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প্রান্থচাত্লন্ সংক্কিপ্ত ভালল্লী 


বায় বাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রঁষ্টাব্দে ঢাকা 
বিক্রমপুরের এক অতি সন্ত বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল/কালে 
তিনি বরিশাল হইতে এন্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া ঢাকা কলেজে 
এফ. এ. পধ্যন্ত পড়িয়া পরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উচ্চ 
কুষি-শ্রেণীতে বিশেষ ছাত্রকপে প্রবেশ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রুষি- 
শিক্ষা সমাপ্র করিয়া তিনি তাহার কশ্মজীবনে প্রবিষ্ট হল। প্রথমে 
ঠাকুর রাক্ছ ওয়ার্ড এষ্টেটে প্রা তিন ব২সব কাল স্বপারিন্টেণ্ডেণ্টের 
কাধ্য করিয়া ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধীয় গভর্ণমেন্টের ক্ুধি-বিভাগে রুষি- 
পৰিদৰ্শক (Agricultural Inspector) লিবুক্ত হল। বঙ্গ-বিভাগের 
পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ববঙ্গ « আসাম গভর্ণমেন্টের অধীনে প্রথমে 
শিলং ক্ুধিক্ষেত্রের ও পরে জ্োড়হাট রুষিক্ষেত্রের স্থপারিণ্টেেণ্ট 
নিযুক্ত হন। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় সরকারী বীঞ্জভাণ্ডারের 
ন্থপাৰিন্টেখডেন্টরূপে বদলি হষ্টয়া আসেন । ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাদ্গেশিক 
কুষি স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হন এবং গো-সংখ্যা-গণলা (Cattle 
0০78১), পাটের হিসাব (315 07539), বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী 
(Bengal Year Book) এবং বহ প্রদর্শনী ইত্যাদি সংক্রান্ত কাষ্য 
বিশেষ যোগাতার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান 
এত্িকাল্‌চারাল সান্ডিসে অস্থাযিভাবে ডেপুটি ডিরেক্টর অব. এগ্রিকাল্‌- 
চারের পদ লাভ করেন এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
হন । প্রথমে তিনি উত্তর সার্কেলের এবং পরে পশ্চিম সার্কেলের ভারপ্রাঞ্ধ 
হুইয়। উপরি উক্ত কাখা করেন, এবং জীবনের শেষদিন পধ্যন্ত শেষোক্ত 
সার্কেলের ডেপুটি ভিবেকটবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার উদ্যম ও 
কম্দকুশলতার পুবস্ধারস্বকূপ ১৯২* ্রীষ্টাব্দে গভর্শমেণ্ট তাহাকে রায় বাহাছুর 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় কৃতি-কমিশনের 








(Royal Agricultural Commission) বাঙলা পরিদশ ন উপলক্ষে তিনি 
Liaison Officer নিযুক্ত হন। সেই কাধের স্থত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের 
ফলে তিনি অন্থস্থ হইয়া পড়েন এবং এ বৎসর ২২শে নভেম্বর রাত্রি 
প্রায় ১টার সময়ে আকস্মিক ভৃদ্রোগে তাহার ক্ম-চঞ্চল জীবনের 
অবসান ঘটে । 

বাঙলার কৃষির উদ্লতির কাধে তিনি গ্রস্কৃত চেষ্টা ও উদ্বামের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন॥ বাঙলার সনাতন কুষি-পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী প্রবর্তন করিয়া! কুমির উন্নতি-সাধন করা তাহার জীবনের 
সাধনা ছিল। সরকারী রুষি-বিভাগ যে ধীরে ধীরে, বলিতে গেলে জন- 
সাধারণের অজ্ঞাতসারে, অভিনব বীজ, সার ইত্যাদি নূতন রুষি-পদ্ধতির 
ব/বহার প্রবন্তিত করিয়া দেশের কল্যাণ-সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, 
পরলোকগত রায় বাহাদুরের চেষ্ট! ও উদ্যম তাহার একটি মূল কারণ। 

তাহার সর্ববাপেক্ষা। মহৎ গুণ ছিল তাহার অন্তরের মাধুর্য । যে 
. কেহ রায় বাহাদুরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তিনিই সাহার উচ্চ অস্থ:- 
করণ এবং সরল অমায়িকতায় মুদ্ধ হইতেন। উচ্চ রাজকীয় পদে 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিলেও অহঙ্কার বা দান্তিকতা তাহার চরিত্রে ছিল না। 
যে কেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তাহাকেই তিনি সাদরে 
বআভাখনা করিতেন। তিনি আঙ্জীবন সাধামত দুঃস্থ ও আত্বিতের 
উপকার করিয়া গিয়াছেন। . 

এই “কুষি-বিজ্ঞান” সাহার রচিত এক বিরাট্‌ ক্ষি-গরস্থের সামান্ 
ব্ংশমাত্র । নান। কশ্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি এরূপ 
বিরাট্‌ শ্রন্থ-প্রণথনের সময় করিয়া লইয্াছিলেন। তাহার স্থদীখ 
দিনের গভীর অভিজ্ঞতা-প্রশস্থত এই গ্রন্থ বাঙলা! হেশের রুষির উন্নতি- 
কল্পে বিশেষ সাহায্য করিবে আমার আশা রহিল । 


বাচি, 7 উভুপালচজ্র বন্দ, 
২৬শে মে, ১৯২৯ কুষিবিভাগের ভূতপুর্বব এসিস্টান্ট: ডিরেক্টর 





লতক্ম্ণচ্গুর দাশগুপ্ত নহুন্সিঞ্ত জীন্বনী 
(সম্পাদক ও পরিবদ্ধক ) 

রমেশচন্দ্র কুষিবিজ্ঞান-গ্রস্থকার স্বনামধন্য স্বগীয় রায় বাহাদুর রাজেশ্বর 
দাশগুপ্রের ছে পুত্র । রমেশচন্দ্র ১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্রীর্ণ হন । আশুতোষ কলেজ 
হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
প্রবিষ্ট হন। তাহার পিতার ও তাহার নিজদের ইচ্ছা থাকা সব্বেও পিতৃ- 
বিয়োগান্তে অল্পবহগ্ক ভাইবোনদিগের অভিভাবক হইফা পড়ায় তাহার পক্ষে 
মেডিকেল কলেজে পড়া শেষ কর! সম্ভব হইল না। মেদ্িকেল কলেজের 
প্রথম পরীক্ষা (Preliminary Scientific M. 15) পাশ করিয়াই তিনি 
রেছিস্ট্েখন ডিপার্টমেন্টে চাকুরী লইয়া সংসারের গুরুভার নিজের স্কন্ধে 
তুলিয়া লন । 

সরকারী কার্য! গ্রহণ করিলে ও ইহা তাহাকে সম্পূর্ণ্পে গ্রাস করিতে 
পারে নাই। যখন যে জেলায় গিয়াছেন সাধারণের উপকারাখে তখন 
সেই স্থানের বিদ্যালঘ ও দাতব/ শুষ্ধালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির 
জন্য সভাপতি বা সম্পাদকরূপে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। গতাঙ্ছ- 
গতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া বযন্ধ-শিক্ষা-কেন্দ-সংগঠন ও প্রদর্শনীর সাহায্যে 
শিক্ষা-বিস্তার কিরূপে করা যায় হাবড়ায় তিনি তাহা দেখাইয়া দেন । 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন হুন্দরবনে দুভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন কাকছীপে 
দুর্গতত্রাণ সমিতি গঠন করিয়া এবং বাংলাদেশের গত ১৯৪২ স্রীষ্টান্দের 
মন্বন্তরের সময় ভাঙ্গরের অভাবগ্রন্ত সকলের প্রাপরক্ষা ও শুশ্রযার ব্যাবস্থা 
করিয়া তিনি উদার হৃদয় ও সংগঠনকাধো নিঞ্জের কৃতিত্বের নিদর্শন 
রাখিয়া গিয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার স্বাস্থ। ভাঙ্গিয়া 
পড়ে এবং অসময়ে সরকারী কৰ্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন উৎসাহী ও প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। 











১৯. 

পরাজেশ্বর দাশগুপ্ু মহাশয় কৃষিবিষয়ক বহু অসমাপ্ত পুস্তক, প্রবন্ধ ও 
রচনাবলী রাখিয়া যান। পিতার অসমাপ্র কাথা কুতিপুত্র অতি হুন্দর 
ভাবে ও আধুনিক দৃষ্টিভঙগ্গীতে সম্পাদিত ও পূৰ্ণাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে দুইখানি পুস্তক কলিকাত| বিশ্ববিষ্থালঘ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহ। কলেছ্ছের পাঠ্যকূপে নিদ্দিষ্ট 
হইতাছে। পিতার অসমাপ্ত পুস্তকাদি সংকলন ও পরিবন্ধিত করার অদমা 
উৎসাহ ও চেষ্টা তিনি জীবনের শেষ দিন EE এক অতি পুণ্যকাধ্য 
বলিয়া সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 

রমেশচঙ্দর যেমন স্থপুরুষ ছিলেন তেমনি স্বন্দর ও মহান্‌ ছিল তাহার 
নৃদয়। বন্ধুবান্ধব ও সহকশ্মীদের মধ্যে তীর স্থান ছিল বহু উচ্চে। 
সঙ্গীতান্থরাগের জন্য তিনি অনেকের নিকট স্থপরিচিত ছিলেন। উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত ও বঙ্গসঙ্গীতে তাহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তাহার বিষয় 
বলিতে হইলে একখা বলা যা যে কখনও কাহারও ক্ষতি হয় এন্ধপ কারা 
তিনি করিতেন না এবং তাহার শত্রুও কেহ ছিল ন|। সাহিত। ও 
সঙ্গীতামোদী এবং ছূর্গতের সেবাপরাহণ রমেশচস্্ অকালে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের 
১৯শে ডিলেম্বর মাত্র 9৩ বৎসর বসে পরলোকগমন ককেন। তাহার 
শেষ কাজ্জ এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া পিতৃতর্পণ কর! । 


১০78৮৮0, ভ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা । ১ 





নিবেদন 


পরমারাধা »পিতুদেবের ১৯২৬ খ্রীষ্টান্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে মৃত্যুর 
অল্পদিনের মধোই তাহার অপ্রকাশিত বৃহৎ কুষি গ্রশ্থাবলীর প্রথম খণ্ড 
শরুষি-বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, রুধির মূলনীতি" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহাশ্থভূতি ও প্রচেষ্টায় প্রকাশ কর! সম্ভব হয়। কিন্তু ২য় খণ্ডটি অর্থাৎ 
“ফসল, সব্জী ও ফল” প্রকাশিত হইতে এত বিলম্ব ঘটিন্থা গেল যে 
কুষিবিদ্ঞার্ধা, কৃষিতে . অস্থরাগী ও উৎসাহী এবং পাঠক সাধারণের নিকট 
"আমি এজপ্স বড়ই লক্ছিত বোধ করিতেছি । 

দ্বিতীয় মহামুক্কালীন সৰ্ধবিষয়ে বিশৃঙ্খলা এ কাগজ-নিয়্ণ যে 
বিলগ্ব ঘটিবার খানিকটা কারণ তাহা বলাই বাহুল্য । পিতৃদের 
লোকান্থরিত, এছক্ধ গ্রন্থপ্রকাশে যে কিছু বিলম্ব ঘটিবে তাহাও সহজে 
অস্রমেদ্ব। পুপ্তকথানি সর্ধাক্গহন্দর করিবার মানসে কেন্সীয় সরকার 
হইতে “কীটাণু ও জীবাণুণগুলির মাইক্রোফটোগ্রাফিক প্রেটের ব্লক 
সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু দীখদিনের পর রকগুলি পাইয়া যখন 
ছাপ! হইল তপন ছৃষ্ঠাগাবশত্তঃ দেখা গেল, এগুলি এই পুস্তকের মাপ 
অনুযায়ী নহে । এগুলি বাদ দিঘাই তখন মুদ্রণ আর'্ হইল__ইহাতে 
খানিকটা! বিলম্ব ঘটিল । নিজের ব্যাধি ও পারিবারিক নানাপ্রকার 
বিয়ের জন্যও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি নাই তাহা স্বীকার না করিলে 
চলেনা। এই সব বিবেচনা করিয়া আশা করি পাঠকবর্গ বিলঙ্ব-জনিত, 
ক্রুটি মাৰ্জ্জন! করিবেন। 

৬এপিতদেবের কৃষি-গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচার কর! আমার অবশ্রা- 
কর্তব্য ও পিতুকুত্যাতুলা। আমি ক্রষিতে উৎসাহী বঙ্গভাবাভাষী 
পাঠকবর্গকে বলিতে চাই যে »পিতৃঙ্গেবের ক্রুষি-গ্রস্থাবলীর পরবন্তী অংশ 
“গোপালন” যত শীগ্ৰ পারি প্রকাশ করিতে চেষ্টিত থাকিব | 

গপ 








“ফসল, সব জী ও ফল”এর আয়-ব্যয়ের তালিকা অধুনা কালোপযোগী 
করিয়া কোন পরিবর্তন করা হুইল না, তাহার প্রধান কারণ দ্রুত পরিবর্তুন- 
শীল বাজ্ধার-দর। আর-বায়ের প্রতিটি দফা (1৮৫%) তৎকালীন বাজার- 
দর অপেক্ষা দই, তিন অথবা! চারিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে 
আয়-বায় অধ্যায়টিতে এই বিষয়ে একটি ভূমিকা সংযোজিত করিয। বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ৬পিতৃদেবের বন্ধু ও ভূতপূর্বব সহকারীদের 
নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য এ উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। 
এই বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় yবমাপ্রসাদ 
মুখোপাধায ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্ুতপূর্বৰ রেজিষ্টার ৬যোগেশ- 
চন্দ্র চক্রবন্তী ও অধ্যাপক প্রিয্রঞ্চন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বঙ্গীয় কুষিবিভাগের উপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, ৬নিষ্মল দেব, জীহেমচন্দর রায়, 
আহঙ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, রপ্রফু্চ্র সেন মহাশয়গণও আমাকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন ও হিএ্রস্ 
দাশগুপ্তের নিকট আমি কুতজ্ঞ। ইহারা এবং পিতৃদেবের অন্তান্য 
যে সকল বন্ধু-বান্ধব এই পুন্ডক সম্পাদন ও প্রুফ সংশোধন-কাধ্যে আমাকে 
সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের উদ্দেশে আমার সরুতজ্ ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস হুপারিন্টেণডেন্ট ও তাহার 
কশ্থচারিবুন্দ ও আমার ধন্যবাদের পাত্র । 





১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 
“'রাজেশ্বর ভবন” ভ্রীরমেশচজ্্ দাশগুপ্ত 
ভবানীপুর, কলিকাত1। রা 
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=ন্নি-ল্িলভুভান্স 
দ্বিতীয় খণ্ড 


ফসল 


গাছের সমষ্টিকেই ফসল বল! হয়__পৃশিবীর যাবতীয় ফসল সচরাচর 
দই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে_(ক) ব্দাকৃতি ও প্রকৃতি শন্থসারে 
(Botanical) এবং (খ) অর্থনীতি অনুসারে (Economic) | 

আকুতি ও প্ররুতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ বা বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ 
_গান্বকাররচিত কর্ুিবিজ্ঞান গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে 
আলোচনা কর! হইয়াছে । এইখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করা 
হইল না। 

অর্থ নৈতিক শ্রেনীবিগাগই সচরাচর আমাদের প্রয়োজন হয়, এবং 
তাহাই এইখানে বিবৃত হইল ও এই পুস্তকে শন্তস্থত হইবে । "আর 
এক প্রকার শ্রেনীবিভাগও দৃষ্ট হয়--যাহাকে সামদ্িক (Seno!) 
শ্রেণীবিভাগ বলা যাইতে পারে, ইহাতে খ্জতুহিসাবে ফসল বিভক্ত হুইয়া 
থাকে, যথা, (১) ভাদই ফসল-_যাহা ভাদ্র মাসে কাটা হয়, (২) 
অন্রাণি ফসল-_যাহা অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয, এবং ৩) রবি ফসল - 
যাহ! শীতকালে কাটা হয়। 

সাধারণ ব্যবহারক্ষোত্রে অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাগ যে অধিক প্রয়োজনীয় 
অগ্রেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্মামরা এক্ষণে এই হিসাবে কি কি 
শ্রেনীতে ফসলগুলি বিভক্ত করা যাইতে পারে তাহাই বলিব; যথা, 

(১) খান্ঠাদি-জাতীব__এই শ্রেণীর প্রধান ফসল এবং ভারতের 
প্রধান শঙ্_ ধান্ত। ততংপরে--যব, গম, কাঁওন, চিনা, মারুয়া, তূরা, 
ফাপর ইত্যাদি । 


(২) ডাইল-জাতীয়--ইহার অন্তগগ-_অড়হর, খেসারী, বুট, মন্গর, 
কলাই, মুগ, মটর ইত্যাদি । 

(৩) তৈল-জাতীয়--যথা--সরিযা, তিল, ভিসি, সরগুজা, রেড়ী, 
চিনাবাদাম ইত্যাদি । 

(৪) ভেষজ ও যাদক-জাতীশ্_ৰথা--তামাক, আফিং, গাজা, চা, 
উলট কন্বল ইত্যাদি ৷ 

(৫) মসলা-জাতীয়_যণা__ধনিয়া, কালজিরা, জিরা, যোয়ান, মৌরী, 
রান্ধনী, হলুদ, লঙ্কা, আদা, দারুচিনি, তেজপাতা, কস্তরী, জাতীফল 
( জৈত্ৰী ), লবঙ্গ, বড় এলাচ ও ছোট এলাচ । 

(৬) তন্কপ্রদ--যথা--পাট, শন, যেল্তাপাট, রিয়া, কাপাস ও 
পআগেভশ ইত্যাদি । 

(৭) কন্দ-ফসল-__যা-_ন্সালু, "কেশ্ভা” ( শিসুল আলু ), এরোরুট 
ইত্যাদি। 

(৮) পশ্জখাদ্থ-ক্জাতীর-_বথা-ক্ছ্যার, জৈ, গিনি ঘাস, নেপিয়ার 
শ্বাস, ও সুদান ঘাস ইত্যাদি। এই ফসলগুলি ;সম্বন্ধে গ্রগ্কারের 
শগোপালন” নামক গ্রন্থে বিস্তুতভাবে স্সালোচন! করা হইস্বাছে। 

(0৯) শকরা-ফসল__যথা__ইক্ষ। 

(১০) পতঙ্গ-প্রস্থত__মথা__ রেশম, গালা এণ্ডী ইত্যাদি । 

(১১) উপরি উক্ত ১০টা শ্রেণীর বাহিরে কতকগুলি ফসল পড়িবে, 
যথা-_ধঞ্চ, কুস্মমফুল, পান ইত্যাদি । 

এইবার আমরা এক একটা করিয়া ফসলের "আকুতি, প্ররুতি, চাষবিধি 
ও উছাদের বিশেষ বিশেষ পোকা ও তাহা নিবারণ করিবার খুষণাদি 
লিপিবদ্ধ করিব । আয় ও ব্যরের তালিকা পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল। 

আমাদের আলোচনার ডাইল-জাতীয় ফসলের স্থান সর্বপ্রথমে 
থাকিবে। 
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প্রথম অধ্যায় 
( ডাইল-জাতীয় ) 


অসড়হন্ল (Cajanus Indicus. Pigeon Pea. 
N. ০. Leguminose) 


অড়হরের সংস্কৃত নাম--আচঢকী | 

অড়হরের সংস্কত পর্ণ্যায়_-আঢ়কী, তুবরী, লীতপুস্পা ও শণপুম্পিকা । 

আযুর্কেদে 'অড়হরের গুণাগুণ_-বড়হর যলসংগ্রাহক, শীতবীরধা, 
লঘুপাক, কফ, বিষদোষ ও রক্তদোধ নাশক | 

দেশভেদে অড়হরের নাম--বাংলার_-'অরহুর, অড়ল । উত্তরভারতে__. 
রহর, অড়হর, তুব্রী ও টুঙ্গুর। মহারাষ্ট্রেঁ_তুরী। গুজরাটে--তুরদামা | 
কর্ণাটে--কটলাকটু, তৌগরী। তৈলঙ্গে__কাঙ্গুল। ফারসী ভাষায়-__ 
শাখালু। ইংরাজীতে—_ Pigeon Pea, ল্যBA—Cajanus Iudicus. 

Sir George Watt কৰ্তৃক সঙ্গলিত The Commercial Products 
of India নামক পুস্তকে লিখিত আছে_ 

It has been long cultivated in India, but nevertheless 
no Indian Botanist has recorded baving found it wild or 
even naturalised, so that there would seem little doubt « 
that in India it is an introduced plant, It is vot 
mentioned in any of the early Sauskrit works. In 
Rheede’s time (1656) it was regularly cultivated in 
Malabar, and bore practically the same Veroacular names 
as at the present day. 

ভারতবর্ষে অড়হর চাষের প্রাচীনত্ব বিষয়ে উদ্িখিতরূপ অন্মান 
নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ৷ কারণ ভারতীয় চরকসংহিতা প্রস্ৃতি প্রাচীন 
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8 ফসল 


আয়র্বেদ গ্রন্থে অড়হরের গুণাগুণ বর্ণিত আছে । ইহার সংস্কৃত নাম 
আঢ়কী, তুবরী, পীতপুস্পা ও শণপুস্পিকা | * 

'অড়হর ছই প্রকার --(>) মাঘী, (২) চৈতালী। মাঘী মাঘ মাসে 
উঠে ও চৈতালী চৈ মাসে পাকে। এদেশের ক্বহকগণ সাধারণতঃ 
চৈতালী অড়হরেরই আবাদ করিরা থাকে | মাঘী অড়হরের আবাদ 
প্রায় হয় না বলিলেই চলে। 

সআাডি_দো-আ্বথাশ, বেলে ও লাল মাটিতেই ইহার ভাল আবাদ 
হয়। যে জমিতে জল আটকাইয়া থাকে সেই জমিতে ইহার চাষ হয় 
না। বঙ্গদেশে কলাই, সরিষা, ধান ও আখের সহিত ক্রমপর্ধ্যায়ে ইহার 
চাষ হইয়া থাকে। অন্র্কার পতিত জমিতেও ইহা! মন্দ জন্মে না 

চাশ্ল--ব্ধার পূর্বে জমিতে ৩৪ বার চাষ ও মই দিয় শ্রাবণ বা 
ভাজ মাসে অড়হর বপন কর! হয়। বিঘা প্রতি দুই সের বীজের 
প্রয়ো্গন। বীঙ্গ বপনের এক সপ্তাহ পরে গাছ গজাইতে থাকে । 
গাছ একটু বড় হইলে একবার নিড়াইয়| দিয়া আগাছা মারিয়া ফেলা 
উচিত । ফাল্তন-চৈত্র মাসে উহার ফল পাকে; তখন কেহ কেহ 
ইহার পাকা শু টীগুলি তুলিয়া লয় ; গাছ ক্ষেতেই থাকে । এই প্রকারে 
প্রত্যেক গাছ হইতে ২/৩ বার ফসল ল্য়া যাইতে পারে | এই প্রথা 


+ আঢ়কী, ছুবরী ীতপুষ্পাচ শণপুল্পিক। 
কুৰী পরাহনী নীতা লঘু; কবি শরৎ? 
্দনপাল নিখণ্ট,_তুবরী নাম গুণা: । 
আডকী কফপিত্তন্্বী বাতলা ফফবাতন্ৎ। 
চরক-সংহিতা তান 
আচকী তুর চাপি ঘা পোকা শণপুশ্শিকা। 
আডকী তুর! কক্ষ মধুর শীতল! লঘু । 
= আছিলী বাতজ্জননী বরা পিত্তকষণশ্জিৎ । 
ভাৰ প্ৰকাশ পূৰব খণ্ডে প্রথম ভাগ | 
সাক মনা শিকীধানতং বিবনধকৃৎ। 
বাগ্ভট-হুত্রহথানন্‌। 
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অড়হর ৫ 


অবলম্বন করিতে হইলে “টুমুর” জাতীয় অড়হরের চাষ করা কর্তব্য । 
কারণ এই জাতীয় অড়হর ৩1৪ বৎসর সমভাবে ফল প্রদান করিয়া 
থাকে । সচরাচর ফল পাকিলে ক্ুষকগপ গাছ শুদ্ধই কাটিয়া লয়। 
এই গাছগুলি জালানী রূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে। এ অবস্থায় জমি 
পুনরার চাষ করিয়া ধান, পাট ইত্যাদির আবাদ করা চলে। কখন 
কখন জমির চারি পাশে শ্রেণীবন্ধভাবে ২/৩ কুট অন্তর বীজ বপন করিয়া 
দেওয়া হয়। ইহাতে গাছণুলি বড় হইলে এক সঙ্গে উহা! ফসল এবং 
জমির বেড়ার কাখ্য করিয়া থাকে । বিঘা প্রতি ৪1৫ মণ ফসল হয়। 

সনান্প-_এক বিঘা অড়হরের জমির জন্ক নিম়্লিখিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলি নিমলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 


পটাশ--৮ হইতে ১* সের। 
ফস্ফরিক্‌ এসিড--৮ হইতে >১* সের। 


শ্পোন্বগা__ছোলা, মটর, কলাই প্রভৃতি ভাল শত্তে অনেক প্রকার 
পোকা লাগে । * ইহাদের মধ যে গুলি শন্তের বিশেষ ক্ষতি করে, 
সেগুলির নাম, জীবন-বৃত্তাস্ত ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে দেওয়া গেল। 

০) পাতাল পোক্ক1_Semi-looping Caterpillar, 
(02128 Orichalcea) ইহারা! পত্রখাদক | এই জাতীয় পোকার 
কীড়াগুলি মটর, ছোলা! প্রভৃতি শস্তের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। 
ইহারা একেবারে গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে । এমন কি ছোট 


* পোকা সাধারণত: সবি বা চতুথা হত । সবিদ্থর প্রশম অবস্থা ভিশ্ব এবং 
তৎপর অবস্থা পূর্বতন পোকা, বখা_ন্দারল্পোলা এবং ছারপোক।। 
চতুঞ্জস্থার প্রথম বব! ডিম্ব (8088), দ্বিতীর অবস্থা কীড়া (24/97০1015) অর্থাৎ 
নখন ডিব্ব হইতে কুট বাহির হয়। এই অবস্থার ইহ! খাস্ধাদি আহার করে। তৃতীত 
অবস্থায় কোৰস্থ, (0১৪3৪৯১5), ইহা নিশ্চল অৰস্থা এবং এই অবস্থার কিছুই আহার করে 
ন! । উতুর্ণ অবস্থা পতঙ্গ (8০৬৫৮67), ইহাই পোকার চরম ও পূর্ণাবতব অবস্থা । এই 
সময়েই ইহা উড়িতে পারে, আহার করিতে পারে এবং ইহার সমস্ত ইল্জির এবং অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের কাশ হয়। তখন ইহারা সঙ্গম করিতে সমর্থ হয় এবং ডিম পাড়ে । 








/ 








৬ ফসল 

ছোট শুটাগুলিকেও বাদ দেয় না। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই 
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া বায় । এই পোকার ্তরীঙ্গাতি ( প্রজাপতি ) 
“রাত্রি কালে গাছের পাতার উপর ডিম্ব প্রসব করে। প্রত্যেকে চারি 
পাঁচ শত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এক সপ্তাহ মধ্যেই ডিম ফুটিয়া! 
কীড়া বাহির হয় এবং বাহির হইয়াই শস্তের পাতা খাইতে আরম্ভ 
করে। কীড়া অবস্থায় ইহারা ২৫৷৩* দিন থাকে। পরিণত কীড়াগুলি 
দেখিতে খুব উচ্ছল সবুজ রঙ্গের, উহাদের পিঠে একটি সাদা 
ডোরা থাকে ; উহার! প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাপ লব্বা হয়। ইহারা 
পাতার ভিতরেই পুত্তলি করে। ২/১ সপ্তাহ মধ্যেই পুত্তলি হইতে 
প্রজাপতি বাহির হয়। 

প্রতিকার--যে ক্ষেত্রে এই পোকা লাগে সেই ক্ষেত্রের উপর 
দিয়া কেরোসিন তৈলে ভিজানো একগাছি মোটা গড়ি প্রতিদিন আস্তে 
আস্তে ২)৩ বার টানিলে কীড়াগুলি চলিয়া যায়। 

(২) আ্গাুল্ী পোক্ক1_Gram Caterpillar (Chloridea 
Obsoleta. Fbr.) ইহারা! শিশ্বীখাদক। এই পোকার কীড়াগুলি 
বাহির হইতে গাছের শিশ্বী বা শুটার গায়ে গর্ত করিয়া ভিতরের 
দানা খাইয়া ফেলে। শুটার ভিতরে সম্পূর্ণ ভাবে কখনও প্রবেশ করে 
না। একটি শুঁটী নষ্ট করিয়া আর একটি শুঁটা আক্রমণ করে। 
বাংল! দেশের সকল স্থানেই এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। 

ছোলা, মটর, আফিং, তামাক, লুসারণ (7,০০:96), গাঁজা, নীল, 
অড়হর, বিলাতী বেগুন, রেড়ী, বাজরা, প্রভৃতি শশ্তই ইহার প্রধান 
খাস্থ। তন্মধ্যে মটর ও আফিংই ইহ! বেশী পছন্দ করে। 

ইহাদের প্রঙ্গাপতিগুলি দেখিতে ধূসর ও বাদামী রঙ্গের হয়, সামনের 
পালকের উপর একটা কাল দাগ থাকে । স্ত্রী প্রজাপতি গাছের 
পাতা, ফুল ও ফলের উপর এক একটি ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। ৩/৪ 
দিন মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয় এবং প্রথমে পাতা খাইতে 
আরম্ভ করে ; পরে ফসলের অর্থাৎ শিশ্ধীর গায়ে গর্ত করিয়া ভিতরের 
দানা খাইয়া ফেলে। ১৫৷২* দিন পরে গাছ হইতে নামিয়া যাঁটিতে 











অড়হুর ৭ 
পুত্তলি করে। পরিণত কীড়াশ্খলি ১২ ইঞ্চি লন্বা ও সবুজ রঙ্গের হয় 
এবং তাহাদের উপর মেটে রঙ্গের ডোর! থাকে | পুত্তলি অবস্থায় ইহারা ... 
১১২ দিন থাকে । 

প্রতিকার_ক্ষেত্রে প্রথম পোক! দেখা যাইবামাত্রই হাত দির! 
ৰাছিয়া! মারিয়া ফেলা কর্তব্য । 

(৩) চচ্চাল্লা পোকা লা ববছাট্রহ-075885 Surface 
Caterpillar (Argotis Ypsilon. Rott.) ইহারা কাগুখাদক ॥ এই 
পোকার কীড়া এক এক সমর শহ্কের ভয়ানক ক্ষতি করে। দিনের 
বেলায় ইহারা মাটির নীচে লুকাইরা থাকে । সন্ধার পরই বাহির 
, হইয়া ছোট ছোট গাছের কাণ্ড বা ডাটা কাটিয়া ফেলে। কাটা 
ডাটাগুলি মাটির নীচে লইগ্রা মায় এবং তাহাই খাইয়! থাকে। বার 


সময়ে যে ডু আনি সতত দত হা 


ইহাদের আক্রমণ খুব বেলী দেখিতে পাওয়া যায়। 


বিহারে ইহারা রবি শক্তের খুবই ক্ষতি করে। কার্িক / উই 


ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যার এবং সমস্ত লীতকালটাই শস্যের 
অনিষ্ট করে। 

মটর, মন্ত্র, খেসারী, ছোলা, তামাক, আফিং, কপি, চীনাবাদাষ, 
আলু, সরিষা, তিসি, গম, যব প্রভৃতি শঙ্কই ইহাদের প্রধান 
খান্ত । 

এই কীড়ার প্রজাপতিগুলি খুব কালো রঙ্গের হয় এবং রাত্রিতেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্ত্রী প্রঙ্গাপতি মাটি, ঘাস ও আগাছা 
প্রভৃতির উপর ছোট ছোট সাদা ৪৫ শত ডিম্ব প্রসব করে। এক 
সপ্তাহের মধ্যেই ডিম হইতে ছানা বাহির হর। ছানাগুলি প্রথমে 
মাটিতে যে পাতা পড়িয়া থাকে তাহাই খাইতে আরম্ভ করে, পরে একটু 
বড় হইলে দিনের বেলায় মাটির ফাটলে লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যার 
পর বাহিরে আসিয়া! গাছের গোড়া কাটিয়া ফেলে । এই পোকা, কীড়া 
অবস্থায় প্রায় ১ মাস থাকে । পরিণত কীড়াগুলি ১ ইঞ্চি হইতে 
২ ইঞ্চি লব্ব। হয় । ইহাদের বর্ণ কালে! এবং শরীর খুব যস্থণ । মাটিতে 





| 
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¥ ফসল be 
গর্তের ভিতরে ইহারা পুত্তলি করে। ১০ হইতে ৩* দিনের মধ্যে 
পুত্তলি হইতে প্রজাপতি বাহির হুয়। 

প্রতিকার_-কে) ছোট ছোট ক্ষেত্রে এই পোকা লাগিলে হাত 
দিয়! বাছিয়! মারিয়া ফেলাই ভাল। ইহারা যে গাছের গোড়া কাটে 
সেই গাছের গোড়াতেই ২1১ ইঞ্চি মাটির নীচে দিনের বেলায় লুকাইয়া 
থাকে। গুলি মাটি হইতে বাহির করিয়া লইয়া কেরোসিন তেলে ly, 
ফেলিয়া মারিয়া ফেলাই কর্তব্য । 

(খ) পুসাতে এই পোকা মারিবার জন্ত মাঠের মাঝে মাঝে গর্ত 
করিয়া] রাখা হইয়াছিল। কীড়াগুলি রাত্রি কালে বাহির হইলে ও >» 
গর্তের মধ্যে পড়িয়া যাইত এবং এ অবস্থায় উহার! পরপ্পর পরল্পরকে 
খাইয়া ফেলিত। উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিলে পোকার উৎপাত 

* হইতে কতকটা নিক্কৃতি লাভ করা যার । 

(গ) মাঠের উপর বিষ ছড়াইয়া দিলে ইহারা তাহা খাইয়| মরিয়া 
যায় । এক মণ ভূষির সহিত ত্রিশ সের জল ও এক সের সেঁকো| বিষ 
(হোয়াইট আর্সেনিক ) ও ছুই সের গুড় উত্তমরূপে মিশাইয়া পরে 
মাঠময ছড়াইয়া দিতে হয়। এই পরিমাণে খঁধধ ১৫ বিঘা জমিতে ছড়ান ১ 
খাইতে পারে । 

(৪) 'অড়হর, ছোলা, বর্বটা প্রভৃতি শস্তের বীঙ্গ হইতে এক 
শ্রকার রোগ জন্মে, ইহাতে গাছ শুকাইয়া যায়। ইহাকে উইল্ট 
Wilt (Fusariam Udum. Butl.) কহে। এই রোগের কারণ 
এক প্রকারের ছত্রাক ( ছাতা )। Ee 

প্রতিকার যে সমস্ত গাছে এই রোগ দেখ! বার উহা তৎক্ষণাৎ 
ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়! পোড়াইয়া ফেল! কর্তব্য, নচেৎ সমস্ত ক্ষেত্ৰমর 
এই রোগ ছড়াইয়া পড়ে । 

(৫) মটর, মন্থর, শিম প্রভৃতি শস্তের গাদায় এক প্রকার রোগ )| 
জন্মে, ইহাকে ইংরাজীতে_])০wny Mildew, (Peronosporn 
VicindeBary.) কহে। এই রোগের কারণও আর এক প্রকারের 
ছত্রাক, সাধারণতঃ ইহাকে “ছাতা রোগ” বলা হয়। এই রোগ ধরিলে +4 


খেসারী ৯ 


পাতার নীচের দিকে লাল্চে রঙ্গের দাগ হইয়া যায়। একটু ঠ৩1 
পড়িলে এই সমস্ত দাগ পাতা ছাইয়া ফেলে। যেখানে আক্রমণ পুব 
বেশী হয়, সেখানে পাতার উপর দিক্‌ এমন কি শুটা পধ্যন্ত এই দাগ 
বিস্তৃত হইয়া, সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে । 

প্রতিকার রোগের  প্রথমাবস্বাতেই “বর্ডো” (Bordeaux 
86079) মিক্শ্চার ছিটান উচিত। বেখানে আক্রমণ খুব কম 
সেখানে চুণ ও গন্ধক মিশাইরা গাছে দিলে ক্সনেকটা উপকার হয়। 
যে সমস্ত গাছে এই রোগ দেখা বায় তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে 
উঠাইয়া পোড়াইয়। ফেলা কর্তব্য। ফসল উঠাইয়াঁ লইবার পর 
জমিতে চাষ দিয়া আগাছা! শৃন্ত করা উচিত। কারণ আগাছার উপরই, 
ইহার প্রথম আক্রমণ দেখা যায় ও পরে ফসলে বিস্তৃত হয় । 

(৬) মুগ ও সিমের রোগ - এই রোগের নাম ইংরাঙগীতে__ 
Rust, (07790750৫8 Appendicalatus. Link.) ইহাও অন্ত নার 
একপ্রকারের ছাতা বা ছত্রাক । বাংলা দেশের ক্কষকেরা এই রোগকে 
“মরিচা রোগ” বলে। এই রোগে আক্রমণ করিলে গাছের পাতা পচিয়া 
যায় এবং ফল ধারণের শক্তি থাকে না। 

প্রতিকার--কুগ পাতা মাঠ হইতে উঠাইঙা পোড়াইয়া ফেল! 
কর্তব্য । 

বর্ডো মিকৃষ্চার ছিটাইয়াও বেশ ফল পাওয়া যায় । 





শ্যেসান্লী (Lathyrus Sativus. Khesari. 
N. 0. 75685258958) 


ইহার সংস্কৃত নাম__কলায়। 
খেসারীর সংস্কৃত পথ্যার__কলায় ও খণ্ডিক । ছেটি খেসারীর 
সংস্কৃত নাম--তিপুট ও ক্ষুদ্ৰ খণ্ডিক । 
২ 


৯ ফসল 


'আত্মর্ধদে খেসারীর গুণাগুণ_-খেসারী কফ ও পিত্ত নাশক, যল- 
সংগ্রাহক, শীতবীধ্য, অত্যন্ত বাযুজনক। ছোট, খেসারীর গুণও 
এঁরূপ । খেসারীর শাক, কফ ও পিশ্ত নাশক । 

দেশভেদে খেসারীর নাম-_বাংলাতে-_ খেসারী। উত্তরভারতে_ 
খেসারী, কন্মুর, কন্ম! । মহারাষ্ট্রে_লাংগ, লাংক । গুজরাটে--যটর। 
তৈলঙ্গে__লাংক । 'আরবীতে--হবুল, বকর, খলজ। ফারসীতে-_ 
মাসংগ, জলবান । ইংরাজীতে_ Khesari.  ল্যাটিনে_Lathy rus 
sativus. 

দেশী ও পাটনাই ভেদে খেসারী হুই প্রকার। পাটনাই খেসারীর 
দানা দেশী অপেক্ষা বড়। অনেক সময় জমিতে খেসারী জন্মাইযা 
গবাদির খাদ্ধর্ূপে ব্যবহার হুইয়া থাকে । ইহাতে দুগ্ধবতী গাভীর 
ছুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধাতে গরু, ঘাসের অভাবে দুর্বল হইয়া 
পড়িলে কাচা খেসারীর গাছ খাইয়া! উনার! পরিপুষ্ট হয়। বর্তমান 
সময়ে নিয়বঙ্গে এ উদ্দেহোই খেসানীর চাষ হইয়া থাকে । 

সবুজ সারের জন্ত জমিতে খেসারী জন্মাইয়া কাচা অবস্থায় চাষ 
দ্বার! মাটির সঙ্গে মিশাইয় দিতে হয়। এ অবস্থার গাছগুলি পচি 
নাইট্রোঙ্গেন সারের স্ষ্টি করে। 

চর ভূমিতে অনেক সমর নৃতন অবস্থার ৪/৫ বৎসর পাট জন্মে না। 
ও জমি পাট জন্মিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার জন এ 
জমিতে প্রতি বৎসর খেসারীর চাষ করা হয়। যে বৎসর খেসারী 
উত্তমরূপে জন্মে তাহার পরবন্থী বৎসর এ জমিতে নিশ্চিত রূপে পাটের 
চাষ চলে। 

সাটি বেলে ভিন্ন সব মাটিতেই খেসারীর আবাদ হইতে পারে । 
আশ্বিন বা কার্তিক মাসে যখন জমি হইতে বর্ষার জল নামিয়া যায় 
তখন সাধারণতঃ বিঘা প্রতি পাঁচ সের বীঙ্গ লইয়া! কর্দমাক্ত মাটিতে - 
ছিটাইয়া দেওয়া! হয় । যাটি স্তকাইদা গেলে সময় সময় জমিতে ২৷৩ 
বার চাষ ও মই দিয়াও বীজ বপন করা যাইতে পারে। আমন ধানের 
ভিতর কিংবা উহ! উঠিয়া গেলে সেই জমিতে বিন! চাৰেও ইহা বপন 





বুট ১১ 
করা হয়। ইহাতে নিড়ান ইত্যাদি অন্ত কোনও বদ্ধের আবশ্যক করে 
না। ফান্তুন-চৈত্ৰ মাসে ফসল উঠান হয়। বিঘা প্রতি ৫ মণ ফসল 
পাওয়া যায়। 

সান্ল-এক বিঘা খেসারীর জমির জন্ত নিয়লিখিত রাসারনিক 
উপাদানগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রশ্নোজন হয । 
পটাশ__৮ হইতে ১* সের। 
ফস্ফরিক এসিড্‌_-৮ হইতে ১০ সের। 





লুট (Cicer Arietinum. Gram. 
N. 0. Leguminosm) 


ইহার সংস্কৃত নাম_-চণক । 

চণকের সংস্কৃত পর্যায়_ডণক, হরিমন্থ, বাঙ্গিমন্থ ও অগ্বজীবন। 

আয়ুর্কেদে চণকের গুণাগুণ--চপক শীতবীর্ধা, রুক্ষ, লঘুপাক, কষায়- 
রস, বিষ্টপ্তকারক, বায়ুজনক, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক । 

দেশভেদে বুটের নাম__বাংলায়-__বুট, ছোলা। উত্তরভারতে-_ চান, 
চনে । মহারাষ্ট্র_যবভার | কর্ণাটে--কড়লে ৷ গুজরাটে__চনা। তৈলঙঞ্গে 
_শল, গালু। ফরাসীতে__নখুদ । আরবী-- হুমম্‌ । ইংরাজী Gram. 

‘অতি প্রাচীন কাল হইতে অসশ্বের খাগ্ রূপে বুট ব্যবহার হইয়া 
আসিতেছে। বাজিমন্থ ও অশ্বন্গীবন, বুটের এই দুইটি সংস্কৃত নাম 
হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। মন্স্যখাত্বের অন্ত ছোলা হইতে 
উৎক্ষ্ট ডাইল প্রস্তুত হয় | হিন্দুস্থানীর! ইহার ছাতু খাস্বরূপে ব্যবহার 
করিয়া থাকে। 

বুট, রবি-শন্ত । ইহা হই প্রকার, সাদা বা কাবুন্রী এবং লাল 
বা দেশী। বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই সাধারণতঃ অললাধিক লাল বুটেরই 
আবাদ হইয়! থাকে । ইহার চাষ বঙ্গদেশে যত বিহার ও উড়িষ্থার 





১২. ফসল 


তদপেক্ষা আট গুণ অধিক । ভারতবঙ্ষের মধ্যে পাঞ্জাবে এবং যুক্ত প্রদেশে 
ইহার চাব সর্বাপেক্ষা! অধিক হইয়া থাকে । ইহার গাছগুলি 
শুদ্ধ হইলে অন্গরসঘুক্র হয় বলিয়া পশুখাস্ধ তালিকায় বিশেষ স্থান 
পায় নাই। 

্মার্টি__বুটের চাষের পক্ষে সরস দো-্রাশ ভূমি উপযোগী । 

চ্গান্য-_ভাহুই ফসল উঠিয়া গেলে আশ্বিন মাস হইতে জমিতে চাষ 
আরম্ভ করিয়া, তিন চারিটী হাল ও তদন্থযায়ী মই দিয়! কান্িক বা 
অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৮৯ সের 
বীজের প্রয়োজন । ফান্তন বা চৈত্র মাসে শশ্য কাটা হয়। বুটের 
ৰীল একটু ঘন ভাবে বপন করিলে গাছের সংখ্যা অধিক হয় ; তাহাতে 
জমি সর্ধতোভাবে ঢাকিয়া থাকার দরুন জমি সরস থাকে। দক্ষিণা 
চাওয়া ছোলার পরম শক্র। ছোলার গাছগুলি ফলবান্‌ হওয়ার পর 
উপযুপরি ৪1৫ দিন দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হইলে ছোলার গাছে 
পোকা ধরে । এইরূপ পোকা ধরাকে *“নাটলাগা” বলে। এওঁ সময়ে 
পশ্চিমের বাতাস প্রবাহিত না হইলে এ পোকাতে সমস্ত ফসল নষ্ট 
কৰিয়! ফেলে। 

পশ্চিমা হাওয়া ছোলার পক্ষে পরম হিতকারী। “ফোলা মুখে” 
কয়েকদিন পশ্চিমা বায় প্রবাহিত হুইলে ছোলার গাছের প্রত্যেক 
পর্ষের সন্ধিস্থলে ফুল-ফল ধরে এবং ছোলার দানা গুলিও বেশ পুষ্ট হয়। 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এদেশে মাঘ যাসের শেষ ভাগ হইতে 
আরমস্ত করিয়া ফান্তন মাসের প্রথম করেক দিন পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত 
হওয়ার পর দক্ষিণ! বাতাস আর্ত হয়। ইহার ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে 
দেখা যায়। আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে কার্তিকের মাঝামাঝি পথ্যন্ত 
যে ক্ষেত্রে বীক্গ বপন করা হয়, যাঘ মাসের মাঝামাঝি তাহা রীতিমত 
ফলকুলে ভর্তি হইয়া বায়। স্থতরাং ফোলা সুখে তাহাদের সহিত 
পশ্চিমা বাহুর সাক্ষাৎ হত । সার কার্হিকের মাঝামাঝি হইতে 
অগ্রহায়ণের মাঝামাঝিতে যে সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন করা! হয়, 
ফাল্তনের মাঝামাঝি ভিন্ন সে ফসলে রীতিমত ফুল ধরে না) সুতরাং 





মসূর ১৩. 
দক্ষিণা বাস্কুর সংস্পর্শে এ ফসল নষ্ট হুইয়া! যায়। অতএব ছোলা 
কখনও "নাবী বোনা” উচিত নয়। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি বুটের ৪1৫ 
মণ ফসল হইর| থাকে । 

সনান্র--প্রতি বিঘায় ১ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । এক বিঘা বুটের জমির জন্ত নি্ন লিখিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 


পটাশ--৮ হুইতে ১* সের 
ফস্ফরিক এসিড্_-৮ হইতে ১* সের । 
শুটাপ্রদ শশ্য বলিয়া ইহার জন্ত নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন 
হয় না। 


জন্তু (Lens Esculenta. Lentils. 
N. 0. 75585011005) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_-মস্থর । 

মন্থরের সংস্কৃত পর্য্যায়_মহ্থরিকা, মন্দ্র, মঙ্গল্যা, আপাপ্তরা। 

আয়র্কোদে মন্ছরের গুণাগুণ_মহ্থর পরিপাকে যধুররস, ষল- 
সংগ্রাহক; শীতবীর্ধা, লঘুপাক, বলকারক, কফ, পিত্ত ও রক্রদোধ নাশক | 
মন্থুরশীক লঘুপাঁক ও তিক্ররস । 

দেশভেদে যন্ছরের নাম-__বাংলার-__সুস্গর, মনসুর এবং সুস্থরী। 
হিন্দি-_মন্থর । মহারাষ্ট্রে চণুই, ষন্থ্রা । কর্ণাটে__চন্গী। তৈলঙ্গে__ 
মিরিসন, সঙ্গ ও মিশ্র গল্প, । তামিলে _ মিশ্র, পুরপুর্‌। ফারসী__ 
বুনতর্খ। 'আরবীতে_অদম্‌ । ইংরেসীতে__1,9010151 ল্যাটিনে__ 
1090৪105187 

ইহার খোসা ফেলিয়া, আস্ত কিংবা ভাঙ্গা ডাইল রূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইউরোপে হুন, যবের গুড়া ও মস্থরের গুড়া একসঙ্গে করিয়া 
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Ervalenta or Revalanta নামক রোগার পথারূপে ব্যবহৃত হইযা! 
থাকে। 

দেনা এবং পাটনাই ভেদে মন্থর ছুই প্রকার। দেশী মঙ্ছর আকারে 
অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র কিন্তু ইহার ভাইল স্বস্বাহ । 

স্মনার্টি__রসঘুক্ত এ টেল জমিতে মন্থর ভাল জন্মে। মন্থর রবিন 
পধ্যায়ের অন্ততম । 

চ্গাম্ব_আউস ধান ও কান্টিক মাসে যে সকল ধান পাকে তাহা 
উঠিয়া গেলে, এ জমিতে মন্থরের আবাদ হইয়া থাকে। কায্িক বা 
অগ্রহায়ণ মাসে তিন চারি বার লাঙ্গল ও পরিমাণমত মই দিয়া জমি প্রস্তুত 
করার পর হাতে ছিটাইরা বীজ বপন করা হয়। বিঘা প্রতি পাঁচ সের 
ৰীঙ্জের প্রয়োজ্গন। ফান্তন ও চৈত্র মাসে ফসল তোলা হর। বিঘা 
প্রতি ৩৪ মণ ফসল হইয়া থাকে | ইহা তিসি, ছোল! ও সরিষার সহিত 
ক্রষপধ্যায়ে আবাদ হইতে পারে। 

স্নাল্ল-_এক বিঘা মন্থরের জমির জন্তু নিম্নলিখিত পরিমাণে 
রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয় । 


পটাশ--৮ হইতে ১* সের । 
ফস্ফরিক এসিড্_৮ হইতে ১০ সের । 


বলাই লা সাহ্ল (Phaseolus Radiatus. 
Kalai. N. 0. Leguminose) 


ইহার সংস্কৃত নাম--যাব । 

মাষ কলাইয়ের সংস্কত পধ্যায়-__মাধ, জীর্ণকর, ধার। ধবল বর্ণ 
যাবকে বাজ, ( বর্বটা ) বলে। 

আবুর্ধেদে মাবের গুণাগুণ-_মাৰ কলাই গুরুপাক, পাকে শ্বাছ, 
শি, বীধ্যকর, বাঘ্ুনাশক, শ্রংসন অর্থাৎ উদ্ধ দোবের 'অধোকারক 


রা চু 


নামক পীড়া, অন্দিত (বাসুরোগ-বিশেষ ), শ্বাস ও পরিণাম শূল 
নাশক । 

দেশভেদে নাম_মাষ কলাইকে উত্তরভারতে__উড়দ, উন্নীদ। 
তৈলঙ্গে--মিস্স উলু। যহারাষ্ট্রে_উড়,.। পারভ্েমাষ। আনব 
দেশে--মাসা। ল্যাটিন ভাবায়_Phaseolus Radi 

কলাই একটি রৰিশশ্য। ইহা তিন প্রকার। (১) ঠিকারী বা 
মাষ ; (২: কাশী বা সাদ ও (৩) দেশী । 

সনাটি_লো-্াশ এবং এঁটেল জমি কলাই চাষের উপযোগী । 
পলি মাটিতেও ইহার ফলন ভাল হয়। 

চাশ্ল_৩॥৪ বার চাষ ও পরিমাণমত মই দিয়। মাটি পাট করিয়া 
লইতে হয়। বীঙ্গ বপন করিবার পুর্বে জমিতে উত্তমরূপে স্মাছড়া দেওয়া 
'প্রন্মোজন। আঙ্গিন মাসে জমি তৈয়ার করিরা বিঘা! প্রতি পাচ সের 
বীজ বপন করিতে হয়। নিমবঙ্গের পলি মাটিতে চাষের প্রয়োজন 
হয় না। জমি হইতে বর্ধার জল নামিয়া গেলে ৰীজ্দ ছিটাইরা বপন 
করিলেই চলে। বীজ বপনের পর জমি নিড়ান বা অন্ত কোন প্রকার 
পরিচন্যার আবশ্যক করে না। পৌষ-মাঘ মাসে ফসল উঠান হয়| 
বিছা প্রতি ৪৫ মণ ফলন হইরা থাকে। 

খেসারীর স্তায় ইহার গাছও. কাচা অবস্থায় গবাদির খাছ্৷ এবং সবুজ 
সাররূপে বাযবন্ধত হইয়া থাকে ॥ 

জ্নান্ল_এক বিঘা কলাইর জমির জন্ত নি্লিখিত পরিমাণে 
রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয় | 


পটাশ--৮ হইতে ১* সের। 
ফস্ফর্িক এসিছ্_৮ হইতে ১০ সের । 
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সুগর (Phassolus Mungo. Mung. 
N. 0. Leguminos) 


ইহার সংস্কৃত নাম--মুদগ ) 

মুদেগর সংস্কত পর্ণ্যান্_-মুদগ, বলাঢ্য, মঙ্গল্য, হরিত ও শয়দ, এই 
কয়টি হরিদব্ণ মুগের ; পীত, ভ্রচেত, বলক ও মাধব, এই কয়টি পীতবর্ণ 
সুগের এবং তুবরক ও বনমুদগ, এই ছইটি বন সুগের ; রাজমুদগ ও খণ্ড 
এই দুইটি রাজমুদেগর পর্যায় । 

আয্র্কেদে সুদেগর গুণাগুণ--মুগ, রুক্ষ, লঘুপাক, মলসংগ্রাহী, কফ 
এবং পিত্ত নাশক, লীতৰীৰ্য্য, সব্বাহ, অল বায়ুজনক, চক্ষুর জ্যোতি বর্ধক 
এবং বর্ণধারক । 

হরিত মুগ ( দাবী মুগ ) গুণে মুগ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ইহার শাক 
অতিশয় তিক । 

মুগ জলে ভিঙ্গাইয়া খাইলে শ্রান্তিদূর হর। ইহা পিত্তনাশক, 
বলকারক, গুরুপাক, তৃপ্তিকর। ইহ! তৈল সহ সিন্ধ করিলে বলকর, 
ত্রিদোষত্র ও রুচিকর হয়। 


মুগ একটি রবিশশ্ক। ইহা! তিন প্রকার ; (১) সোনা মুগ, (২) 
ঘালী মুগ ও (৩) ঘোড়া মুগ । ইহাদের মধ্যে সোনামুগই উৎরুষ্ট। 
কিন্তু ঘাসীমুগের চাষই এদেশে বেলী হইয়া থাকে | 


স্মাটি-_সাধারণতঃ উচু জমিতেই ইহা ভাল জন্মে । এঁটেল মাটিতে 
ইহার চাষ ভাল হয় না। 

াম্য__ভাত্র বা আশ্বিন মাসে জমিতে ৪1৫ বার হাল ও পরিমাণমত 
মই দিয়া ৰীজ ছিটাইত্রা বপন করিতে হয়। পলি মাটিতে বর্ষার পরে 
জমি হইতে জল নামিয়া গেলেই জমিতে বীজ ছিটাইয় দিতে হয়? 
কোন প্রকার চাষের প্রয়োজন হয় না। বিঘা প্রতি তিন সের বীজের 
প্রয়োজন হয় । ফসল উঠিবার পূর্বে ক্ষেত্র হইতে আগাছা বাছিয়া 
দেওয়া কর্তব্য । পৌষ বা মাথ মাসে ফলল উঠান হয়। বিছা প্রতি 


২. ৩৪ মণ ফলন হইয়া থাকে | 
. 
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এক বিঘা সুগের জমির জন্ত নিম্নলিখিত রাসায়নিক, উপাদানগুলি 
নিমলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 
পটাশ-__৮ হইতে ১* সের । 
ফস্ফরিক্‌ এসিছ্_৮ হইতে ১* সের । 


্মউল্ল (Pisum Arvense. Pea. 
N.0. Papileonaceae) 

ইহার সংস্কৃত নাম--সতীন। 

বড় মটরের (Pisum 5৮০) সংস্কৃত পধ্যান্্__বগুল ও সতীন। 

ছোট মটরের (Pisum Arvense) সংস্কৃত পর্য্যায_হরেণু ও স্বল্প 
বর্তূল। 

আয়র্কোদে ইহার গুণাগুণ--বড় মটর লীতবীর্ঘা, মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, 
বিপাকে মধুর, রূক্ষ, কফপিত্রদ্ন । 

ছোট মটরের গুণ বড় মটরেরই ন্যায় । 

মটর আমাদের দেশে ডাইলরূপে ব্যবহৃত হয়। কাচা অবস্থায়ও 
ইহ! তরকারীতে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে। কাচা অবস্থায় এগুলি কড়াই 
শুটি নামে বাজারে বিক্রয় হইয়া! থাকে । 

মটর একটি রবিশম্ত । ইহা! পাচ প্রকার, যথ!--(১) দেশী, (২) 
কারুলী, :৩) পাহাড়ী, (৪) পিয়ারা, (৫) পাটনাই। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ 
দেশী, পাটনাই, কাবুলী এই তিন প্রকার মটরের চাষ হয় । 

স্না্টি__দো-আশ আলগা মাটিতেই ইহা ভাল জন্মে। পলি মাটিতেও 
ইহার ফলন মন্দ হয় না। 

কাস্ম__-আাউস বা আমন বান উঠিয়া গেলে সেই সকল জমিতে ইহার 
চাষ হইতে পারে। ভাজ্র বা আশ্বিন মাসে জমিতে ৩1৪ বার চাষ ও 
তছপযুক্ত মই দিয়া বীন্দ বপন করিতে হয়। পলি মাটিতে চাষ না দিয়া 


৩ 
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ভিঙ্গ| অবস্থার জমিতে বীজ ছিটাইয়া দিলেও চলিতে পারে । বিঘা প্রতি 
৮/১* সের বীজের প্রয়োজন হয়। এদেশে জমিতে নিড়ান অথবা 
অন্ত কোন যত্ব আবশ্যক করে না। মাঘ মাসে ফসল উঠে। ফলন 
বিঘা! প্রতি ৩ মণ হইতে ৫ যণ। 

এক বিঘা মটরের জমির জন্ নিক্নলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিম্লিখিত পরিমাণে প্রয্রোজন হয় । 


নিদ্বাদিদাতীয় শশ্ত বলিয়া ইহার জন্ত নাইটোলেন সারের প্রয়োজন 
হয় না। 

ত্র পিটার (19 ৮০৪7) নামক এক প্রকার আমেরিকা দেশজাত 
অটরের চাষ মাঝে মাঝে এদেশে দেখা যায়। দার্ষিলিং 'অঞ্চলে 
ও মটরের চাষ খুব ভাল হইয়া থাকে । আকারে ও গুণে ও মটর 
দেশী মটর অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ । আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে 
জমিতে ছুই বার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ২* মণ গোবর সার প্রয়োগ করিতে 
হয়। পরে কান্ধিক যাসের শেষ অথবা অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগে জমি 
উত্তমরূপে পাট করিয়া এক কুট অস্তর “জুলি” কাটিয়া লইয়া ও “জুলি”তে 
এক কুট অস্তর একটি করিয়া বীন্গ বপন করিতে হয়। বপনের পুর্বে 
বীজগুলিকে ১১1১২ ঘণ্টা ভিঙ্গাইয়া রাখা কর্তব্য। বীঙ্গ বপনের ৩1৪. 
দিন পরেই চারা বাহির হইয়া পড়ে । এই মটরের গাছ ৬৷৭ হাত 
পরাস্ত লনা হইয়া থাকে | সুতরাং চারাগুলি 'অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ বড় 
হইলেই ইহার গোড়াতে কঞ্চি পু তিয়া দিতে হয়। পৌষ মাসে ইহার 
জুটি খাইবার উপযুক্ত হইয়| থাকে এবং মাঘ মাসে সম্পূর্ণরূপে পাকিয়া 
যায়। এদেশে আজকাল ব্রুফিল্ভ (310০৭) ও ভানফিল্ভ ()u০৪৫l৭) 
নামক ছুই জাতীর অস্ট্রেলিয়ান মটরও বেশ ভাল ফসল দিতেছে । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


(ধান্যাদি-জাতীয় ) 
হ্বীনন (Oryza Sativa. Rice. 
N.0. Graminea) 


ভারতবর্ষ ক্বষিপ্রধান দেশ । এদেশে শত কর! ৮* জন লোক 
ক্ুষির উপর নির্ভর করে। প্রাচীনকালে এদেশের শ্রমজীবীরা ক্বুৰি 
এবং তঙ্জাত শিল্প পণ্য-দ্বারা দেশের বে কেবল ভাব মোচন করিত 
তা নয়--র্থ সন্তারও বৃদ্ধি করিত। বৈদিক যুগেও জাতিধর্ম্ম 
নির্বিশেষে কি রাঙ্গা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্দন, কি ইতর, 
কি ভত্র--সকলেই রুধিকাধ্যক পরম পবিত্র মনে করিয়া নিজ 
হস্তে হল চালনা করিতেন। বামায়ণের যুগেও রাজা জনককে কৃষির 
উন্নতি করিতে দেখা বায়। 

ধান ও গমই ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান শস্য । উত্তর, পশ্চিম ও 
মধাভারতে গম এবং পূর্ববভারত অর্থাৎ বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে ধানই 
মুখ্য । আবার সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন ধানের সহিত তুলন! করিলে বাংলা 
দেশ খুব পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। এখানে একথা বলা বাহুল্য যে 
ধান এদেশীয় ফসল, এদেশেরই সম্পত্তি। এদেশের একাধিক বস্তু ধানকে 
ক্রমশঃ চাষ 'আবাদের দ্বারা আধুনিক ধানে পরিণত করা হইয়াছে । 

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে খান্তের চাষ হইতেছে । 
অনেকে শস্থমান করেন যে চীন দেশেই প্রথম ইহার চাষ আরম্ভ হয় 
এবং ক্রমে ইহা ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়! ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 
কিন্ত ভারতবর্ষ যে ধাপ্ডের চাষের নিষিত্ত চীন দেশের নিকট খ্রণী তাহার 
কোন প্রকার প্রকট প্রমাণ বিদ্বমান নাই। প্রীটীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ইউরোপে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় ইহার চাষ 
প্রবন্ধিত হয়। এক্ষণে দক্ষিণ ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই ধানের অল্প 
বিস্তর চাষ হুইয়া থাকে এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে স্পেনে ধানের চাষ 
সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । ৮ 

পূর্বে বল! হইয়াছে থে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন 
চীন দেশই ইহার আদি আবাদ স্থান। শ্রীষটপূরর্ব ২৮০* অন্দে অর্থাৎ 





2 ফসল 


৪,৭৩৪ বৎসর পূর্কে চীন দেশে ধান বপনের উৎসব সমারোহ সহকারে 
সম্পন্ন হইয়াছে। কোন কোন পুরাতব্ববিদ্‌ বলেন ধান চীন ও ভারত 
উভয়েরই নিজ্ন্ৰ। ভাষাতত্বৰিদ্‌ বলেন পারণী “বিরিঞ্জি” বা “বিরিঞ” 
এই সূল শব্দ হইতেই আরব, গ্রীক এমন কি সমগ্র ইউরোপীয়দের 
ধানের আধুনিক প্রতিশব্দগুলির উত্তব হইয়াছে; এবং সংস্কৃত “জহি” 
ও পারণী ‘বিরিঞ্র’ এক । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন কোন ্রতিহাসিক 
বলেন গষ্টপূর্ব প্রায় ৪*** বৎসর পুর্ব ড্রাবিড় জাতি হিন্দুকুশ, ক্রমে 
পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে তামিল সভ্যতার 
পত্তন করেন এবং এই প্রাচীন জাতিও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে 
বন্ত ধান গাছ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা দ্বার এ কথাই যনে হয় 
ৰে ষখন ভারত ও পারশ্তের আর্য শাখাদ্বয় এক সঙ্গে বাস করিতেন 
তখনও এদেশে ধানের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আগত প্রাচীন 
'আর্চাগণের বিভিন্ন দেশে শাখা বিস্তারের পুর্বে এদেশে ধানের আবাদ 
ছিল না, কোথাও একথার প্রমাণ পাঁওয়া যায় না। তবে ঠিক কোন্‌ 
সময় সভ্য জগৎ প্রথমে এদেশে ধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার একদল পণ্ডিত বলেন 
হিন্দুদের ‘অতি প্রাচীন গ্রন্থ “বেদে” যখন ধানের উল্লেখ বা কোন 
বর্ণনা পাওয়া যায় না তখন উহা! এদেশের একথা বলা চলে না। 
ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে আ্যগণ এদেশে 
স্থায়িভাবে বসবাস করিবার পূর্বে ধানের প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি কর! 
দুরে থাকুক, সাধারণ কৃষির উন্নতিতেও মনোনিবেশ করেন নাই। 
'আধ্াগণ ধর্মরস্থ বেদে হয়ত শন্তের এবদ্বিধ খুটিনাটি” স্বন্ধে আলোচনা 
করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দ্বিভী্তঃ,রষ্টজন্মের অন্ন ৩৫০৮ 
বৎসর পর্বে যখন আর্য্যগণ পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধতীরে প্রথম উপনিবেশ 
স্থাপন করেন তখন সেখানে ধানের অস্তিত্ব না দেখিয়াই হয়ত তাহারা 
খানের উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে শাখা বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ধানের আবাদ বা অস্তিত্ব দেখিরাই বোধ হয় তাহারা 
ভ্রীমন্ভোগবত ইত্যাদি হিন্দুমনীৰীগশের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে একাদশীর 
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খান ২১ 


মাহাম্থ্য বর্ণনা কালে 'অন্গের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্ধাগণের আগমনের 
বহুপূর্কেই যখন দ্রাবিড় জাতি এদেশে ধানগাছ লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তখন ধান এদেশের নিজন্ব কিনা এ সব্বন্ধে অধিক বাদানুবাদ 
অনাবশ্যক । 

ইংরাজ্গ শাসিত ভারতবর্ষের আবাদি ভূমির শতকরা ৩৬ ভাগ এবং 
বাংলা দেশের প্রায় ৮* ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়। ইহাতেই এই 
শস্তের গুরুত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় বাংল! 
দেশে ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক । 

ধানের চাষের জন্ অতিরিক্র জলের প্রয়োজন হয়। সেই কারণেই 
বায, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যান্দ্াজ 
প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সেই সকল 
প্রদেশেই ধানের চাষ অধিক । 

বাংলা দেশের সমস্ত আবাদি জমির অদ্ধাংশই খান্তের চাষে নিয়োজিত 
এবং এই অর্ধাংশের মধ্যেও এমন অনেক জমি আছে যাহাতে 
এ্রতিবৎসর একাধিকবার বিভিন্ন রকমের ধান্যের ফসল হইয়া থাকে। 
স্থতরাং ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাস্ধ বলিলে আশ্চর্য্য হইবার কোনই 
কারণ নাই। 

সৎস্ষিঞ্ত শ্রেণী ব্রিজ্তাগ-_সায়ুর্কোদে এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যে ধান্তের শ্রেণী বিভাগ কিরূপে করা হইত তাহাই অগ্রে 
আলোচনা করা হইবে :__সংস্কৃত ধাল্ত শব্দে, আমর! ধান বলিতে যাহা 
বুঝি ঠিক তাহাকেই বুঝায় না। সংস্কৃত ধান্ত শব্দ বৰ্তমান বিবিধ 
জাতীয় ধান, গম, যব ইত্যাদি ময়দা উৎপাদক শস্য; চিনা, 
কান ইত্যাদি ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট শস্তই, এবং মুগ, কলাই প্রভৃতি ডাইল 
জাতীয় শস্তকে বুঝায়। 

আয়র্ব্মেদে নিক্গ লিখিতরূপে ধান্তের শ্রেনী বিভাগ করা 
হইয়াছে ।--রক্ত শালি প্রতৃতিকে শালি ধান্ত ( শাইল ), যষ্টিক 
(মেটে) প্রভৃতিকে ব্ৰীহি ধান্য (বকের! ), সুদগ ( মুগ ) প্রভৃতিকে 
বৈদল বা! শিষবী ধানত (শু টিযুক্ত ), কঙ্ছু (কাওন) প্ৰস্থতিকে 
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২২ ফসল 
তৃণধান্ত, ক্ষুদ্র খান্ত অথবা কুধান্য এবং যব প্রতৃতিকে স্তকধান্ত 
(শু স্বাবিশি্ট ) বলে। * 

শালি (শাইল) ধানের পধ্যার__রক্তশীলি, লোহিত, গরুড়, 
মহিষমন্তক, পু্ণচজ্্র। পুগুরীক, প্রমোদক, পুম্পাশুক, শীতভীক্, কাঞ্চন, 
পাণ্ডু, গৌর, শারিবাখ্য, লোএপু্প, সুগন্ধ, হায়ন, দীর্খনাম, মহাদুষক 
ইত্যাদি। 

দেশ ভেদে শালি ধান্তের নাম 

বাংলাঁ_শালি ধান, শাইল ধান; হিন্দৃস্বানে__চাবল; মহারাষ্ট্রে 
শালী, ভাত। গুজরাটে--শাল্য, চোখা ও কর্ণাটে--নেলু; তৈলঙ্গে 
_ধানমু, বীয়মু ; ফারসীতে--বিরংজ ; ইংরেজী__1২০০ ; ল্যাটিন 
Oryza Sativa 1 

আযুর্কেদে শালি ধান্তের গুণাগুণ 3 

সকল প্রকার শালি ধান্তই মধুরদ্বাদ, দিপ্ধগুণযুক্, বলকারক, 
মলবন্ধকারক, অয়ন্গনক, পিত্তনাশক, অন্পবাঘু ও কফজনক, মুত্র- 
কারক, লঘুপাক, শীতবীর্ধ্য। শালি ধান্তের মধ্যে রক্ত শালিই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

যষ্টিক ( যেটে ) ইত্যাদি ব্রীহি ( বয়েরা ) ধাক্তের পর্যায় _বষ্টিক, 
কঙ্গুক, পীত, আমোদ, সুকুন্দক, মহাযষ্টিক, কেদার, পুষ্পাঙ্ছুর, বক 
ইত্যাদি। 

আয়র্ক্েদে ত্রীহি খান্তের গুণাগুণ__সকল প্রকার ত্রীহি ধান্তের 
মধ্যে যষ্টিক ধান্য শ্রেষ্ট, লঘু, দিও, ত্রিদোব নাশক, পাকে শ্বাহ, মল- 


*  শালর়ো| রক্রশান্যাস্ধ| রহ নষ্িকাদ:। 
ুদগাদি বৈদল: শৈন্বং কঙ্গ,'দি তূণ ধাস্তকম্‌ । 
কান্ত: কুন শান্ত যৰাদিকৰ্‌ ॥ 
_সদদনপালনিন্ট পৃত ধাস্কাদি ব্গ। 
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সংগ্রাহক, স্বৈৰ্্যকারী ও বলপ্রদ এবং রক্ত শালির তুল্য গুণযুক্ত ; 
অন্তান্ত ব্ৰীহি ধান্ত ইহা অপেক্ষা অল্প গুণশালী | 

পূর্বাৰঙ্গে চাউলের রংএর হিসাবে যে ধানে সাদা চাউল হয় তাহাকে 
শাইল এবং যে ধানে লাল চাউল হয় তাহাকে বয়ের! ধান কহে। খুব, 
সম্ভব শালি শব্দ হইতে শাইল এবং ব্রীহি শব্দ হইতে বয়ের! শব্দের উদ্ভব 
হইয়াছে। ময়মনসিংহে এক জাতীয় লাল চাউলের নাম “বিরই"। 
সম্ভবতঃ উহ! ব্ৰীহি শব্দেরই রূপান্তর । বোরো ধান্তের চাউলের রং 
সাধারণতঃ লাল। শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহের নিম্ন জলাভূমিতে এক 
আকার বোরো ধান্ত জন্মে উহাকে শাইল-বোরো বলে। উহার 
চাউল সাদা বলিয়াই উহাকে শাইল-বোরো বল! হয়। বিরি, বয়েরা, 
বিরই এবং বোরো! বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই কয়টি শব্দ 
ত্রীহি শব্দেরই অপত্রংশ বলিয়! অনুমান করা যায়। 

আশু ( আউল ) এবং হ্মস্তিক (আমন) ভেদে ধানের জাতি 
বিভাগটি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ যাবতীয় শালি ধান্যগুলি 
হৈমস্তিক এবং ব্ৰীহি ধান্পগুলি আশু ধান্তের পর্যায় ভুক্ত । 

আয়ুর্কোদে উৎপত্তি স্থান ভেদে ধানের যে গুণাগুণ লিখিত 
হইয়াছে তদ্দারা সেই সমত্রের ধানের চাষ সম্বন্ধে কতকটা আভাস 
পাওয়া ৰায়। 

মদনপালনির্থন্ট, নামক প্রায় ৮** শত বৎসর পূর্কো সঙ্কলিত 
একখান! প্রামাণিক আয়ুর্কেদ গ্রন্থে দপ্ধমৃত্বিকাজাত, কেদারজ, 
রোপ্যাতিরোপ্া এবং ছিন্নরূড় এই চারি প্রকার শালি ধান্তের গুণাগুণ 
ৰণিত হইয়াছে। 

চাষের পূর্বে অগ্নি সংযোগে মাটি পোড়াইয়া যে ধান্ত উৎপাদন করা 
হইত তাহার নাম দণ্তমৃত্তিকাজাত ৷ 

যে ধান রীতিমত কেদার অর্থাৎ ক্ুষিক্ষেত্রে জন্মে তাহাকে কেদারল 
খবান্ত বলে। 

যে ধানের পুর্বে চারা জন্মাইযা পরে ক্ষেত্রে রোপণ (transplant) 
করা হয় তাহাকে রোপ্যাতিরোপ্য ( রোয়! ) ধান্ত কহে। 





২৪ ফসল 


যে ধানের গাছ জন্মিবার পরে গাছের মাথা কাটিয়া লইলে উহা 
পুনরায় উদগত হয় তাহার নাম ছিহ্ররড় ধান্ত। ইহা ব্যতীত, উচ্চ ভূমিতে 
জাত অর্থাৎ যে খানের জমিতে জল দীড়াইর়| থাকার প্রয়োজন হয় 
না তাহার নাম স্থলজ ধান্ত । 

মিন সবাক নানের আাবাদ হইয়া বানি বাংলার 
কোন কোন জেলায় ছুই শত আড়াই শত রকম হইতে কোন 
কোন জেলায় পাঁচ সাত শত রকম ধানের আবাদ হয়। প্রত্যেকেরই 
আবার, গঠন, প্রকৃতি ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্স। একটু অভিনিবেশ 
সহকারে পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার সত্যত! উপলব্ধি কর! যাইতে পারে । 
দেখা যাইবে কোন ধান মোটা, কোন ধান সরু; কোন ধানের শুয়া 
আছে, কোন ধানের শুয়া নাই; কোন ধানের চাউল লাল, কাহারও 
বা সাদা) আবার এক শ্রেণীর ধান আছে, উহার খোষ! ছাঁড়াইলে এক 
সঙ্গে ছুইটি চাউল পাওয়া যায়_একটি সরু অক্তটি অপেক্ষাকৃত মোটা । 
কোন কোন ধান অল্প জলে ভাল হয়, কোন ধান বেশী জল না হইলে 
দাড়াইতে পারে না; কোন খান স্ববৃষ্টি ন! হইলে জন্মায় না, কোন ধান 
অনাবুষ্টিতেও মন্দ ফসল দেয় না; কোন ধান বন্ধা অথবা এক সঙ্গে অধিক 
বারিপাত মোটেই সহ করিতে পারে না, ছুই এক দিন জলে ডুবিয়াই 
নষ্ট হয়, কোন ধান আবার নিয় দুমিতেও জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, 
এমন কি 1৮ দিন জলে ডুবিয়াও টিকিতে পারে । কোন ধান তিন 
চারি মাসে এমন কি ৬* দিনেই পাকে, কোন ধানের পাকিতে আবার 
শমাস সমরও আবশ্যক হয়। কোন ধান শুদ্ধ জমিতে উপযুক্ত সময়ে 
ছিটা” (৮৮০৭০৭৪৫) বুনিয়া অথবা আঘাড় শ্রাবণ কি ভাজ মাসে 
“তৈয়ারি চারা? (০০৭1102) কাঁদায় রোপণ করিয়া! আবাদ করা হয় 
আবার এমন খানও * আছে যাহাকে হই হাত আড়াই হাত জলে 
ছিটা! বুনিয়| চাব করিতে হয্ব। কোন ধানের খৈ, মুড়ি ও চিড়া ভাল 
হয় :__যেমন, ছুধকল্যা, জটাকল্মা, ঝিলাশাল, কালিন্ি, কুন্মফুল, দিয় 


* “রায়” । 
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ও কনকচুর। আবার গোপাল ভোগ, বাদসা ভোগ, গোবিন্দ ভোগ 
পায়সের লন্ত; পেশোৱারি, সোয়াতি, পরমান্রশাল পোলাউর জন্য ভদ্র 
সঙ্গতিপন্ন ঘরে অতি বছ্ছে গৃহীত হর। কোন কোন ধানের রোগ 
চিকিৎসার ক্ষমতাও আছে দেখিতে পাওয়া বায়। জ্বর আমশয়ে রামশাল, 
শোথের জন্ত কালজিরা, অন্বলের ব্যারামে দাদখানি, স্নায়বিক ছর্কলতান্ 
পরমানশশাল এবং প্রস্নাবের ব্যারামে শনি আউস বিশেষ ফলপ্রদ । 

অতএব ধানের সংখ্যা যেমন বহু--উহার আবাদ প্রণালী--সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রেণী বিভাগও__উহার তেমন অনেক | এন্থলে ধানের শ্রেনী 
বিভাগ একটা মন্ত জটিল সমস্যা । সাধারণতঃ স্পুষ্ট ও পরিপক্ক হইতে 
যে সময় আবশ্যক হয় উহার উপর নির্ভর করিয়া! ধানকে প্রধানতঃ 
“আউস বা ভাদই’,_‘আমন ৰা অগ্রাহারণী এই ছুই শ্ৰেণীতে ভাগ 
করা যাইতে পারে। যে সকল ধান অলপ সময়ে অর্থাৎ ৩৪ মাসে 
সুপ হয় উহার! আউস শ্রেণীভুক্ত, এবং যে ধান দেরীতে অর্থাৎ ৫/৬ 
মাসে পরিপক্ক হয় উহা! ব্সামন বা হৈমস্িক শ্রেলীতুক্ত | আউস ধান 
সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে পাকে, এজন্ত কোথাও ইহাকে ভাদই বলা হয়। 
আবার অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক হয় বলিয়া আমন খানকে কোন কোন 
স্থানে অগ্রহায়ণী, আমনী বা হৈমস্তিক ধানও বলে । এই দ্বিবিধ খানের 
কতকগুলি সাধারণ সময়ের পূর্বে, কতকগুলি উহার পরে পরিপক্ক হয়_ 
ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার সরু, মোটা, মাঝারি এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! যায়। এতদ্যতীত ‘বোরো! ও 'রায়দা’ এই ছইটি বিশেষ 
শ্রুতির ধান আছে। বোঝো! ধান স্থান বিশেষে বৎসরে দুইবার 
জন্মে। সাধারণ আউসের সঙ্গে যে বোরে! পরিপক্ক হয় উহাকে “বোরো 
'আউস+ আবার আমনের সঙ্গে যে কোরো পরিপক হয় উহাকে ‘বোরো 
আমন’ বলা হয়। এস্বলে একথা বলা প্রয়োজ্জন যে দেরীতে পাকে 
এমন আউস; এবং শী পাকে এমন আমনের মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এবদিধ আউস ও আমনকে একই 
নামে অভিহিত করা যাইতে পারে । পর পৃষ্ঠার তালিকার ধানের 
যোটামুটি শ্ৰেণী বিভাগ প্রদর্শিত হইল । 
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এদেশে সাধারণতঃ তিন রকম ধানস্তের চাষ হইয়া থাকে যথা = 
0) আউস, (২) আমন, (৩) বোরো। ইহা ছাড়া বিল অঞ্চলে “রায়দা” 
বলিয়া এক রকম ধান জন্মার, উহা ফান্যন চৈত্র মাসে বুনিয়া আশ্বিন 
কার্তিক মাসে কাটা হয়। 

০১১ আনভড__এই শান্ত চৈত্র বৈশাখ মাসে উচু জমিতে বোনা 
হয় ও শ্রাবণ মাসে কাটা হয়। কোন কোন স্থানে আউস ধান ্দোষ্ঠ 
আবাঢ় মাসে রোপণ করিয়া ভাত্র ন্দাশ্বিন মাসে কাটিয়া লওয়ার প্রথাও 
আছে। বোনা মাউস অপেক্ষা রোয়! আউসের ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী । 
পলি পড়া চরের জমিতে রোপণ অথবা বপনের তারিখ হইতে ছুই মাস 
আড়াই মাসেও ফসল হইয়া! থাকে । এই ধানকে কটি ধান কহে। 

২১ আআসাসমন্ন--নীচু জমিতে ফান্তুন ইচজ মাসে বোল! হয়, উচু 
জমিতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে রোর! হয়। সাধারণতঃ কার্তিক অগ্রহায়ণ 
মাসে এই ধান পাকে। 

৩১ লাতল্লী_পৌধ মাঘ মাসে জলা জমিতে রোপণ করিয়া 
চৈত্র বৈশাখ মাসে কাটিতে হয় 

ল্লাস্মদো-_বোরো শ্রেণীর একটা ভিন্ন প্রকৃতির ধান। রাযদা 
ধানের বপন প্রণালী পৃথক্‌ । বে সকল স্থানে সারা বৎসর জল. থাকে সে 
সকল জায়গায় ৮৷১-টি ধান একসঙ্গে কাদার ঢেলার মধ্যে পুরিয়া 
২৩ হাত জলে ঢেলাগুলিকে ফেলিয়া! দিতে হয়। এ ধান হইতে 
গাছ গঞ্জাইয়া ফসল উৎপর হয়। এই ধান ফাল্যন চৈত্র মাসে বুনিয়া 
আশ্বিন কার্তিক মাসে কাটিয়া লওয়া! হয়। 


্লাউউষ্ন পবাত্নল্ল চলা 


এই ধানকে বাংল! প্রদেশে আগু বা আউস ধান, বিহারে ভাছই, 
উড়িষ্যায্ন বিশ্নালি এবং ছোটনাগপুডর গোর! কহে। ইহা চৈত্র বৈশাখ 
মাসে ছিটাইয়া বুনিরা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কাটিতে হয় এবং স্যৈষ্ঠ আষাঢ় 
মাসে রোপণ করিয়া ভাত্র আশ্বিন মাসে কাটিতে হয়। ইহার চাউল 
সাধারণতঃ খুব মোটা এবং ইহার ভাত অতি গুরুপাক। সাধারণতঃ 


২৮ ফসল এ 
ইহ! গরীব লোকদেরই খাস্ক। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলাতে কয়েক 
প্রকার আউস ধান আছে, তাহাদের দানা মিহি ও চাউল সাদা। 

বঞ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতেই এই ধানের চাষ অল্প বিস্তর 
হইয়া! থাকে | প্রায় ১,৭৩,৬২,৫০* বিঘা জমিতে ইহার আবাদ হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আউস ধাল্ত আছে। উত্তর ও 
পূর্বাবঙ্গে আউস ধান বুনিয়াই আবাদ করা যার, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের 
অধিকাংশ জমিতে বর্ষার প্রারস্তে রোপণ করিয়া ইহার চাষ হয়। 
“বোনা! (৮৮০৯৭০৭5৪) ধান রোপা” (৮%75101806) ধান অপেক্ষা মোটা 
এবং ফলনে কম হয়। বাংলা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও 
চট্টগ্রামের আউস ধানই সর্বোৎরুষ্ট। 

স্নাি_ প্রাক্গ সকল মাটিতেই আউস ধান জন্মায়। বেশী এটেল 
জমিতে ইহা ভাল জন্মায় না। ন্নাল্গ! দো-আশ মাটিই ইহার পক্ষে 
সর্ববোত্রুট। 

পশ্যাস্নস্রল্ম_পাট, আখ, আলু, তামাক, জুয়ার, ছুট! ইত্যাদির 
সঙ্গে পর্য্যাযক্রমে ইহার আবাদ হয। অনেক সময ক্ষেত্রের আগাছা 
ইত্যাদি নষ্ট করিবার জন্ত আউস ধানের চাষ করিয়া ভাল ফল পাওয়া 
গিয়াছে।" 

নিক্প বঙ্গে আউস ধান উঠাইবার পর সেই জমিতে রবিখন্দের 
আপু বা অন্ত কোনও ফসলের চাষ কর! হইয়া থাকে। 

উড়িষ্যায় আউস ধানের জমিতে মুগ, কলাই, কুস্তি শি 
হইয়া থাকে । 

জারির 
সোরা প্রতৃতিই এই ফসলের পক্ষে উপবুক্ত। ৩*৪* মণ গোবর 
ক্সথবা ১ মণ হাড়ের পুঁড়া কিংবা ১৫ মণ গোবর, ১০ সের সোরা, 
অথব| > মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৯* সের সোরা ব্যবহার কর! উচিত। 
পলি পড়া জমিতে সার ব্যবহার ন! করিদাও রীতিমত ফসল পাওয়া 
ায়। প্রথম ছুই চাষের পরই গোবর ও হাড়ের ও ড়! ছিটাইয়া! লাঙ্গল 
দিবে । বোনা আউস ধানের গাছ আধ হাত পরিমাশ হইলেই 





ধান ২৯ 


নিড়াইবার সময় ছিটাইয়! সোরা সার প্রয়োগ করিবে এবং রোযা 
আউস ধানে “শিকড় লাগিকা' গাছি সতেঙ্গ হইয়! ন! ওঠা পথ্যন্ত সোরা 
সার প্রয়োগ করিবে না। সোরা সারের সঙ্গে কিছু গুড়া মাটি মিশ্রিত 
করিয়! ব্যবহার কর! উচিত । 

বিহার ও ছোটনাগপুরের ক্কষকের! সাধারণত: কোনও সার ব্যবহার 
করেনা। 

চান্ন--জমি হইতে শীতকালের ফসল উঠাইবার পর বৃষ্টি 
হইলেই জমিতে ৪।৫ বার লাঙ্গল ও মই দেওয়া আবশ্যক এবং বৈশাখ 
মাসে বীঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর লাঙ্গল ও মই চালাইয়! দিতে 
হয়। যাহারা বেলী জমি চাষ করে তাহারা বুনিবার পর বীজ 
ঢাকিবার জন্ত Spring-To০th Harr০w (স্প্রিং টুথ, হারো1) ও মই 
ব্যবহার করিলে অল্লায়াসে অধিক কান্দ পাইবে । 

বিঘা প্রতি ১৮১৫ সের বীজের প্রয়োজন । এক সপ্তাহের মধ্যেই 
গাছ বাহির হয়। 

পুর্ব ও উত্তর বঙ্গের বোনা আউসের জমিতে ধান বুনিবার ৩1৪ দিন 
পর এক খান! চাষ ও মই দেওয়ার প্রথা আছে। ইহাকে চলিত 
ভাষায় “উৰি” দেওয়া কহে। ইহাতে ক্ষেতের আগাছ! নষ্ট হয় 
‘অথচ ধানের গাছগুলি মোটা হইয়া ঝাড় বাধে । 3 

গাছ যখন ৫1৬ ইঞ্চি লম্বা হইবে তখন একবার কি দুইবার বিদ' 
দেওয়া দরকার। ইহার পরে গাছগুলি আধ হাত ব! তিন পোয়া 
হাত উচু হইলে নিড়ানি দিয়া জমি হইতে আআগাছ! উঠানো আবশ্যক | 
আউস ধানের চারা যখন ঝাড় বাধিতে আরম্ভ করে তখন জমি একবার 
উদ্ধাইয়া দিলে গাছ সতেন্দ হয় ও শীন্গ শী বাড়িতে থাকে । 

সাধারণতঃ বিঘা! প্রতি ৭1৮ মণ আউস ধান্ত পাওয়া যায় । 

কোন কোন স্থানে বীন্গ-দমিতে আউস ধানের চার! প্রস্তুত করিয়া 
উঠাইয়া অপর জমিতে রোপণ করিতে হয়। ৪1৫ সের বীজের উৎপন্ন 
চার! হইতে এক বিঘা জমি রোপণ করা যার। এখানে বল! বাহুলা 
যে আমন এবং আউসের রোপণ বিধি একইরূপ । 








ads ফসল 


এক ষণ আউস ধান হইতে ২৬৷২৭ সের চাউল পাওয়া যায়| 
এই ধান হইতে আতপ চাউল তৈয়ার হয় না। 

বঙ্গদেশে প্রচলিত বহুবিধ প্রকারের আউস ধানের মধ্যে নিয়লিখিত 
কয়েকটাই সরকারী রুবিবিভাগ কর্তৃক বেণী উল্লিখিত হইয়া থাকে, 
যথা, চার্ণক (0৯৮১০০৮) --ইহার ফলন ভাল, চাউল খুব সরু ও সাদা । 
কটকতারা__ইহারও চাউল সাদ! কিন্তু চাব্ণক ব্অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মোটা, 
ফসল অধিক । ধারিয়াল-__ইহারও চাউল লাল ও মোটা, স্থানবিশেষে 
ইহা কটকতার! অপেক্ষা ফসল বেশী দেয়। ঝাঝি-_ইহ ‘নাৰী’ ধান 
(lnte-ripening) এবং পশ্চিম বঙ্গের উপযুক্ত, ইহার চাউল লাল। 
পি বাই এস্‌ (৮৯৪) নামক একটি শঙ্কর ধান্ত আছে। পি অর্থাৎ, 
পুখী ও এস্‌ অর্থাৎ স্থরধ্যসুখী এই ছুইগ্রকার ধান্ত হইতে ইহা 
উদ্ভত। ইহ! 'ঘেঠে” ধান্তের সঙ্গে পাকে । আউস খান্তের পর যে 
সমস্ত জমিতে আমন ধান্তের চাষ হয় ইহ! সেই সমস্ত জমির পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 


আসন শ্ানেব্র চাস্ম 

বাংল! দেশে এই শ্রেণীর ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ইহা 

প্রার সমস্ত দেশের খাগ্ছরপে ব্যবন্ৃত হয়। প্রায় ৪,৬৭,৭০,*** বিঘা 
জমিতে এই ধানের চাষ হইয়া থাকে। 


বাংলা দেশে ইহাকে হৈমান্তক, বমানি বৰ! আমন ধান ; উড়িষ্যায় 
শারদ ; এবং ছোটনাগপুরে কোন্‌ কহে। সাধারণতঃ ইহা বৈশাখ 
ষ্ঠ মাসে ছিটাইহা! বুনিয়া বা আযাঢ় শ্রাবণ মাসে রোপণ করিয়া 
অগ্রহাতণ পৌষ মাসে কাটা হয়। এক জাতীয় আমন ধান কাৰ্যিক 
মাসেই পাকিয়া যায়, ইহাকে কান্ঠিকী বা কাত্কী ধান বলে। 

ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, মেদিনীপুর, বর্ছমান, 
২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাতেই ইহ! প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

চাৰের প্রণালী ভেদে আমন ধানকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে, যথ!--(১) রোযা, (২) বোনা। 
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(১) বাংলার প্রায় সমস্ত জ্েলাতেই রোর!| আমন ধানের বঅলবিস্তর 
আবাদ আছে। এই রোযা! আৰনকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা ৰাইতে পারে, যথা_ 

(ক) আদানী অর্থাৎ যাহা বঅগ্রহাযণ মাসে পাকে, ইহাকে 
সাধারণতঃ আমন বল! হয়। (খে) কার্তিকী অর্থাৎ যে সকল আমন 
ধান খুব শীঘ্র পাকে। (গ) নাৰী আমন অৰ্থাৎ যাহা পৌষ মাসে 
পাকিয়া থাকে। 

আকার ভেদে বামন ধানকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়, যথ!--(>১) সরু বা মিছিধান--যে সকল জমিতে বর্ধাকালে সামান্ত 
পরিমাণে জল থাকে সেই সকল জমিতেই ইহার চাষ হয়। ইহার ফলন 
খুব কম। (২) যাঝারি__ইহা অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে ভাল হয়; 
ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী। (৩) মোটা--যে সমস্ত জমিতে অনেকদিন 
বর্ধার জল থাকে সে সমস্ত জমি ইহার চাবের পক্ষে উপযুক্ত | ইহার 
ফলন খুব বেশী হয়। 

(২) বোনা আমন*_পূর্বব ও উত্তর বঙ্গের জলগ্লাবিত স্থানে ইহার 
আবাদ হইয়| থাকে । সাধারণতঃ ছিটাইয়! বুনা ধানই মোটা! হয়। 
এই ধান ফান্ধন চৈত্র ব! বৈশাখ মাসে বুনিয়! কান্ঠিক অগ্রহায়ণ মাসে 
কাটি! লওয়া হয়। 

সাটি--নীচু, কাদা, এটেল জমিতেই আমন ধান ভাল জন্মে। 
আউস অপেক্ষা এই ধানের চাষে অধিক জলের আবশ্যক | 
যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে আমন ধানের জমিতে জল সেচনের 
আবশ্যক হয়। 

স্নান্ল_-শকল প্রকার ধানের জমিতেই নিম্নলিখিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলি নিম্মলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 


নাইট্রোজেন--২॥০ সের | 
পটাশ__€ সের । 
গ্রহণোপযোগী কস্ফরিক্‌ এসিছ্_৫ সের। 
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বিঘা প্রতি ৩০1৪* মণ গোবর এই ফসলের পক্ষে উপকারী । 
বর্ধমানের কোন কোন স্থানের ক্কষকেরা! বিঘা প্রতি এক মণ রেড়ীর 
খৈল ব্যবহার করিয়া ভাল ফসল বেশী পাইয়া থাকে। ১৫ মণ গোবর, 
> মণ হাড়ের গুঁড়া ও ১ সের সোরা দিলে বেশ ভাল ফসল পাওয়া যায়। 
অথবা বঞ্চে বা শণ ইত্যাদি সবুজ সারের পর ১ ষণ হাড়ের গুঁড়া ও 
দেওয়া বাইতে পারে। সবুজ সারের গাছগুলি চাষ দিয়! পচাইবার সময় 
হাড়ের গু ড়া ব্যবহার বিধেয়। প্রথম ছুই চাষের পরই গোবর ও হাড়ের 
গুড়া প্রয়োগ করিবে। ধান রোপণ বা বপনের অল্প দিন অর্থাৎ 
শেষ চাষের সময় খৈল প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে | কিন্ত রোপণের 
মি কাদা করিবার সময় (311798) সোরা সার ব্যবহার বিখেয়। 
পলি পড়! জমিতে কোনও সার ব্যবহার না করিলে ফসল মন্দ হয় না। 

আসন প্ান্েল্স জঙ্গিতে ত্ন্ন্যান্য ফ্ল্সভন--বাংলা 
দেশের কোন কোন জেলায় আমন ধানের সঙ্গেই আউস ধান বপন 
করে। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলাতেই ইহার প্রচলন বেশী দেখা যায়। 
অক্ান্ত স্থানে আমন ধানের পর চাষ ন! দিয়াই সরিষা, কলাই, 
খেসারী প্রভৃতি ফসল ছিটাইয়! দেওয়া হয়। বে সকল স্থানে আশ্বিন 
মাসেই ধান কাটা হয় সেই সকল স্থানে এ জমিতে গম কিংবা যব 
রোপণ করা যাইতে পারে। 

পা্শ্যাস্মভ্র্ন-_কোন কোন নেশায় পাট, আখ, তিল ও সরিষার 
সহিত পর্ধ্যাযক্রমে ধানের চাব হর। অধিকাংশ স্থানে আমন ধানের 
জমিতে অন্ত কোন ফসল না| দিয়া বৎসরের পর বৎসর কেবল আমন 
ধানেরই আবাদ করা হয়। 

চাশ্-_-আমন ধান ছই প্রণালীতে বাদ করা হয় । (১) জমিতে 
বীজ ছিটাইয়া, (২) প্রথমে বীজ হইতে জমিতে চারা! প্রস্তুত করিয়া, 
পরে চারা উঠাইয়া অন্ত জমিতে রোপণ করিয়া। 

বাংলা দেশের অনেক স্থানে আমন ধান শুধু ছিটাইয়। বোন! হয়। 
ইহাতে ছুই একটি বিবয়ে খরচ কম লাগিলেও বীজের পরিমাণ বেলী 
লাগে, এবং নিড়ান প্রভৃতির অন্ত মোট খরচ বেশীই পড়িয়া যায়। বোনা 
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খান ৩৩ 
ধান অপেক্ষা রোয়া ধানের অনেক বেনী ফলন হয় এবং সে জমিতে 
আগাছার প্রাছুভাব খুব কষ হয়। 

অগ্রহায়ণ মাসে জমি হইতে ধান উঠাইবার পর বৃষ্টি হইলেই জমিতে 
২।৩ বার চাষ দিয়া মাটা বআআল্গা করিয়া রাখিলে ভাল হয়| বৈশাখ 
মাসে পুনরার চাষ দিক! জমি প্রস্থতের পর ৰীজ্গ ছিটাইয়! দিতে হয়। 
বীজ ছিটাইয়া জমিতে হাক্কা করিয়া! লাঙ্গল ও মই দেওয়া আবশ্যক । 
বিঘাপ্রতি ১৯*।১৫ সের বীজের প্রয়োজন হত্র। ইহার পর আবহ্যক 
হইলে ২।৩ বার আগাছা পরিক্ষার করিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন 
স্থানে গাছ যখন ৮৷১* ইঞ্চি লম্বা হয়, তখন একবার লাঙ্গল চালানো 
দরকার। গাছ খুব ঘন হইলে বি দ দিয়া পাতলা কৰিয়! দেওয়া! উচিত । 

চাকা ও ফরিদপুর জেলার জলাজমি বা বিলে যে সকল আমন 
ধানের চাষ হইয়া থাকে, সেগুলি ১০১২ হাত শধ্যন্ত লব্বা হয়। এ 
খানকে "বাওয়া" ধান বলে। এই প্রকার আমন ধানের চাষের 
পুর্বে গত বৎসরের গাছের যে গোড়া এবং খড় মাটাতে থাকে, 
তাহা পোড়াইনা পৌষ মাঘ মাসে জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। পরে 
ফান্তন মাস পর্য্যন্ত এ জমি আল্গ! করিয়া রাখিতে হয় এবং “জো” 
হইলে জমিতে পুনরায় ২/৩ বার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ১৫ সের 
বীজ ছিটাইর জমির উপর মই চালাইয়! বীজগ্ুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। 
এই ধান বিঘা! প্রতি ৮/১* মণ ফলিয়া থাকে । 

ল্লীল্সা আন্মনন প্বীত্লল্ল চান্ল_যে সকল স্থানে জমি 
উর্বর এবং জল সেচনের সুবিধা আছে, সেই সকল স্থানই বীন্দজমি বা 
ৰীজতলার (5০০৭-৮০৭ ) পক্ষে সর্ধোতরুষ্ট । ক্রবকদের বাড়ীর নিকটে 
কিংবা যে জমিতে আমন ধানের চাব করিতে হইবে, তাহার কাছেই 
ৰীজতল! প্ৰস্তত করা আবশ্যক। বীন্দজমি প্রস্থত করিতে হুইলে, 
চৈত্র বৈশাখ মাসে জমিতে ৪1৫ বার লাঙ্গল দেওয়া আবশ্াক । প্রথম 
ছুই চাষের পরই আগাছ! ইত্যাদি বাছিয়| লইতে হয়। তৎপরে বিঘা 
প্রতি ৮. মণ পচা গোবর সার ছিটাইয়া মাটির সহিত মিশাইতে হয়। 
অথবা বিঘা প্রতি ১ গাড়ী (১০ মণ) গোবর সার এবং ২০ সের 
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সোরা ব্যবহার করা উচিত। গাছ ৪৫ অঙ্গুলি বড় হইলে এই সোরা 
সার উহার ৪ গুণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়! জমিতে ছিটাইয়া দিতে 
হয়। বিঘা! প্রতি ১॥--২ মণ ৰীজ্দ তৈয়ারী জমিতে বুনিয়! একবার চাষ 
দি! এবং ছুই খানা মই দিয়! ঢাকিয়া দিতে হয়। কিন্তু সরু ধান হইলে 
, ৩" সের মাত্র বীক্গ বপন করা যাইতে পারে। কাদ! করিয়া বুনিতে 
হইলে বীন্গগুলি একদিন জলে ভিজ্ঞাইয়! রাখিয়া ২৩ দিন মাদুর, 
চাটাই ব! খড় দির! ঢাকিয়। রাখিতে হর এবং এই বীঙ্গ বিঘা! প্রতি 
> বা! ১ মণ হিসাবে ছিটাইয়| বুনিতে হয়। 

সারশিশ্রিত জমিতে জল সেচন করিয়া জমি উত্তমরূপে কাদা করা 
দরকার। মই দির! পরে জমি লেপিত অন্কুরিত বীন্দ সজোরে 
ছিটাইয়| বপন করিতে হয়। শুকৃনা বীজতলার স্যায়, কাদ! বীজ- 
তলাতেও একই প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হয়। 

কাদ! করিয়া বীজ ফেলিলে চারাগুলি খুব শী বাড়িয়া উঠে। এই 
কারণে “নাৰী” বৃষ্টি হইলে উপযুক্ত সময়ে বীজ ফেলার সুযোগ পাওয়া 
যায়৷ না, তখন কাদ! করিয়! বীজতলা করিতে হয়। সাধারণত: বীজ 
ফেলিবার দেড় মাসের মধ্যেই চার! রোপণের যোগ্য হয়, কিন্ত কাদায় 
বীজ ২*।২৫ দিনেই তৈয়ারী হুইয়া যায় । 

সম্ভব হইলে আমন ধান রোপণ করিয়া! চাব করাই প্রশস্ত । 

লোস্পী লা ক্রোস্লা শ্বান্নন্ল স্তল্বি্বা-(>১) রোযা 
ধানের গাছে খুব বেশী " ঝাড়” হয়, সুতরাং ফলনও অধিক হয়। 
(২) জমি কাদা করিলে জমির সচ্ছিত্ত| কমিঘা যায, তাহাতে 
জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না। (৩) কাদা করিবার 
সময় জমির আগাছ! সকল পচিয়! জমির উর্কারত! বৃদ্ধি করে। (৪) 
কাঁদা কর! জমিতে আগাছার প্রাদর্ডাব খুব কম হয়, স্থতরাং নিড়াইবার 
খরচ লাগে না। 

"সাবাড় শ্রাবণ মাসেই বীজজনি হইতে চারাগাছ উঠাইয়া নিদ্দিষ্ট 
জমিতে রোপশ করা ভাল) কারণ তাহাতে চার! খুব কম প্রয়োজন 
হয়, ঝাঁড় খুব বেশী বাহির হয় এবং ফলনও অধিক হইয়া খাকে। 
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চার! গাছ বেশ সুস্থ ও সতে্গ থাকিলে একসঙ্গে একটি কি দুইটি 
রোপণ করা উচিত। নাৰী রোঙ! হইলে চারার .সংখ্য। বেশী লাগে। 
এমন কি গোছায় ৬/৭টি চারাও দেওয়া হত । 

আমন ধান পাকিতে হ/৬ মাস সময়ের প্রস্নোজন হয় । 'আসশ্বিনের 
শেষে বা কার্তিকের প্রথমে আমন ধানের থোড় (!nflorescৎn০০ ) আসে, 
অর্থাৎ ফুল ফোটে | অগ্রহায়ণ পৌষ যাসে এই ধান কাঁটা হয়। ধান 
কাটিবার সময় জমিতে জল বেশী থাকিলে ধানের শিষ কাটিয়া! লইয়া 
গোড়ার দিক, অর্থাৎ খড়, জমিতে ফেলিয়া রাশিলেই ভাল হয়। এই খড় 
জ্বালাইয়া দিলে উহার ছাইয়ে পর বৎসর জমির উর্বরতা বাড়ে । 

'্সাউস খান অপেক্ষা আমন ধানেরই ফলন বেশী, খড়ের পরিমাণও 
অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। সাধারণত: বিঘা প্রতি ১৮১২ মণ ধান 
পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সরকারী কুষি বিভাগ, নিম্নলিখিত আমন খান্তা- 
গুলির বেশী উল্লেখ করিয়া! থাকেন, যণা__ইন্দ্রশীইল_-ইহা মোট! ধান, 
নীচু রোরা জমির উপযুক্ত, দেরীতে পাকে, ফলন উপযুক্ত জমিতে 
“জো” পাইলে খুব ভাল ; ছধসর-_ইহা ইন্্রশাইলেরই মতন, কিন্ত এক 
সপ্তাহ আগে পাকে; ভাসামাণিক__ইহা! ইন্রশাইল হইতে সরু ও 
হুধলর হইতে একটু পরে পাকে, ফলন খুব ভাল ; লাটাশাইল-__ ইহার 
ধান বেটে ও মোটা, ফলন খুব ভাল ; ঝিঙ্গাশীইল-_খুব লম্বা ধান, ইহা 
সাধারণ আমন ধান অপেক্ষাও কম জলে হয়। ৯ 


বোরে! ধানের চাষ 
পুর্ধববঙ্গেই এই ধানের চাষ বেশী হইন্সা থাক। বর্ধমান জেলার 


স্থানে স্থানেও ইহার আবাদ দেখা যায় । মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার 


যে বংসর জলাধিক্য হইয়া আমন খান নষ্ট হইয়া যায়, কুষকেলা সেই 
বৎসর এ জমিতে বোরো! ধানের চাষ করিয়া থাকে । 
বঙ্দেশে প্রা ১১,৮১,৭** বিঘা জমিতে বোরো! ধানের আবাদ হয়। 


ক _ রংপুর, জলপাইগুড়ি ও বীরভূম ভিন্ন বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত জেলাতেই 





৩৬ ফসল 
ইহার অন বিস্তর আবাদ হইয়া থাকে। তবে পার্ক্দত্যচট্রগ্রাম, ত্রিপুরা, 
অহ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, রাজসাহী ও মেদিনীপুর 
প্রভৃতি জেলায় ইহার চাব বেশী দেখা বায়। এই ধানের চাউল খুব 
মোটা হয়। মরষনসিংহের পূর্ব সীমান1 এবং জীহট্রের পশ্চিম সীমানার 
মধ্য যে বিস্তীর্ণ নিয়তূমি আছে যেখানে শাইল বোরে| নাষে' এক 
জাতীয় বোরো! ধানের আবাদ হয়। এ বোরো ধানের চাউল সাদা 
এবং অপেক্ষারুত সরু, বিশেষতঃ ও চাউলের ভাত সদ্গন্ধযুক্ত । 

পুর্ববঙ্গে ছুই প্রকার বোরো ধান দেখা যায় £_(১) সাধারণ 
বোরো! ও (২) নেপী বোরো । মেদিনীপুর জেলায় বৎসরে শীতকালে ও 
বর্ধাকালে দুইবার বোরো ধান জন্মে । শীতকালে এই ফসলের দুইরকম 
চাৰ হইয়া থাকে এবং সেই অন্থসারে উহার ছুই রকম নাম আছে, যথা 
“কালপিনা ” ও * চাটাবোরো "| অগ্রহায়ণ মালে যে সমস্ত জমিতে 
জল থাকে, সেই সকল জমিতে যে বোরোধানের চাষ হয় তাহাকে 
* কালপিন!” বোরো বলে। আর শুকুনা জমিতে জল সেচন করিয়া 
থে বোরোধানের চাষ হয, তাহাকে “ চাটাবোরে!” বলে । ফরিদপুর 
ও যশোহর জেলায় * রায়দ! বোরে!” ধানের চাষ হইয়া থাকে ; ইহাকে 
* ভাসা নারাঙ্গা "ও বলে। 

স্নাি__লা জিতেই বোরো ধানের চাষ হইয়া থাকে। বেলে 
দেস্জাশ মাই এই ধানের পক্ষে উপযুক্ত । যে সকল জলা, জমি 
হইতে শীত ও গ্ৰীগ্ন উভয় খ্বতুতেই কোন ফসল পাওয়া যায় না, সেই 
সমস্ত জমিতে অনারাসে বোরো ধানের চাষ হইতে পারে । 

হ্লান্ম-প্রন্পীলী--বোরো! ধানের চাষ, বোনা! এবং রোয়া ছই 
প্রশালীতেই হইয়া থাকে | নীচু জনি হইতে জল সরিষা বাওয়। মাত্রই 
সমস্ত আগাছ। উঠাইয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয় ও কান্ডিক মাসের প্রথম 
ভাগেই ইহার উপর বীজ ছিটাইতে হয । সাধারণতঃ বিঘা প্রতি আধমণ 
বীঙ্গ ছিটাইতে হুয়। বীজ ছিটাইবান পুর্ব উহ! জলে একদিন 
'ভিজাইয় রাশিয়া! ৩/৪ দিন ঢাকিয়া রাখিতে হয়, পরে বাহির করিয়া জমিতে 


বপন করিতে হয়। পৌৰ মাসে চারা যখন, ৯/১* ইঞ্চি লব্বা হর তখন 1 
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উঠাইয়া জমিতে রোপণ করিতে হয়। পাচ সের বীজের চারাই এক বিছা 
জমি রোপণের পক্ষে যথেষ্ট । বোরো ধানের জমিতে বিশেষ কোন প্রকার 
চাষের প্রয়োজন হয় না । 

নদীর ধারে জমি হইতে জল যখন সরির! মায় তখন সেই নরম মাটিতে 
চার! রোপণ করিতে হয়। শক্ত জমিতে বোরো ধানের চাষ করিতে 
হইলে উহাকে ৩/৪ বার চাষ দিয়! নরম করিয়া লওয়া প্রয়োজন । 

বোরো! ধানের জমি নদীর ধারে না হইয়| অন্য কোন স্থানে হইলে 
উহাতে জল সেচন আবশ্যক হয় । নদীর ধারে বোরো ধানের চাব 
করিলে একটি হ্থবিধা এই যে, এই. জমিতে জোয়ারের সময় জল 
উঠে এবং ভাটার সময় নামিয়া যায়, সুতরাং প্রথক্‌ ভাবে জল সেচন 
দরকার হয় না। 

বোরো! ধান ছিটাইয়া ঝুলিতে হইলে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ ছিটাইতে 
হয়। কোন কোন স্থানের রুধকেরা নরম জমির উপর বীঙ্দ ছিটাইরা 
কাদ! দিয়া লেপিরা দেয়। ইহাতে লাঙ্গল, যই বৰা লাংলা কিছুই 
দরকার হয় না। জোয়ারের সময় জমিতে নদীর জল দীড়াইলে বিশেষ, 
কিছু ক্ষতি হর না। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৮৯ মণ বোরো ধান 
পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জেলায় শাইল বোরোর জমিতে বিঘা প্রতি 
১৫২৭ মণ পথ্যস্ত বোরো বান পাওয়া যায় | 


চালের দ্াসাস্মনিক্ক শিল্েস্থল :_ 
চাউলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে ইহাতে নিমলিখিত 
উপাদানগুলি বিগ্কমান আছে :_ 


জলীয় পদার্থ শতকরা ১২৮ ভাগ। 
অসার = রি 
স্বেতসার = ৭৮৩ ৯ 
গেহ পদার্থ নি ০৮ 
খনিজ পদার্থ ৯. 8. ০৬২» 


অন্তান্ত পদার্থ = es 
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পূর্ববর্তী তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, চাউলে অস্থিগঠনকারী 
খনিক্ষ পদার্থ নিতান্তই অন বিস্তমান আছে এবং মাংস, ঙ্গায়ু ও পেশী 
ইত্যাদি গঠনকারী 'অনসারের পরিমাণও অধিক নর । 

কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন প্রকারের চাউলের আমদানী হয়, 
তাহার মধ্যে নিম্মলিখিতগুলি প্রধান :__ 

০১১ প্রাহুসসস্নিঙো-ইহা খুব সরু, সাদ! ও পরিষ্কার । 


৯২১, ব্বাল্নাস্ম__বাখরগঞ্জ জেলার সরু আমনধানকে বালাম 
বলে। ইহার চাউল বেশ সরু ও সহজে পরিপাক হয়। পুরাতন হইলে 
ন্ঠান্ চাউল অপেক্ষা ইহা ভাতে বাড়ে । 


০9 পেঁগু--বাখরগঞ্জ জেলার মোটা আমনধান হইতে যে চাউল 
পাওয়া যায় তাহাকে পে বলে। স্বন্দরবনের মগেরা এই ধানের 
আবাদ করে। 

053. শহলনই--ইহাও বাখরগঞ্জ জেল! হইতে আমদানী হয়। 

099 লদেশ্লী--২॥ পরগনা, নদীয়া, যশোহর, হাওড়া ও হুগলী 
জেলায় যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাকে দেশী চাউল বলে। 

০৬১ ব্লান্লছি-_বৰ্ছমান, বীরভূম ও বাকুড়া জেল! হইতে আসে। 
এই চাউলে সাধারণত: বেশী কাকর থাকে । 

৫১ নাগন্র!--মেদিনীপুর ও কটক জেলা হইতে এই চাউলের 
আমদানী হয়। 

0৮১ উতলা বাঙ্সাহী হইতে এই চাউলের আমদানী । 

র চন্দ্চূড়, কাটারীভোগ দাদখানি, এই স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। 

০৯১. স্ুুলী--রাজসাহীর মোটা ধানকে সুগী বলে। 

০১০১ ক্ৰাজহ্লা--বাংলার ৰে সমস্ত বালের রং সাদা নহে 
তাহাকে কাজল! বলে। সাধারণতঃ ইহার! খুৰ সোটা। 
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০১১১ ল্রেহ্কুন্স-_ইহা বৰ্মা হইতে আসে। দেশে চাউলের দর 
ক্র! হইলেই রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরী চাউলের অধিক আমদানী হয়। 
০১৯১ লী োন্দা__খুব মোটা ও লাল রং-এর । 


ধান্যোর ব্যবহার 


ধানের চাল প্রধানতঃ সিদ্ধ করিয়া ভাতরূপেই ব্যবহৃত হয়। 
এক সের চাল সিদ্ধ করিয়া যে ভাত হয়, উহার ওজন প্রান ২॥+ সের। 
সাধারণতঃ চাল সিদ্ধ করিয়া ভাত উঠাইয়! লইবার পর যে ফেন ৰা মাড় 
অবশিষ্ট থাকে উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিন্ত চাউলের অধিকাংশ 
পুষ্টিকর পদার্থ উহাতে থাকে, সেই জন্ত অনেকে উহা নষ্ট না করিয়া 
ভাতের সহিত মাখিক খাত । অনেকে আবার জলের পরিমাণ এমন ভাবে 
দেয় থে বন্ধনের পর মোটেই ফেন থাকে না। ফেন গবাদির একটি 
উৎরুষ্ট খাচ্ছা। পুরাতন চাউল ব্মপেক্ষ! নৃতন চাউলের ভাত জীর্ণ হইতে 
অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়; সেই জন্ত নুতন চাউলের ভাত শিশু 
এবং রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর । 

ধান ভানিয়া ঝাড়িলে যে তুষ পৃথক্‌ হইয়া বায় উহ! কাদার সহিত 
মাখিয়া কীচা ঘরের দেওয়াল প্রস্তুত হয়; ইহা ছাড়া জালানীকপেও উহ: 
ব্যবহৃত হয়। চাউল ঝাড়িলে যে ধূলার স্কায় পদার্থ বাহির হয় উহাকে 
কুঁড়া কহে। কুঁড়া গো-মহিযাদির অতি পুষ্টিকর খাম । 

ভাত ব্যতীত ধান ও চাউল হইতে খই, চি'ড়া, সুদী, পিষ্টক প্রভৃতি 
আবশ্যক আহাৰ্ধ্য প্রস্তুত হয়। 

ভাত কয়েকদিন জলে ভিঙ্গাইরা রাখিলে ন্নরসযুক্ক হয়, উহাকে 
আমানি বা কান্দি কহে। শ্রীক্মকালে উহা দ্িদ্ধ পানীয়ক্ধপে কোন কোন 
স্থানে ব্যবহৃত হয়। 

ভাত পচাইরা পচাই, ধেনো! যদ ইত্যাদি নানা প্রকার সুরা 
রত হয়। 
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চাল হইতে শ্বেতসার (5570) প্রভৃতি নান! প্রকার রাসায়নিক 
পদাৰ্থ প্রস্তুত হয়। 

ভাতের মণ্ড প্রস্তুত করিত তাহার ছারা! কাপড়ে কলপ দেওয়! হয়। 

ধানের খড়ও নান! প্রয়োজনে আসে। উহা গবাদির একটি প্রধান 
ও সহজপ্রাপ্য খাদ্ধ। উহা দ্বারা ঘরের চাল এবং বারুইদের বরোজ 
ইত্যাদির ছাউনী হয়। খড় পাকাইয়| দড়ি, চাঙ্গারী ইত্যাদি প্রস্তুত 
হয়। সাঁওতাল প্রভৃতি কোন কোন জাতি খড় দিয়! অনেক প্রকার 
অলঙ্কার প্রস্তত করে। খড় কাগঙ্গ প্রস্তুতের উপাদানরূপেও 
ব্যবহৃত হয়। 


ধানের রোগ ও পোকা 


হফদরা! :-_করেক বৎসর হুইল ধানের এই নূতন রোগ দেখা 
বাইতেছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা গলার স্থানে স্থানে এই রোগ প্রথম 
দেখা গিয়াছিল, এখন ঢাকা জেলার নানা দ্বানেও ইহার আক্রমণ 
হইতেছে বলি! জানা! যান্স। ইহাকে স্থান ভেদে “উদর” "উপরা- 
জালা” “ডাকমরা”” “ডাকখোর মর!” ইত্যাদি রোগ বলে। এই 
রোগ সাধারণতঃ আউস ও আমন ধানের ক্ষেতেই বেশী দেখা! যায়। 
কিন্ত এ পর্যন্ত ইহা হইতে বোরে| ধানের অনিষ্ট হুইরাছে বলিয়া 
শুনা যায় নাই। ইহা কীটাণ্ৰটিত রোগ । 

আবাঢ় মাসের মধ্যভাগে যখন আউস ধানের শীষ বাহির হয় 
তখনই উচ্চ্রার প্রাছর্ভাব হয়। এই রোগ প্রথমতঃ ক্ষেত্রের স্থানে 
স্থানে দেখ! যায় ও কিছু সময় পর্য্যন্ত সেই সেই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকিয়া 
তথাকার শন্ত নষ্ট করে। ক্রমে ধীরে দ্বীরে ইহার বিকৃতি হয়। 
ন্তান্ত রোগের স্কার্ ইহ! অতি জত ছড়াইয়া পড়ে না। এই কারণে 
ইহ! আমন ধানের যত ক্ষতি করে আউল ধানের তত ক্ষতি করিতে 
পারে না। যেহেতু আউল ধান রোগাক্রান্ত হইবার এক মাস, দেড় 
মালের মধ্যেই কাটা শেষ হুইর! থাকে। শ্রাবণ মাসের শেষভাগে যখন 
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উদ্রা রোগ বিস্তৃতভাবে ফসল আক্রমণ করে তখন 'আউস ধান উঠিয়া 
যায়। আমন ধানে তখন পর্য্যন্ত শীষ বাহির হয় না। কিন্ত সেই 
সময়েও এ ধানে এই রোগের প্রথম লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। জ্া্ঠ 
মাসের শেষভাগ হইতেই এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবন1 ; 
কিন্ত এপধ্যস্ত 'আক্রমপ-সমস্কের প্রথম অবস্থার রোগের লক্ষণ নিণগ্ 
করা যায় নাই। নিন্নবঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই আউস ও আমন ধান 
এক জমিতে ছিটাইয়| বোনা হয়। এই ক্ষেত্রে শ্রাবণ ভাদ্র যাসে এই 
রোগে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। অনেক সময়ে শ্রাবণ মাসের 
মধ্যভাগে কেবল ছিটাইমা বোনা! আমন ধানে এই রোগের প্রাথমিক 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পান্ধ। তখন ইহা! কেবল গাছের পাতায় প্রথম দেখা 
যায় বলিয়! স্থানীয় লোকেরা! ইহাকে “পাতা উক্রা” বলে। প্রথম 
অবস্থায় রোগাক্রান্ত ও সুস্থ গাছের পার্থক্য সহদ্দে বোঝা যায় 
না। কারণ এই সমন্ধে রোগাক্রান্ত গাছের পাতার ন্সাগাগুলি মাত্র 
শুকাইয্সা ঘা; কতক কতক ডগার উপরিভাগ বিবর্ণ হইয়া! হেলিয়! 
পড়ে এবং পাতার কোষে বাদামী রংএর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। 
সময্লে সময়ে গাছের ডগার উপরিভাগেও ন্ধপ বাদামী রংএর দাগ পড়ে, 
কিন্ত গাছের নিম অংশের কোনও পরিবর্তন হয় না। 

গখছের শীষ বাহির হইবার ঠিক পূর্বেই অর্থাৎ ধান কাটিবার 
প্রায় > যাস ১॥ মাস পুর্বে এই রোগ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পার । তখন, 
গাছ আর বৃদ্ধি পায় না এবং খোরও গাছের পাতার মধ্যে আটকাইয়। 
যায় অথবা ভালরূপে বাহির হইতে পারে না। পাতাগুলিও ক্রমে 
শুকাইয়া যায়। এই অবস্থার পত্র-কোষের উপর বাদামী রংএর দাগ 
দেখা যায়। গাছের ডগার গায়েও এরূপ দাগ পড়িয়া ও দাগের স্থানে 
ছিদ্র হইয়া যায়। এই ছিদ্ৰ প্রায়ই পাতাযুক্ত গাঁটের খুব নিকটে 
(নীচে অথবা উপরে ) হইয়া থাকে । ডগার অংশ গাঢ় বাদামী বা 
কাল দেখাত্ন এবং শুকাইয়া হুমড়াইয়া বায় । 

ক্ষেত্রের যে ভাগে আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয় তথায় কখনও 
কখনও গাছের কেবল এক দিকই পূর্ক্বোক্তরূপে বিবর্ণ হইয়া বায় । 
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আবার কোনও কোনও নসময়ে গাছের অন্যান্ত অংশে ও কুলের ডাটায় 
পুর্ববৎ দাগ দেখ! যা এ অবস্থার খোর বা ধানের শীষ উপরের 
পন্ধকোষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে ; কচিৎ বাহির হইতেও দেখা যায় । 

ক্কষকগণ প্রথম প্রকার আক্রমণকে “খোর মরা” বা “থোর উর এবং 
শেষোক্ত প্রকার আক্রমণকে “পাকমরা* ৰা “পাক উকফ্রা" বলিয়! থাকে । 

খোর উফ্র! লাগিলে ডগার উপরের অংশ “মাকুর" স্তায় স্ুলিয়া 
উঠে এবং খোর সম্পূর্ণক্ূপেই তাহাতে আটকাইয়া থাকে এবং ক্রমে 
পাতা সহ খোর শুকাইয়া বায়। প্রথমতঃ পত্রকোযের ছুইধার হইতে 
গুকাইতে থাকে, আবার কোনও কোনও সময়ে উপর ও নি দিক্‌ 
হইতে শুকাইতে আরম্ভ হয়, পত্রকোযের ভিতরের অংশ কতকদিন 
পৰ্যন্ত সবুজ থাকিতা| পরে বাদামী দাগ পড়িতে থাকে ও বিবর্ণ হয় 
শুকাইয়া যায়। বাদামী রংএর দাগ প্রকাশ পাওয়াই এই রোগের 
প্রথম ও বিশেষ লক্ষণ । এই স্ুত্জ ক্ষু্র দাগপুলি কখনও বা গাছের 
সর্ধাংশে প্রকাশ পায়, কখনও বা গাছের অংশবিশেষ দাগে ঢাকিয়া 
যায়। ডগার অগ্রভাগে যেখানে ভিতরের ডাটার ছিদ্রগুলি পত্রকোষে 
আবৃত থাকে, উহার নিয়েও উক্তরূপ দাগ দেখা যায়। এ কারণে 
পত্রকোবের ভিতরে যে লীষ থাকে তাহার ফুলে পরাগ-সঙ্জয হইতে 
পারে না এবং ফুলগুলি ভিতরেই শুকাইযরা ৰায়। ফলে লীষ ৰা” থোর- 
ওলি বিবর্ণ ও ছাতাপড়া দেখায় । 


“পানা উফ্রাপতে খোর সম্পূর্ণ বা উহার কিরদংশ কোষ হইতে - 


বাহির হুইয়া পড়ে । কুলের ভ টাতে আক্রমণ অবস্থার তাহ! সুল্পষ্ট 
লক্ষ্য করা যায় । এই অবস্থাতেও পত্রকোষের উপরিভাগ শুকাইঙ্গা 
যায় এবং থোরের অগ্রভাগ বাহির হইতে পারে না। কাজেই নীচের 
অংশও বিকৃত হইয়া পড়ে। ও অবস্থার প্রায়ই দেখা! বায় বে বীজ- 
কোষের নীচের অংশে ফল থাকে না। কখন বা উহার বিপরীত 
অথব! কাচা পাকা ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আমন ধান বেশী 
দিন ক্ষেত্রে থাকে বলিল্না “উক্ত রোগ" এই খালেরই গুরুতর 
ক্ষতি করে । : 


মা 
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একজাতীর অতি ক্ষুদ্র পোকার আক্রমণই এই রোগের কারণ। 
এই পোকা অণুৰীক্ষণ যন্ত্ৰ ব্যতীত দেখা! যাত না এবং উহার আকার 
সহ ইঞ্চি লব্বা ও হন ইঞ্চি চওড়া। সাধারণতঃ এই পোকা বহুসংখ্যক 
ডিত্ব প্রসব করে এবং ছোট বড় পোকাগুলি এক সঙ্গে দলবদ্ধ 
হইয়া থাকে। তখন অঁগুলিকে সাদ! সুতার মত দেখায়। বড় 
পোকার সুখে একটি ছোট কাটা বা শুড় আছে, তদ্থারাই শন্তের রস 
চুষিয়া লয় । উহার! ইচ্ছামত এ শু ড় কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারে। 
প্রত্যেক স্ত্রী পোকা একবারে ৫* হইতে ১** পর্য্যন্ত ভিত্ব প্রসব 
করে। যদি এ দলবদ্ধ পোকার ব্বদ্ধাংশ ত্র ও অদ্ধাংশ পুরুষ' হয় তাহা 
হইলে একদজ্োড়! পোক! দ্বারা তিন পুরুষে (three generations) 
২,৫০০ পোকা উৎপঙ্গ হইতে পারে। ্ততেরাং দেখা যার, অতি শীসই, 
উহাদের বংশ অসন্তবর্ূপে বাড়িয়া যায়। এই পোকার চরিত্র এবং 
ইহাদের আকুতিগত পরিবর্তনের বিযয় কিছুই বুঝিতে পারা 
যায় না। 

এই পোকা এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপন্ন পোকা গাছ-পালা 
ও অন্তান্ত লীবদেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই 
জাতীয় আরও দুই শ্রেণীর পোকাকে আলু, পির্বাজ ও গমের অনিষ্ট 
করিতে দেখা গিয়াছে। এগুলি শন্তের ছালের নীচে ও ভাটার উপরে 
থাকে। এই পোকা “উচ্চ্রা* পোকা অপেক্ষা ছোট । 
॥  ন্লোগোন্র প্রথস্ম অন্বহ্থা-__অগুৰীক্ষণের সাহায্যে দেখা 
গিয়াছে, এই পোকা গাছের পাতার গোড়ার ভিতরের পরার 
মধ্যেই অবস্থান করে। “খোর উদ্রাতে” শীষের নীচে ভাটার 
কুঞ্চিত কালো অংশে এই পোকাগুলি দেখিতে পাওয়া যার। 
অভাপি এই উফ্রা পোক! কেবল ধানেরই ব্নিষ্ট করিয়াছে 
এবং ধানের কেবল মাটির উপরের কোমল অংশেই দেখা গিহাছে। 
গাছের শিকড়ে, মাটতে বা খান্তক্ষেত্রের অক্তার্প আগাছাতে 
এই পোক! কখনও দেখিতে পাওয়া বার না। গাছের প্রত্যেক 
গাঁটের সংলগ্ন উপরের ব্দংশগুলি কোমল ও সরু বলিয়া ওঁ সকল 
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অংশ এবং গাছের উর্ধভাগের কোমলতর অংশে এই পোকার 
আক্ৰমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

রোগাক্রান্ত গাছ কাটিবার পরও সেই সব গাছের অবশিষ্ট 
ডাটাতে এই পোকা প্রচুর পরিমাণে থাকিয়া বাক্স। এই পোকাকে শুদ্ধ 
অবস্থায় প্রায় বসরাধিক কাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে, 
এবং জলে ভুবিয়া থাকা অবস্থায় এই পোকাকে ৩1৪ মাস জীবিত 
থাকিতে দেখা বায়। আবার বর্ধীর প্রারস্ত হইতে অগ্রহায়ণ মাস 
পৰ্যন্ত ইহার! বংশ বিস্তার করে, কিন্ত পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস 
পথ্যন্ত ইহারা কর্তিত শশ্তের পরিত্যক্ত অংশের ভিতরেই কুণ্ডলী করিয়া 
অসাড় অবস্থায় নিদ্রিত থাকে । তাজ্গা গাছ হইতেই উহার! খাছ 
সংগ্রহ করে ও গাছের উপরেই উহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়। এই রোগ 
নিবারণের উপায় নির্ধারণের অভিপ্রায়ে বহুবিধ পরীক্ষা চলিতেছে, 
এখন পধ্যস্তও কোন প্রকার মীমাংসা স্থিরীরুত হয় নাই। অনক্া্ত 
পোকা নষ্ট করিবার জন্ত যে সকল বিষাক্ত পদার্থ ছিটাইয়! দেওয়ার 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তন্ধারাও এই পোকার বিষয়ে বিশেষ কোন 
প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই পোকা গাছের 
ভিতরের বংশে থাকে, কাঙ্দেই ক্ষেত্রে, দলে বা গাছের উপর, বিষাক্ত 
পদার্থ ছিটাইয়া দিলে কোনই কাজ হয় না। ধান কাটিবার পর ক্ষেত্রে 
যে খড় পড়িয়া থাকে তাহা অগ্নি-সংযোগে পোড়াইয়া দিলে অনেক 
পোক! মরিয়া! যার। রোগাক্রান্ত ক্ষেত্রের ধান বীজ্জের জঙ্া ব্যবহার 
করা উচিত নয়। বে সকল গাছে "পাতা উফ্রা* লাগে সেই সব গাছের 
ধানেও পোকা থাকে। তবে ধান কাটিবার পর সেই ধানে ইহারা 
জীবিত অবস্থায় থাকে কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই। বীজ 
হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে বীল-বিনিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিস্তৃতি 
অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ার সম্ভাবনা । 

মাটিতেও ইহার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয় না; কারণ যে সকল 
ক্ষেত্রে স্থানাস্তর হইতে চারা উঠাইয়া আনিয়া রোপণ করা হয়, সেই 
সকল ক্ষেত্রেও ইহার আক্রমণ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 
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অঙ্গসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, এই পোক! অন্ত স্থান হইতে আসিলেই 
গাছ ব্যাধিত্রন্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতে এরূপও সিদ্ধান্ত করা বার বে, 
চারা গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময়ে তাহাতে রোগ বর্তমান 
থাকে না। ধান কাটিবার পর ক্ষেত্রের খড়গুলি পোড়াইয়! ফেলিলে 
এই পোকা মরিয়া যাইতে পারে। এতন্দেশের রুঘকেরা এইরূপে 
ক্ষেত্র পৌড়াইয়া! দিয়! থাকে । ধান উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়! 
রাখিলে নান জাতীর পক্ষী সহজেই উহাদিগকে খাইয়া! ফেলে । 

অতঃপর আমরা ধান্সের কয়েক প্রকার পোকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিব। 


পাসনব্রী পোক্1_The Rice Hispa, 
Hispa wnescens Baly. 

এক প্রকার কাল রঙের ছোট পোকা) গা কাটায় আচ্ছাদিত । 
ইহার বিভিন্ন নাম,__পামরী, পারুলী, পিসি, লোহাজুরি ইত্যাদি । 
বরিশাল, ফরিদপুর জেলা প্রভৃতি অঞ্চলে এই পোকা! বেশী দেখা 
যায়। 

স্ত্রীপোকা! পাতা ছিদ্র করিয়া! পাতার পৃষ্ঠে এক একটি করিয়া ডিম 
পাড়ে । যেখানে ডিম পাড়ে সে স্থান সাদা দেখায় । ৪1৫ দিন পর ডিম 
সকুটিয়। গেলে, হলুদ রঙের চ্যাপটা কীড়া বাহির হয় ॥ কাড়া পাতার ভিতর 
হইতে ছুই দিকের সবুজ অংশ খাইয়া! পাতা সাদা করিয়া ফেলে । ইহা এক 
সপ্তাহে প্রায় ২ ইঞ্চি লব্বা হয়, এবং ক্রমে আরও বড় হইলে পাতার 
ভিতর পুত্তলি আকার ধারণ করে; এই অবস্থায় ৩1৪ দিন থাকিয়া 
পরে পামরী পোক! হইয়া বাহির হয়। এই পূর্ণাবয়ব পোকাও পাতার সবুজ 
অংশ খায় এবং ১৫।১৬ দিন পর পর্বের স্তায ডিম পাড়িতে থাকে। 
নিবারণ বি :_ 

১। ক্ষেত্রে অধিক জল থাকিলে, জল ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য । 

২। জল না থাকিলে পোকা-ধরা থলে ক্ষেত্রের উপর দিয়! টানিয়া 

ইসস! যাওয়া কর্তব্য । কয়েকবার টানিলে পোকাগুলি আপনিই থলের 


1 


৪৬. ফসল 


ভিতর পড়িবে এবং তখন কেরোসিন তৈল নিশ্রিত জলে ফেলিলে মরিয়া 
যাইবে । 

৩ যদি ধান ও পাট একত্র লাগান যায় তবে পামরী পোকা 
লাগে না। 

৪। ক্িঙ্ে প্রভৃতি পান্বী এই পোকা খাইয়! ফেলে। 


ল্পীম্ব-্বগাটী তেন প্পোনগা--স০০-০৪:-০০/৮৪ 
Carterpillar. 

ইহারা ধানের বিশেষ ক্ষতি করে এবং শরীহট, কাছাড়, ত্রিপুরা, ঢাকা, 
ময়মনসিংহ, শিবসাগর, গারো! পাহাড়, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় ইহাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

্্-প্রঙ্গাপতি পাতার একদিকে একসঙ্গে প্রান ৪**।৫০* ডিম 
পাড়ে। ৩৪ দিন পর ডিম কুটিয়া কীড়া বাহির হইয়া পাতা খাইতে 
খাকে। কিছুদিন পর কীড়! বড় হইলে দিনের বেল! মাটির নীচে বা 
গাছের গোড়ার লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে বাহির হুইয়া! ধানের শীষ 
কাটিতে থাকে । ক্ষেত্রে দল থাকিলে ইহারা ধানের ক্ষতি করিতে 
পারে না। কীড়া প্রায় একমাস পরে মাটির নীচে গিয! পুত্তলি আকার 
ধারণ করে এবং ছুই সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়া! বাহির হয়। ইহার! 
জোয়ার, ভুট্টা এবং বোরো ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। 
নিবারণ বিধি: 

৯। কুলী মাছি এই পোকা মারিয়া ফেলে। 

২। বি ক্ষেত্ৰে এই পোকার কীড়! দেখ! নায় তবে পোকা-ধরা 
থলে ব্যবহার কর! কর্তব্য । 

৩। যখন প্রথম বংশের পুত্তলি মাটির নীচে থাকে তখন ক্ষেত্রে 
জল ঢুকাইয়! দেওয়া উচিত ॥ 

৪ । ধান কাটার পরে লাঙ্গল দিলে পুত্তলি উপরে উঠিয়া আসে। 
তখন নানারকম পাখী আসিরা উহা খাইরা ফেলে । 
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৫। শু'য়াওল! ধান লাগাইলে এই পোক! আক্ৰমণ করে না । +. 

৬। ধান গাছ হ্ুত্বাইরা দিয়া দেখা গিয়াছে, এই পোকা! আর তত 
ক্ষতি করিতে পারে না। 


কেদা-পোক্!—Rice-Swarming Caterpillar, 
Spodoptera Mauritia Boisd. 

ইহারা দেখিতে অনেকট!। শীষকাট| লেদা-পোকার স্যার এবং বর্ষার 
সময় প্রায়ই দেখা দেয়। 

্রী-প্রন্গাপতি পাতার উপর গাদা করিয়া প্রায় ২*-।৩-* ডিন পাড়িয়া 
কট! রঙের লোমে আবৃত করিয়া রাখে | ৩/৪ দিন পর ডিম হইতে 
কীড়! বাহির হইয়া পাতা খাইতে থাকে | কীড়াগুলি বড় হুইলে দিনের 
বেলা মাটির নীচে লুকাইরা থাকে। তিন চার সপ্তাহ পরে কীড়া মাটির 
নীচে যাইয়া পুত্তলি "সাকার ধারণ করে এবং ২৩ সপ্তাহ পরে প্রন্জাপতি 
হয়। এই পোকার বিশেষত্ব এই যে ইহার! ধানের পাত! খাত, ছড়া 
বা শীষ কাটে না। ক্ষেত্রে জল থাকিলে গাছের বে অংশ আলে নিমজ্জিত 
থাকে, ইহার! সেই অংশের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। গ্যৈষ্ট 
আযাঢ় হইতে অগ্রহাঞ্ছণ পৌব পর্যন্ত ইহাদের পর পর তিনটি বংশ হইতে 
পারে। 
নিবারণ বিধি 

১1 পোকা|-ধরা থলে ব্যবহার করা কর্তব্য । 

২। চুণ ও কেরোসিন তৈল মিশ্রণ (১৯৯১) ক্ষেত্রে ছিটাইথা 
ব্যবহার করিলে এই পোকা বার ক্ষতি করিতে পারে ন৷। 

৩। শালিক পাখী এই পোকার শত্ত । 





মশডুৎ—Rice-Grasshopper, Hieroglyphus 
furcifer, Serv. 


ইহারা ধান্তের পাতা এবং শীষ কাটিয়া খুব ক্ষতি করে। এই পোকা 
দেখিতে সবুজ রঙের হয়। 

স্ত্রী-ফড়িং আশ্বিন কার্তিক মাসে ক্ষেত্রের মধ্যে একত্র প্রায় 
**/৬*টি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলি এক একটি মাটির আবরনীতে 
ঢাকা থাকে। দ্যোষ্ঠ মাসের পর বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ডিম হইতে 
কাল রঙের ছানা ফড়িং বা ‘কয়ার' বাহির হয়। ক্রমে উহা কচি 
পাতা খাইতে থাকে । ৮/১* সপ্তাহের মধ্যে পাচ বার খোলস ছাড়িয়া 
উহ সবুজ রঙের পুর্ণাবযব পোকার পরিণত হয়। 
নিবারণ বিধি 

>। ক্ষেত্রে খুব বেশী জল না থাকিলে আক্রমণের প্রথম অবস্থায় 
পোকা-ধর! থলে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে 

২। ফিঙ্গে প্রভৃতি পক্ষীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয় । 

৩) যেস্ানে পোকার উপদ্রব বেশী, সেই স্থানে চৈত্র বৈশাখ 
মাসে লাঙ্গল দিলে, মাটির নীচের ডিমগুলি উপরে আসে ; তখন তাহার! 
রৌত্রের তেজে বিনষ্ট হর। 


থান্েন্র পীপি পোক্ক—The Rice Bug, 
Liptocoriza varicornis. F. 

ইহারা নূতন ধানের শীষ আক্রমণ করে এবং দুধ খাইয়া ধানকে আগরা 
করিয়া ফেলে। শিবসাগর, কক্সবাজ্গার (চট্টগ্রাম), নোয়াখালী, ত্রিপুর! 
প্রভৃতি জেলা অঞ্চলে এই পোকার উপদ্রব বেশী । 

এই পোকা পাতার উপরে সারি দি! ধঞ্চে বীজের যত ২০৩০ 
ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে এক সপ্তাহ লাগে। এই পোকার তখন ডানা 
থাকে নাঃ পরে ডানা গজায় । ইহা! প্রায় এক মাসে বড় হয়। এই 


একী, 
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পোকা লাগিলে ধান, চিনা, কেদে! প্রভৃতির ক্ষেত্র অনেক সময় একেবারে 
সাদা দেখা যার। ইহাদের গাত্রে একপ্রকার গন্ধ আাছে। 
নিবারণ বিধি: 

৯। লম্বা দড়িতে কেরোসিন তৈল মাখাইয়া। ক্ষেত্রের উপর দিয়া 
টানিয়া লইলে কিছু সুবিধা হয়। 

২। কাচা নিম কিংবা রেড়ীর পাতা শুদ্ধ ঘাসের সহিত পোড়াইরা 
ধোয়া দিলে, এই পোকা! চলিম্বা বায । 

৩। বিকালের দিকে পোকা-ধরা থলে টানিলে বিশেষ উপকার 
পাওয়া যায়। 

৪। বে ক্ষেত্রে গাৰি পোকা লাগে, সেখানে একপ্রকার নীল 
রঙের সাদা ফোটাযুক্ত (Cieindela 38519১96812) বড় পোক! দেখা 
যার। ইহার! গাঁধি পোকা নষ্ট করিয়া ফেলে। 





হ্বীন্নেন্ল চোক্গা-পোক্চ!—Rice-Case- Worm, 
Nymphula depunctatis. 


এই পোকা দেখিতে ছোট সবুজ রঙের | ইহা শাইল ধানের বিশেষ 
ক্ষতি করে। ইহার বিশেষত্ব এই যে কেবল ছোট গাছের ক্ষতি করে, 
বড় গাছের ক্ষতি করিতে পারে না। 

স্্ী-প্রজাপতি একটি একটি করিয়া গাছের উপর ডিম পারে। ডিম 
ফুটিলে কীড়া পাতার নলের ভিতর ধাকিত্বা পাতার সবুজ অংশ খাইয়া 
পাতা সাদা করিয়া দেয়। এ নল শুক হইয়া গেলে পাতা কাটিয়া 
লাল! দিয়া পাতা জোড়া দিয়া| তাহার ভিতর থাকে। যাঝে মাঝে 
নলগুলিকে জলের উপর ভাসিতে দেখা বার। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে 
কড়া পূর্ণবয়স্ক হইলে নলটিকে গাছের গোড়ায় আটুকাইয়! দিয়া একটি 
সাদ! কোন! (গুটি) প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে পুত্তলি আকার ধারণ করে। 
প্রা্র এক সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। 

৭ 
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নিবারণ বিধি: 
৯। ক্ষেত্রের জল ছাড়িরা দেওয়া উচিত । 
২। ধান রোপণ কালে ( ৮anনplantation ) পাতা শক্ত হইয়া 


গেলে ছুই তিন দিন গাদা করিয়া রাখিলে, ধানে এই পোকা লাগে না। 


নবান্ন প্র পোক্কা 

ইহারা ছোট গাৰি পোকার স্তায় দেখিতে । ছোট বেলায় দেখিতে 
সাদ! হয়, পরে খড়ের রঙ ধারণ করে। ইহাদের পিছন দিক্‌ হইতে 
মধুর স্তার একপ্রকার রস বাহির হয়| ইহারা গাঁধি পোকারই স্যার 
গাছ আক্রমণ করে। ইহা ধসা, ধল, ধোলি, ধলুন্দর নামেও খ্যাত। 
পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এই পোকা হয়। 
নিবারণ বিধি: 

৯। ধানের ক্ষেত্রে জল থাকিলে, কেরোসিন তৈল ঢালির! দিয়া 
একটি বাশ কিৎব। দড়ি টানিয়া গাছগুলি নোযাইরা দিতে হয়। 
(কেরোসিন বিঘা প্রতি /॥* পোয়া ব্যবহার করিতে হয়) 

২। জল না থাকিলে, ক্ষেত্রে পৌকা-ধরা থলে ব্যবহার কর! কর্তব্য । 


প্রানে আজল্লা পোক্1—Rice-stem-borer, 
Muscide acalyptrate. 


ইহা কেবল ধান গাছ আক্ৰমণ করে। বাংলা দেশে বহু জেলায় ইহার 
উপদ্রবের কথা! শুনা গিয়াছে। ইহা ধান গাছের মাঙ্গটি চিবাইয়া তাহাকে 
রসহীন করে। এই পোকা লাগিলে গাছের পাতা! প্রান সবুঙ্গ থাকে 
কিন্তু শীট বা মাজট শুকাইয়া সাদ! হইয়া বার । ইহাদের ডিম লেদা- 
পোকার স্কায় লোম দিয়া পাতার উপরে ঢাকা থাকে। কীড়া গাছ 
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ছিত্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় এক মাস ভিতরে থাকিয়া 
ঈ ইঞ্চি বড় হয়। পরে পুত্তলি হইয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রজাপতি হুয়। 
নিবারণ বিধি: 

>। মেটে গামলায় কেরোসিন জল মিশ্রণ রাখিয়া তাহার উপর 
একটি লন কুলাইর| রাখিলে এই পোকা মারা! যার। ইহাকে চলতি 
কথায় “আলো-ফাদ” বলে। 

২। বোলতা জাতীর একপ্রকার পোকা! ইহাদের নষ্ট করিয়| ফেলে। 

৩। প্রথম বার ডিম দেখা গেলে, তাহ! সংগ্রহ করিয়! কিছুদিন 
রাখিয়া দেখ! উচিত যে উহা উপরি উদ্ত বোলত! জাতীর শত্রু পোকার 
ডিম কিনা, যদি না হয় তাহা হইলে যতদূর সম্ভব উহা! নষ্ট কর! উচিত । 

৪1 খান উঠি! গেলে, লাঙ্গল দিয়! গু ড়ি উঠাইরা পোড়াইরা! ফেল! 
উচিত । 


গোল্লাজাত থ্ান্দেন্ল পোক্কা 

(ক) কেরী বা চেলা পোক! :__ 
ইহার! চাউল, গম, মকা প্রভৃতি নষ্ট করে। 

হ্বী-পোকা! শু ড় দিয়! কুরিয়া কুরিয়া শস্যে ছিদ্র করে এবং ভিতরে 
ডিম পাড়ে । ডিম ক্ষুটিলে ছোট সাদ! কীড়া হইয়া ভিতর খাইছ শক্ত 
ফোপরা করে। বড় হইয়া! ভিতরেই পুত্তলি আকার ধারণ করে। পরে 
পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়। 
(খ। আরুই 

ঘরে বা গুদামে ধান রাখিলে যে একরকম ছোট সাদা প্রজাপতি 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সুরুই। এক একটি প্রজ্গাপতি ধানের 
উপর প্রায় ১**।১৫*ট ভিম পাড়ে । ৬1? দিন পর ডিম কুটিয়া কীড়া 
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বাহির হুইরা ধান ছিদ্র করিয়া ভিতরে ঢুকি! চাউল খায়। প্রায় তিন 
সপ্তাহ পরে সমস্ত চাউলটি খাও! শেষ হইলে খোসার ভিতরে পুত্তলি 
আকার ধারণ করে, এবং ৮৯ দিন পর প্রঙ্গাপতি হইয়া বাহির হয় ও 
পুনরায় ডিম পাড়ে । 
নিবারণ বিধি: 

৯ ধান এইরূপ ভাবে রাখা কর্তব্য যাহাতে ধানের পাত্র, ভাগ 
বা গোল! পোকার পক্ষে অভেম্ হয়। 

২1 Carbon Bisulphide ব্যবহার করিলে বীঙ্গ এবং শন্ত 
কীটের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারা বায়। এই গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) 
১৫শ অধ্যায় জ্টব্য।* 


আল (Hordeum vulgare. Barley. N. 0. Graminem). 


যবের সংস্কৃত পর্ধ্যায়__যব, শুচি, তীক্ষশূক, অতিযব। শ্বেতবর্ণ-তীক্ষ- 
শৃকবিশিষ্ট যবকে যব এবং শৃকহীনঢক অতিযষব বলে। 

আয়র্কোদে যবের পুণাগুণ_-যব কষায়-মধুর রসবিশিষ্ট, শীতবীর্ঘা, 
পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক, ব্রপরোগে তিলের ন্যায় সপথ্য, পক্ষ, 
শ্বতিশক্তি ও অগ্রিবদ্ধক, লেখনগুণধুক্ত, স্বোতোনিরোধক, ॥/্বরবর্দ্ধক, 
অত্যন্ত বায়ু ও মলঙ্গনক, স্থিরত্বকারী ও পিচ্ছিল, মেদ ও তৃষ্ণানাশক । 
সতিষব ইহ! অপেক্ষা হীনগুণযুক্ত । 

দেশভেদে যবের নাম-_হিন্দিতে জে ; মহারাষ্ট্রে-জব ও জৌং ; 
কর্ণটে__সুংভজ যব ; ফারসীতে-__জব ; আরবীতে শ্ঈর ; ইংরেজীতে-_ 
Batley. 


৯. বঙ্ীর কৃষি বিভাগের ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের সহকারী কীট তববিৎ জী প্রফুরগঞজ 
নেন সহাশক্ের খানের পোক! নামক পুস্তকও জন্য) 
+ 
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বেহারে গমের পরই যবের চাষের প্রতি কৃষকেরা! মনোযোগ দেয় । 
বাংলার স্থানে স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে ২৫০৫০০ 
বিঘা জমিতে যবের আবাদ হয়। বঙ্গদেশে যে বে জেলায় গমের আবাদ 
আছে সে সমস্ত জেলাতে যবেরও আবাদ হইরা থাকে । 

স্নাট়ি__দো-আ্াশ মাটিতেই বব অধিক পরিমাপে জন্মে | আউসের 
জমীতে ইহার ফসল বেশ হয়। পলি মাঁটিতেও মন্দ হয় না। 

ভনাল্ল-বিঘ1 প্রতি ০*1৪* মণ গোবর সারই যবের পক্ষে উপযুক্ত । 
গাছ অন্থমান তিন পোরা হাত বড় হইলে বিঘা প্রতি ১০১৫ সের 
সোরা-সার, ছিটাইলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। পলি মাটিতে 
সার না দিলেও চলে । 

াম্মপ্রঞ্পীতলী_গমি প্রস্তুতের জন্ত 91৫ বার লাঙ্গল এবং সেই 
পরিমাণ মই দেওয়া আবশ্যক । আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে জমি প্রস্তুত 
করিয়া কার্যিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বিঘাপ্রতি ১০।১৫ সের বীজ 
লাগে । বীজবপনের পর একবার নিড়ান ও একবার আচড়া দেওয়া 
ভাল। 

গম অপেক্ষা যব “কষ্টসহিযু” ফসল, অর্থাৎ গমের চাষের জন্য 
যেরূপ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়, ববের চাষে সেক্কপ দরকার করে না। 

বাঙ্গাল! দেশে সাধারণতঃ যবের জমিতে জল সেচন করিবার প্রথা 
নাই। তবে সোরা-সার প্রচয়াগ করিলে উহ! দ্রব হওয়ার জন্য একবার 
জল সেচন করিতে হয়। 

হ্তলন্ন_ব সম্পূর্ণ পাঁকিবার পূর্ব্বে কাটিতে হয়; কেন না 
বেনী পাকিলে দানাগুলি ঝরিা পড়ে । চৈত্র মাসে ফসল পাকে, ফসল 
কাটি! আ্বটিগুলি খাড়া ভাবে রাখিতে হয । কয়েক দিন পর দানাগুলি 
শুকাইলে মাড়াই করা আবশ্যক । বিঘাপ্রতি ৬/৭ মণ “দানা ও ৫৬ 
মণ খড় জন্মিযা থাকে । 





৫৪. ফসল 
পাম Triticum Sativum—W heat) 


ইহার সংস্কৃত নাম গোধুম। 

গোধুষের সংস্কৃত পর্য্যার__গোধূম, সুমন, ক্ষত্র, মধুলী, পিশীতক, 
নন্দীমুখ, অলগগোধুম, নিঃশূক, মধ্যদেশজ। 

আয়ুৰ্বেদে গোধুমের গুণাগুণ_গোধুম-মধুর, শীতবীর্ঘ্য, গুরুপাক, 
কফকর, শুক্রজনক, বলবর্্ধক, রি্ঠগুণঘুক্ত, সারক ও সন্ধানকর, জীবন- 
প্রদ, বীহ্যবদ্ধক, বর্োৎপাদক, কুচিকর ও স্থিরত্ব-কারক, ব্রণ ও 
বায়ুপিত্ত নাশক । 

দেশভেদে গমের নাম-__বাঙ্গালা__গম ; হিন্দুস্বান-_গেঁহ ; তৈলঙ্গে_ 
গোথযু, গোধুমতু ; মহারাষ্ট্রেবগছ; কোলিঙ্গে-পোটেগুলধুবে ; 
গুদরাটে ঘউং; কর্ণাটে_গোধি ; পারন্তে-_গংছম ; আরবে-হিংতা ; 
ইংরেজী Wheat ; ল্যাটন—Triticum vulgare. 

সমগ্র মানব জাতির কুষি-সম্পদের মধ্যে গোধুষ সর্বশ্রেষ্ঠ । যে সকল 
শস্তের চূর্ণ (ময়দা) হইতে রুটী প্রস্তুত হয় গম তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । 
সমাজ এবং অর্থনীতির দিক্‌ দিয়া যে সকল সভ্যজাতি জগতে প্রাধান্ত লাভ 
করিযাছে--গোধুম-চুর্ণ হইতে রুটী প্রস্তুতের প্রচলন সেই সকল জাতির 
মধ্যে দিন দিন প্রসারিত হইয়া চলিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
হইতেই পৃথিবীতে গোধুমের চাষ প্রচলিত 'আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ 
এবং মিসর দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল। 

বর্ত্তমান জগতে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ এবং কেনেডা রাজ্য ব্যতীত 
ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক গমের চাষ হইয়া থাকে। গম ইংলণ্ডের 
প্রধান খাত্ব। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সনবন্ধ বিচার করিতে গননা 
আমর! দেখিতে পাই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জীবিকার জন্ত প্রতি বৎসর 
যথেষ্ট গম তথায় (প্রেরণ করিতেছে । 

স্থানীয় আবহাওয়ার উপর গমের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। 
ভারতবর্ষ একটি শ্রেষ্-গম-উৎপাদক দেশ হওয়া সত্বেও আবহাওয়ার 
বৈলক্ষণ্যের জন্য ভারতের সর্বত্র সমভাবে গম উৎপন্ন হয় ন|। বঙ্গদেশের 


গম ৫৫. 


"আবহাওয়া গষের পক্ষে বিশেষ অন্থকৃল নহে, সুতরাং এদেশে গমের 
প্রচলন অল । 

বাংল! দেশের মধ্যে নোরাখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্যচট্টগ্রাম, 
বাখরগঞ্জ, হাওড়া, খুলনা, ২৪-পরগন। প্রদ্থতি জেলার গমের চাষ এক 
প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহা ছাড়া বাংলার অন্তান্ত জেলায় 
অন্পবিস্তর গমের চাষ হইয়া! থাকে । উহাদের মধ্যে মালদহ, সুশিদাবাদ 
নদীয়া, পাবনা প্রস্থৃতি জেলায় অপেক্ষাকৃত অধিক গমের চাষ 
হয়। 

সমগ্র বঙ্গদেশে সর্ধসশুদ্ধ ৪,৮০,৩০* বিছা! জমিতে গমের চাষ হইক়স! 
খাকে। নরম এবং শক্ত দানা ভেদে গমগুলিকে সাধারণতঃ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার সাদা, লাল, বড়, 
ছোট প্রভৃতি প্রকারভেদ আছে । নরম-দানা-বিশিষ্ট গম হইতে মন্দা 
এবং কঠিন-দানা-বিশিষ্ট গম হইতে সুজী প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশে 
সচরাচর নিযলিখিত জাতীয় গমের চাষের প্রচলন দেখা! যার । 

০১১ লুঁঞ্স্মা--ইহার দান! সাদা, কোমল এবং গোলাকার । 
এই জাতীয় গমের পাতা অন্তান্ত গমের পাত! হইতে চওড়া । এই গম 
ময়দা প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

২১ জ্ঞাসাহনী- ইহার দানা বড় এবং কোমল। বর্ণ ফ্যাকাশে 
লাল। পাতা সরু। 

৫১ গজ্জীতবলী- ইহার দানা বড় ও শক্ত এবং দানাগুলির 
মাথার দিক্‌ সরু এবং বক্র। বর্ণ কালচে লাল (19০11 ৮:০৮), পাতা 
চওড়া । ইহা চূৰ্ণ করা কষ্টসাধ্য । এই গমে আটা প্রস্তুত হয় এবং মণ্ডের 
অন্তও এই গম ব্যবহৃত হইব! থাকে । 

08১ ্খেড়ী_ইহার দানার আকুতি মাঝারী, শক্ত । বর্ণ পাংগ্ধ 
বা! ছাইয়ের মত, পাতা সরু । 

099 লিশউস্না__ইহার দান! অতান্ত ছোট এবং কোমল, বর্ণ 
পাংগু, পাতা! সরু । 

৫৬১ নান্সব্বিস্রা--দানা শক্ত, ক্ষ । বর্ণ লালচে, পাতা সরু । 


A. 


৫৬ ফসল 


্নার্টি__শু্ষ, অথচ জল সেচনের স্থবিধা আছে এইরূপ, এটেল- 
দো-আবাশ মাটি গমের চাষের পক্ষে উপযুক্ত । পলিমাটিতেও গমের চাষ 
ভাল হইয়া থাকে। পলিষাটিতে সাধারণতঃ গম এবং যব, অথবা গম 
এবং সরিবা, কিংবা গম এবং তিসি এক সঙ্গে একই ক্ষেত্রে বপন করা 
হয়। Pusa-T Dr. Howard (Imperial Economic Botanist) 
এন কতেক প্রকার গমের উদ্ভব করিয়াছেন--যাহা হইতে ভাল ময়দা 
পাওয়া যায় এবং যাহার ফলনও খুব ভাল হয়। 

জ্নাল্প-_এক. বিঘা গমের জমির জন্ত নি্ললিখিত রাসায়নিক 





উপান্দানগুলি নি্ললিশিত পরিমাণে ক্সবশ্তাক হর । 
নাইট্রোজেন *** ২ সের 
পটাশ --* * সের 
শ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড্‌ ১০ সের 


নিয়বঙ্গে গমের জমিতে গোবর সার দেওয়া হুইয়া থাকে। বেহারে 
গমের জমিতে প্রচুর পরিষাশে সার প্রয়োগ কর! হয়। বর্ধাকালে 
জমি হইতে কোন রকম ফসল না লইয়া, উহা পতিত ফেলিয়া রাখে 
ও উহার উপর গরু, বাছুর, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি বাধিয়া দেয়। 
উহাদের মল-মূত্র পচিয়া জমির উৎপাদিকা! শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

গমের জমিতে নানা প্রকার সার প্রয়োগ্থার পরীক্ষণ করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে গোবর সার প্রয়োগ করাই ইহার পক্ষে বিশেষ 
লাভজনক । 

বিদা প্রতি এক মণ হাড়ের পুঁড়া ব্যবহার করিলে ফসল খুব বেশী 
পাওয়া যায়। প্রথম ছুই চাষের পরেই হাড়ের শ্ড়া জমিতে সমান, 
ভাবে ছড়াইয়! দিতে হয়। এতদ্াতীত জমি নিস্তেজ হইলে ও জমি 
নিড়াইবার পর গাছ তিন পোর! হাত আন্দাঙ্গ বড় হইলে ১০১৫ 
সের সোরা জমিতে ছিটাইঙ্গা দিলে ভাল হয়। পলিমাটিতে সার না 
দিলেও ফসল মন্দ হয না। বিঘা! প্রতি ছুই সণ রেড়ীর খৈল দিলে ভাল 
ফসল পাওয়া ৰায়। ৰীজ্দ বুনিবার ১৫২* দিন পূর্কো সোরা জমিতে 
ছিটাইরা! চাষ দি মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। 





গম ৫৭ 


চোস্ল পাণাাহ্লী_গনের জরু জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয় । 
আশ্বিন কান্তিক মাস হইতেই গমের জন্ত জমি প্রস্তুত আরম্ভ করা 
উচিত। যে লকল অঞ্চলের মাটিতে কাকর মিশ্রিত থাকে তথায় ইহার 
পুর্কেই জমিতে চাষ দেওষা কর্তব্য। জমি অত্যন্ত শক্ত হইয়া! গেলে 
জ্গল সেচন-দ্বারা উহ! নরম করিত লইতে হইবে। ৪1৫ বার লাঙ্গল 
দিরা মাটি উত্তমরূপে নরম ও গুঁড়া করিয়া ফেল! দরকার | গোবর 
সার দেওয়ার পর পুনরায় চাষ দিয়া জমির উপর মই চালাইতে হয়। 
গমের জমিতে বিঘা! প্রতি ১* সের বীজের আবশ্যক । সারিবন্দি ভাবে 
বীঙ্গ বপন করাই প্রশস্ত ; তবে ছিটাইয়্াও বোন! যাইতে পারে । 
সারিবন্দি করিয়া ৰীজ্জ বপন করিতে হুইলে প্রতোক সারি ৬ ইঞ্চি 
স্তর হওয়া উচিত। কার্ধিক অগ্রহায়ণ মাসে বখন ঠাণ্ডার একটু 
ম্মাযেক্গ পাওয়। যার তখন বীক্ষ বপন করিতে হঝ। বীঙ্গ বুনিয়া 
ই চালাইয়া বীজগুণি ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহার পর 
প্রবোগ্গন অন্ুসাবে জমি নিড়াইর! দেওয়া ও জল সেচন করা 
আবশ্যক | জল সেচনের পর বিদ। অথবা হাত লাঙ্গল-ছ্বার! জমি আল্গ। 
কলির দিতে হয়| 
যুয়ার এবং যবের শিকড় ভাসা (517%1০%" 7০০০৭) বলিয়া যুহার ঝা! 
বের জমি তত গভীর করিয়া চাষ না কৰিলেও চলে, কিন্ত গমের শিকড় 
মৃত্তিকার অপেক্ষাকৃত গভীর শবে প্রবেশ করে বলিয়া গমের 
জমিতে গভীর চাষ প্রয়োজ্গন। গমের সঙ্গে এক জমিতে জুয়ার 
চাষ চলিতে পারে। চৈত্রমাসে গম কাটিতে হয়। প্রতি বিখাতে 
৪1৫ মণ গম জন্মে। 


গতম্নল্ল পোক্কা 
তিন চারি রকমের পোকা গমের খুব ক্ষতি করিয়া থাকে | ইহাদের 
হাত হইতে নিঙ্কৃতি পাইতে হইলে গোড়া হইতেই একটু সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হয়। গাছগুলি যখন ছোট থাকে, তখন এক জাতীয় 


৮ 





৫৮ ফসল 


ফড়িং ফসলের ক্অতান্ত ক্ষতি করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম আছে। 

সাও গড়ি ইংরেজীতে ইহাকে Surface Grasshopper 
(Chrotozonus Trachypterus, BI.) কহে। বাঙ্গালা দেশে ইহার 
নাম মাঠ ফড়িং। গাছ যখন ছোট থাকে তখন ইহারা গাছের 
গোড়া কাটিয়া ও কচি পাতা খাইয়া নিতান্ত ক্ষতি করে। সময়ে সময়ে 
সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাদিগকে বৎসরের সকল সময়েই 
দেখিতে পাওয়া যায়। গম ছাড়া ইহার! ইক্ষু, তুলা, আফিং, তামাক, 
কান, আলু, রেডী প্রন্ততি ফসলের চারাও আক্রমণ করে। চা জমির 
রংএর মতই এই ফড়িংএর রং | জমির উপর বসিয়া থাকিলে ইহাদিগকে 
সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

স্ত্রী পোকা যাটিতে গর্ত করিয়া একবারে অনেক গুলি ডিদ্ব এসব 
করে; ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয় ও কীড়াগুলি গাছ আক্রমণ 
করিতে আরম্ত করে। ইহারা উড়িতে পারে না, এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে লাফাইয়া বাক্স । 

নিব্ান্পণ বিন্ধি :_ 

(১) পোকাধর! থলে ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া বায়। 

(২) যদি স্থবিধা! থাকে তবে জমি জলপ্রাবিত করিয়া দিলেও পোকা 
গুলি অনেক কমির! যায়। 

জাব পোক্ষ| Wheat Aphis—(Siphonophora Grann- 
riom, Kby.)-_এই পোকার রং সবুজ, ইহাদের লক্বা ছয়টি পা, ছুইাটি ৯ 
শুঙ্গ ও একটি শুঁড় আছে। ইহা ব্যতীত পশ্চাংদিকে দুইটি নলের স্তায় 
অঙ্গ আছে। ইহারা গাছের পাতা ও ডাটায় শু ড প্রবেশ করাইয়া দিয়া 
রস শোষণ করে । এই পোকা! ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে অতি দ্রুত ইহাদের 
বংশ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে । ইহাদের স্বভাব__একত্র দলবন্ধ 
হইর্া থাক1। আর একটি আশ্চর্যের বিষ ইহাদের যধ্যে অপুং-জনন 
বিস্ধমান। দলবদ্ধ জাবপোকার মধ্যে পুংকীট প্রারই দেখিতে পাওয়া যায় 





গম ৪৯ 


নাঃ সন্তান উৎপাদনের জন্য ইহাদের পুং কীটের সহবাসের প্রয়োজন 
হয় না এবং অন্তান্ত কীটের স্কায় উহারা ডিন্ব প্রসব করে না|; 
মন্তুন্ধ এবং পশুর স্যার ইহাদের গর্ভে সন্তান জন্মে । ছানাগুলি জন্মিযাই 
খাইতে আরম্ভ করে এবং পাচ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণতা! প্রাপ্ত হইয়া 
উহারাও ছানা প্রসব করে। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
ইহাদের বংশ অসন্তবরূপে বিস্ৃত হইরা পড়ে । সাধারণতঃ ইহাদের 
পাখা থাকে না। কোন ক্ষেত্রের ফসলের রস খাইয়া নিঃশেষিত 
করিয়া ফেলিলে যখন খাস্থানাব উপস্থিত হয়, তখন আপন! হইতেই 
উহাদের পক্ষোদগম হর । পক্ষোদগম হইলেই উড়িয়া! অন্যত্র চলিয়া যায় 
এবং তথায় নূতন করিয়া বংশ বিস্তার করে। 

নিবা্লপল্রিল্ধি (১) প্রথম অবস্থার বখন ক্ষেত্রের দুই একটি 
গাছে জাৰ পোকা লাগে, সেই সমৱে ক্ষেত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া 
গাছলহ পোকাগুলি তুলিবা কেরোসিনে ভুবাইয়া মারিয্বা ফেলিতে হয়। 
(২) ফিনাইল, কেরোপিন ইমাল্‌সন্‌ কিংবা ক্রচ্‌ অয়েল ইমাল্সনের 
জল ঝরা অথব! পিচকারী দারা ছিটাইয়! দিলে জাবপোক! মরিয়! যায়। 

সাজন্রা পোকা Pink Borer—(Sesamin inferens)— 
বাঙ্গাল! দেশের সকল স্থানেই মাঙ্গরা পোক! গমের ক্ষতি করিয়া 
থাকে। এই পোকা গমের ভাটা ছিদ্র করিয়া ভিতরের কোষল অংশ 
খাইয়া ফেলে | ইহার ফলে গাছ হইতে আর শীষ বাহির হয় 
না। ডাটা চিরিলে এই পোক! ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। 
গাছের গোড়ায় উই লাগিলে সমস্ত গাছ স্কাই যার কিন্ত এই 
পোকায় আক্রমণ করিলে কেবলমাত্র শীষ শুকাইয়া যাস্ম। ইক্ষু, গম, 
জুয়ার, ধান, ভুট্টা প্রন্থতি ইহার খাস্ক। শুকৃনা ঘাসের মত এই 
পোকার প্রজাপতির রং। ইহারা পাতার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি 
ডিন প্রসব করিয়া বান্ছ। ছোট ছোট কাড়াগুলি (শু যো পোক! ) ডিষ 
হইতে বাহির হইয়াই ডাটার ভিতরে প্রবেশ করে ও ভিতরের কোমল 
অংশ খাইয়া বন্ধিত হইতে থাকে ও একটির পর একটি ডাটা আক্রমণ 
করে। বড় শ্ুয়োপোকাগুলি প্রায় এক ইঞ্চি লব্বা হয়। ইহাদের রং 
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লাল, যাথা কালো। ভাটা, পাতার ভাঙ্গ বা গোডার় ইহারা পুত্তলি করে, 
ষথাসময়ে তাহা হইতে প্রজাপতি বাহির হয় । 

নিবা্রণপন্বিন্ধি--শুক্নো গাছ মাঠ হইতে উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ 
পোড়াইয়! ফেল! উচিত । 


চান (Panicum Italicum. Kaon, 
N.O. Graminem) 


আয়ুর্বেদ শানে কাওন তৃণ-ধান্তের পর্ধ্যায়তুক্র, ইহার সংস্কৃত 
নাম কঙ্গুঃ। 

কল্ুর শ্রেণী বিভাগ__(১) পীততঙুলিক! কঙ্গু, প্রিয়, কুদ্ধুমারুণ, 
এই করটি প্রিরস্ুর সাধারণ নাষ ; (২) পিতকঞ্গু, মুসলী, এই দুইটি 
শ্বেত কঙ্গুঃ ; (৩) রক্ত কঙ্গু ও শোধিকা, এই দুইটি রক্ত কঙ্গুর ; 
(৪) চীণাক ও কাক কঙ্গু, এই ছুইটি কাক কঙ্গুর; (৫) শ্রামাক 
ও শণ কঙ্গু, এই দুইটি শ্রাথাকের ; (৬) কোজ্রব ও কোর-সুষ, এই 
দুইটি কোদ্রবের ; এবং (৭) উদ্দাল ও বন কোদ্রব, এই ছইটি বন 
কোড্রবের সংস্কৃত নাষ। 

ন্সাঘুর্কেদ শানে ইহার গুণাগুণ -প্রিয়ঙ্গু পিন্পনাশক, বলবদ্ধক, 
ভগ্রসংযোজক, গুরুপাক। শ্রামাক-__পোষক, লীতবীধ্য, রুক্ষ, পিত্ত 
ও কফনাশক | কোদ্রব__নীতবীধা, মলসংগ্রাহক, বিষ, পিত্ত ও কফ- 
নাশক। 

দেশভেদে কাওনের নাম--বাংলা--কাওন, কাওীন। হিন্দুস্থান 
কঙ্গুনী, কংগ্নী। তৈলঙ্গে--পেংকন, পুচেষ্ট_। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে 
কাংগ। কর্ণাটে_নবনে। ফারসী__গল। 

নি্ববঙ্গে কাওনের চাষ নধিক হয় না। উড়িস্যাতে ইহার চাব 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে দরিদ্র কুকগণ চাঁউলের সঙ্গে 
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কাঁওন মিশ্রিত করিক্া। ভাত পাক করে। ইহাতে ভাতের পরিমাণ 
অধিক হয় এবং পরিপাক ক্রিদ্থাতেও বিলম্ব ঘটে | কাওনের চাষে 
জমি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া! যায়, সুতরাং একই জমিতে পুনঃ পুনঃ 
কাওনের চাষ কর! উচিত নহে । 


স্মা্টি_উচু বেলে জমিই ইহার পক্ষে উপযুক্ত । জমিতে জল 
দীড়াইলে ফসল মোটেই হয় না। নিন্ধবঙ্গে পলি মাটিতেও উত্তম 
কাওন জন্মিতে দেখ! যায়, কিন্ত তাহার ফসল বর্ষার পুর্ব্বে কাটিতে হুয় 
বলিয়া অপেক্ষাকৃত শী চাষ করিতে হয় । 


চাশ্বপ্রণাল্লী-_-আউস ধানের যেরূপ চাষ করা হয় কাঁওনের 
চাষও সেইরূপভাবে হইয়া থাকে । আউস ধানের সঙ্গে একই সময়ে ইহা 
পন করিতে হর। মাঘ যাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র যাস পর্যন্ত 
জমিতে বার বার চাব দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। যে সকল স্থান 
বর্ধাতে জলমগ্ন হইয়া যায় সে সকল স্থানে ফান্কন মাসে ৰীজ্দ বপন 
করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কাটিতে হয়। বিঘা প্রতি ১৪ সের হইতে 
২ সের বীজ লাগে। এক সপ্তাহের মধোই গাছ বাহির হয়। গাছ 
একটু বড় হইলে নিড়ান ও আঁচড় দেওয়া আবশ্যক | শ্রাবণ ভাদ্র 
মাসে ফসল কাটা হয়। ফসল পাকিত় উঠিলে আর অধিক দিন ক্ষেত্রে 
রাখিতে নাই; কারণ নানা জাতীয় পক্ষীতে ইহা খাইয়া ফেলে। বিঘা 
প্রতি ২৩/ মণ কান জন্মে। 

এক বিখা কাওনের জমিতে নি্ললিখিত রাসারনিক উপাদানগুলি 
নি্লিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় : 


নাইটোজেন-__৩ হইতে ৪ সের। পটাশ-_-৮ হইতে ১* সের । 
গ্রহশোপযোগী__ফস্ফরাঁস_-৮ হইতে ১* সের । 
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fe! (Panicum Miliaceum. Cheena. 
N.0. Gramins) 

ইহার সংস্কৃত নাম_চীনাক। ইহাও তৃণধান্তের পর্য্যায়তুক্ত | 
ইহার ল্যাটিন নাম—Panicum Miliaceum. 

নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে চিনার আবাদ হইয়| থাকে। ইহা অত্যন্ত 
বলকারক, এবং চাউলের স্তার নান! স্থানে ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। 
হহা প্রধানতঃ “ভাদই” ফসল কিন্ত জল-সেচনে শীতকালেও ইহার 
আবাদ কর! যাইতে পারে। পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে ইহা পশু- 
খাদ্ছের জন্ত আবাদ হইয়া থাকে। 

স্মাটি_দো-আাশ জমিই এই শস্তের উপযুক্ত, নৃতন চর-জমিতে 
ইহার ফলন ভাল হইয়া! থাকে । জলা জমিতে চিন! জন্মিতে পারেনা । 
বর্ধাতে জল না দাড়াইলে, উচ্চ ও নিম্ন ভূমিতে তুলারূপে ইহার চাষ 
হইতে পারে। সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৬*** ফুট উচ্চ পার্বত্য ভূমিতেও 
ইহার আবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। 

াম্মপ্রন্পীতলী-_পৌধ মাসের শেষ কিংবা মাঘ মাসের প্রথম 
ভাগে ইহার চাষ চলে । ৪৫ বার চাষ ও মই দিয়! জমি প্রস্তুত হইলে 
মাখ মাসের শেষভাগে বীক্গ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ছই 
সের বীজের প্রয্নোঙ্গন হয়| বীঙ্গ ছড়াইয়া ছুই বার মই চালাইয়া সম্পূ- 
ভাবে ৰীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়া আবস্াক । এক সপ্তাহের মধ্যেই 
চারা গঙ্গার! গাছ বখন একটু বড় হয়, তখন একবার নিড়াইয়! দেওয়া 
উচিত। চৈত্র বৈশাখ মাসে শন্ত তোলা হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ 


নাইট্রোজেন হইতে « সের। পটাশ-_৮ হইতে ১০ সের। 
শ্রহণোপষোগী__ ফস্ফরিক্‌ এসিড_৮ হইতে ১* লের। 





ছা = 


ভS—(zea Mays. Maize. 
N. 0. Graminem) 


সুটা নামেরিকাতে জাত একটি উদ্ভিদ । ভারতবর্ষে অমকাল হুইতে 
ইহার চাষের প্রবর্তন হইয়া আস্চধ্য রকম বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বা আয়ুৰ্বেদে ইহার নামের উল্লেখ নাই। বযোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রপ্থে ভারতীয় যাবতীয় 
শস্তোর নামের সঙ্গে ইহার নাম দেখা যায় না। খুব সম্ভব ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোস্পাশীর আমলে স্বপ্রথমে পর্ভ গীদ্ ও ইংরেজ বণিক্গণ কর্তৃক 
ইহ। ভারতে আনীত হইয়াছিল। 

নিয়বঙ্গে ভুটার চাষ অতি অল্প পরিমাণে হইয়! থাকে | বসত বাড়ীর 
নিকটবৰ্তী ‘ভিটান’ জমিতে মাঝে যাঝে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাংলা ছেশে প্রায় ৩,১৩,২**/ বিঘা ফিতে ইহার আবাদ তব । 
পাৰ্ক্ত্যচট্রগ্রাম, চট্টগ্রাম, মালদহ, বগুড়া, দার্ক্ছিলিং, জলপাইগুড়ি, 
দিনাজপুর, রাজসাহী, মেদিনীপুক ও বর্ধমান প্রভৃতি ক্ষেলায় ইহার 
আবাদ বেশী। কিন্ত উৎকুষ্ট ভুট্টার চাষ দার্ক্ছিলিং জেলাতেই অধিক 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রবি ও ভাছই-_-এই ছুই খন্দেই ইহার 
চাষ হয়। কিন্ত রবি খন্দের ভুট্টা জল সেচন ভিন্ন ভাল জন্মে না। 
কলিকাতার আশে পাশে উচু জমিতে অধিক সার প্রয়োগ দ্বারা ভুট্টার 
আবাদ করিয়া কাচা ভুট্টা বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া যায়। 
কাচা ভুট্টা বিক্রয় ক্রিয়া উহার গাছগুলি গোখাদ্থারূপে ব্যবহার করা যায়। 

সমাটি__নিতান্ত বেলে ও এটেল মাটি ছাড়া প্রায় সকল মাটিতেই 
ভুট্টা জন্মিয়া থাকে । উচ্চ দো-আঁশ জমিতেই ইহার ফলন বেশী হয় । 
নীচু জল! জমিতে ভু! জন্মে না। কৃটার জমিতে জল দীড়াইলে অনেক 
সময় গাছ মরিয়া! যায় অথবা ফলন খুব কম হয়। 





৬৪. ফসল 


তলা__প্রাতি বিঘা! ভুট্টার জমিতে নিন্রলিখিত রাসায়নিক উপাদান 
পুলি নি্ললিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় : 
লাইট্রোজেন_ ২৪* সের হইতে ৩ সের 


পটাশ__ 2 on oon 
গ্রহণোপযোগী__ 
ফসফরিক এসিড্_৮ ৮, ১, ৯* ৮ 


বিঘা প্রতি ৫* মণ গোবর সার ও ১ মণ হাড়ের গুড়! দিলে বেশ ফল 
পাওয়া যায়! ভুট্টার আবাদে ভূমি নিস্তেজ হইর!| পড়ে। বৎসরের পর 
বৎসর একই জমিতে ভুট্টার আবাদ কর উচিত নন্ম। 
চাশ্বপ্রলালনী--ফাত্তন মাসে ২৩ বার চাষ দিয়! জমি আল্গ। 
করিয়া! রাখা উচিত। পরে বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর পুনরায় জমিতে চাষ 
ছেওধ! আবহাক্ড । প্রতোক চাষের পর জমিতে মই দেওয়া উচিত [এবং 
ওঁ সময়ে বীজ বপন করা কর্তব্য । বিঘা প্রতি ২ বা ২॥* সের বীজের 
প্রয়োজন হয়। এক হাত অন্তর সারি করিয়! অর্ধ হাত ব্যবধানে বীঙ্গ 
বপন করিতে হত কিংবা তৈয়ারী জমিতে এক হাত অন্তর লাঙ্গল চালাইয়! 
এ লাঙ্গলের গণ্ে একটি একটি করিয়! বীজ্জ বপন করিলেই ভাল হুয়। 
ৰীজ বপনের পর জমিতে একবার মই চালাইয়া! বীজগুলি ঢাকিয়া! দেওয়া 
আবন্তক । গাছ ১-1১২ ইঞ্চি লম্বা হইলে কোদাল অথবা “লেনে 
কুনিয়ার হো” লাঙ্গল দ্বারা ষাটি উচ্ধাইরা দিতে হয়) শ্রাবণ ভাত্র 
মাসে ফসল পাকে | বিঘা প্রতি ৪৫ মণ ভুট্টা পাওয়া যায়। 





মাজা (Eleusine Coracana. Marua. 
N. 0. Graminem) 
ইহার সংস্কৃত নাম মরুবক | মারার সংস্কত পর্য্যায়_মরুবক, মরু, 


ভীক্ষ, খরপুষ্প, ফণিজঝক । 
আযর্কেদে ইহার গুণাগুণ_-মকধযা অত্যন্ত অগ্রিবর্্ধক, হৃদয়গ্রাহী, 





মারুয়া ৬৫ 


তীক্ষ ও উচ্চৰীধা । সধুপাক্, ৰিশ্চিকাদি ৰিব, ক, ৰাযুজ্জনিত কুষ্ঠ ও 
ক্রিমিরোগ-নাশক । 

দেশভেদে নাম--বাংলা--ঘারয়া, হিন্দী--মরুবা, গেদ্রে' 
মহারাষ্ট্ে__সব্ক্গা, মৰ্ক; গুজরাটে--মরবে ; তৈলঙে_ কুদ্রজাড় ; 
কর্ণাটে__মকবা ; ফারসীতে--মন্ুংগুম ; ব্সাৱবীতে--ম্জ্জংজুম | 

বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুবই কম দেখ! যায়। সাধারণতঃ প্রবাসী 
পশ্চিম দেশী কুলীগণ তাহাদের বস্তির সংলগ্র ভূষিতে অল্প বিস্তর মারয়ার 
চাষ করিয়া থাকে | 


স্নাড়ি-_সমপ্ত উচু জমিতেই মারুয়া জন্মে। বাড়ীর কাছের উচু 
ক্ষমিতে ইহার ফলন খুব বেশী। জল! জমিতে ইহ! মোটেই হন্ত না। 

চগাম্বপ্র্পীতী- রুষক্চের বাড়ীর নিকটেই খানিকট! উচু জমি 
ক্্ট মাসে কোদালী দিয়া! কোপাহংা লইয়া নুগ্গ দিয়া এ মাটি গুড়া 
করিতে হয়। ইহার পরে বীজ ছড়াইয্া উচ! মাটি দিয়! ঢাকিয়া দেওয়া 
আব্ত্যক। বীক্গ বপনের ৪1৫ দিন পরেই গাছ বাহির হয়। শ্রাবণ 
মাসে এই জমি হইতে গাছ উঠাইয়া অন্ত জমিতে রোপণ করিতে হুয়। 
যদি অনারৃষ্টি হয় তবে জল সেচন করিয়া বীজের জমি ভিজা রাখিতে 
হয়। থে জমিতে চারা রোপণ করিতে হইবে, সেই জমি পূর্ব হইতে 
৪1৫ বার চাষ ও মই দিয়া প্রস্তুত করিরা রাখিতে হয় ॥ বীজ্-জমি হইতে 
চার! উঠাইরা নিদ্দিষ্ট জমিতে ১ ফুট স্তর ২৩ টা গাছ একসঙ্গে রোপণ 
করিতে হয় । আশ্বিন মাসে এই ফসল কাটিবার সমর । 

মারূয়। [ছিটাইঝা! খুনিতে হইলে মাঘ ফান্যন মাস হইতে জমি প্রস্থ 
করিতে আরম্ভ করা দরকার। চৈত্র মাসে জমিতে বিঘা প্রতি ২৩ গাড়ী 
গোবর সার প্রয়োগের পর ক্ষো্ঠ মাসে পুনরায় চাষ দিয়া ৰীজ বপন 
করিতে হয়। বীজ বপনের পর মই দিয় বীজগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। 

বিল প্রতি /১॥- সের বীক্ষ লাগে ও প্রায় ২ মণ ফসল হন্ত । 

মাকয়ার পাতার আঁশ রেশমের ক্লায় চিক্কণ। ইহার আঁশ হইতে 
উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে । 

৯ 











৬৬ ফসল 


এক বিঘা মারূয়ার জমিতে নিম্বলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিশ্নলিখিত পরিমাণে আবশ্যক হয় : 


নাইট্রোজেন ৩ হইতে ৪ সের 
পটাশ__ ৮৮১০৭ 
গ্রহণোপযোগী 


ফস্ফরিক এসিড ৮, ১০7, 





কলা (Panicum Frumentaceum. Shama, Bhura, 
HN. 0. Gramine) 


ইহার অন্ত নাম শ্যামা, নিয়বঙ্গে কৃষকেরা ভূরার চাষ বহুল পরিমাণে 
করিয়! থাকে। 

স্মার্টি_চিনা ও কাওন বে গ্রমিতে জন্মে তূরাও সেই জমিতে 
জন্মতে পারে। জমিতে জল দাড়াইলেও ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। 
বেলে মাটিই ইহার পক্ষে ভাল। 

চাশ্বপ্রণাহ্লী_কাওনের জমির সায় ইহার জমিতেও মাখ 
হইতে চৈত্র মাস পর্থাস্ত লাঙ্গল ও মই দিয়া চৈত্র বা বৈশাখ মাসে 
বিঘা প্রতি /২ সের হিসাবে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের 
পর অন্ত কোন যত্ব আবশ্যক করে না। কেবল শ্রা্ণ ভাত্র মাসে 
কাটি লইলেই হয় । 

এক বিঘা করার জমিতে নিম্নলিখিত রাসাত্থনিক উপাদানগুলি নিঙ্গ- 
লিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় : 


নাইট্রোজেন. ৩ হইতে ৪ সের 
পাশ bo Den 
গ্রহণোপযোগী 


ফস্ফরিক এসিড ৮ ৮», ১৯৮ 
বিদ্া প্রতি ফসল প্রায় ৮ মণ। ইহা হইতে সিদ্ধ ও আতপ উভয় 
প্রকারের চাউলই পাওয়া যায় । 





ফাপর ৬৭ 


ভ্শপব্র (Fagopyrum Tataricum-. Buckwheat. 
N.O. Polygonacem) 


বঙ্গদেশে দার্জ্জিলিং জেলার ইহা! প্রচুর পরিমাণে আবাদ করিতে 
দেখা। যায়। সেখানে ইহা ফাপর নামে অভিহিত | মধ্যপ্রদেশেও 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার চাব হইয়া থাকে, তথায় ইহা! 'রাজগীর’ নামে 
পরিচিত । 

কর্দমাক্ক স্ৃক্ডিকায়্ এই ফসল ভাল জন্মে না। সাধারণতঃ কন্করময় 
দো-শ মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । 

ইহার চাষের জন্য জমি বিশেযরূপে প্রস্তুত কর! দরকার হয় না । 
প্রথমতঃ দুইবার চাষ দিয়া জমি ভাঙ্গিয়া রখিতে হয়, তৎপরে ক্রমাগত 
আর দুইবার চাব ও মই দিয়! জমি ঢেলা-বিহীন ও আগাছাশুন্ত হইলে 
বীজ বপন করিতে হয়। আবাঢ় মাসের প্রথমভাগে ইহার বীজ বপনের 
উপযুক্ত সময়। বিঘা প্রতি ।* (দশ ) সের বীন্গ, ছিটাইয়া বপনের পক্ষে 
যথেষ্ট । লাঙ্গল দির! জুলি কাটি! শ্রেণীবন্ধভাবে বপন করিলে আরও 
কম বীজের দরকার হয়। 

এই ফসলের জন্ত বিশেষ কোনরূপ সারপ্রয়োগের দরকার হয় 
না। তবে বিঘ1 প্রতি ৫*/ মণ গোবর সার ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া 
ব্যবহার করিলে খুব ভাল ফসল জন্সিয্ থাকে । 

ইহার বীজ কান্তিক মাসের মধ্যভাগে নপক হয়, তখন ইহা! কাটিতে 
হয়। পাঁকিবার সঙ্গে সঙ্গেই বীজ ঝরিতে আরম্ভ করে, সুতরাং পাঁকিতে 
আরম্ত করিলেই কালবিলব্ব ন! করিয়া ফসল কাঁটা কর্তব্য; নতুবা 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । 

বিঘ। প্রতি ৫ মণ হিসাবে ইহার ফসল হয়। ইহা হইতে যে ময়দা 
“প্রস্তুত হয় তাহ! অতাস্ত পুরিকর। খান্াদির খড় অপেক্ষা! ইহার খড় 
গবাদির পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকর খাস্থা। কেহ কেহ ইহার সবুজ পাতা 
শাক হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য সব্জিবাগে চাষ করিয়া থাকেন । 








তৃতীয় অধ্যায় 
(তৈল জাতীয় ) 


স্নল্লিজ্মা (Brassica Juncea, Brassica Campestris ; 
Mustard, Rape. N.0. Cruciferem) 


ইহার সংস্কৃত নাম__সধপ। 

সর্ষপের সংস্কৃত পর্য্যাত্_ সর্প, কটুক, স্নেহ, ভুতগ্। তন্তুভ, সিদ্ধার্থ__ 
শ্বেত সর্ধপের, রান্দিকং, আস্থরী, খালী, সুতীক্ষ__কু্ সর্ধপের । 

আঘুর্কেদে সর্ষপের গুণাগুণ_-সযপ উষ্ণ, তীক্ষবীধ্য, রক্রপিত্তজনক, 
নাতিরুক্ষ, অগ্রিপ্রদ, কফ ও বায়ুনাশক, কঙুকোঠ রোগ ও বামুরোগ, 
নাশক । রাজিকার (রাই) গুণ সর্ধপেরই তুল্য বিশেষতঃ তীক্ষ ও 
তীবরবীধ্য । 

দেশভেদে লাম-_বাংলা__সরিষা, সউরবা, সরু। হিন্দী__সরষে? 
ও সফেদ সরবৌ। মহাগাষ্ট্রেশিরদ্। শ্বেত শিরয্‌। গুজরাটে 
শরশব। কর্ণাটে_ বিলীর সাসেব। তৈলঙ্গে--পাচ্চা, অশ্বালু ৷ 
ফারসীতে__শর্ষফ । আরবী উর্ফে অবিয়দ | 

সরিষার চাষ বঙ্গদেশের প্রান্॥ সমস্ত জেলাতেই হইয়। থাকে। 
এতদ্দেশে চাষের উপযুক্ত যত জমি আছে তাহার প্রায় দ্বাদশাংশ জমিতেই 
সরিষার আবাদ হইয়া থাকে | বঙ্গদেশে প্রায় ২৩,৮১,১** বিঘা জমিতে 
ইহার চাষ হয়। মত়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা, ঢাকা, রাজসাহী, দিনাজপুর, 
খুলনা, মেদিনীপুর, নলীয়া, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলাতেই ইহার 
ব্মাবাদ বেশী হইয়। থাকে । 








los সরিষা ৬৯ 
জাতি-_সাধারণতঃ এদেশে প্রকার সরিষার আবাদ প্রচলিত 


আছে, যথা শ্বেত, মাথী ও রাই । শ্বেত ও মাঘী মাঘ মাসে পাকে ও 
রাই চৈত্র মাসে উঠান হয়। 


জমি - সরিষা! জন্মাইবার পক্ষে দো-আশ মাটিই উৎকষ্ট। একই 
* জমিতে প্রতি বংসর সরিযা দেওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাতে জমির 
উর্বর! শক্তি কমিয়া বার । 


াম্ম_বর্ধা শেষ হইলে বত সত্বর সম্ভব জমি প্রস্তুত করিতে হয়। 

৯৪1৫ বার চাষ ও মই দিয়া মাটি তৈয়ার করার পর আসশ্বিনের শেষ ও 
* কান্জিকের ৯০১৫ দিনের মধ্য বীন্গ ছড়াইতে হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ছুই 
সের বীজের প্রয়োজন হয়। সরিবার জমি নিড়ানের আবশ্যক করে না। 
কখন কখন বর্ধার জল জমি হইতে নামিয়া যাওয়ার পরই চাষ না দিয়া 
কুষকগণ খেসারীর সঙ্গে একত্রে রাইসরিষা বুনি! থাকে । রাই 
সরিষার পাতা ও গাছ মাঘী সরিষাস্তীপাত! ও গাছ অপেক্ষা বড় হয়। 

বিঘা প্রতি মাঘী সরিষার ফলন ২৪০ মণ ও রাই সরিষার ফলন 
২ মণ হইয়া থাকে । 

৫% সরিষা হইতে উৎরুষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়। ইহার খৈল গো-মহিষাদির 
খান্ত ও জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সরিষা সসল্লারূপেও 
ব্যবহার করা হয়। 

হল্িক্মাল্ল পোক্কা্সাধারণত:ঃ চারি প্রকারের পোকা 

& সরিষার ক্ষতি করে-_যথা, কার্জটৈড) (Mustard Sawfly, Atha 
Proxima, Klux.) ইহারা পত্রথাদক ; মেড়ী (Cabbage Caterpi 
9৮০০1191988 Binotulis, 7811) ইহারা শত্তের ফুল ও শী 
আক্রমণ করে; বাব পোক! (Mustard Aphis. Aphis Brassice, 
Lin৷.) ইহারা পত্র ও শ্ুষ্ট ক্ষতি করে এবং চোরা বা কাটুই 
পোকা! (Greasy Surface Caterpillar. Agrotis Ypsilon, 
11০৮.) (এষ পৃষ্ঠা রইব্য ) ইহারা কাশ-খাদক । সরিষায় ছাতা 
রোগের স্কান্ধ আর এক প্রকারের রোগ দেখা বায়, বাহাকে 
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৭° ফসল ঙ 
ইংকাজিতে Leaf Spot Fungus a সরিষা, ফুলকপি, বাধাকপি, 
গাজর প্রভৃতি শস্তের ইহা ক্ষতি করে । 

নবগাভন €ক্মভ্ভী__07185427092%119) ইহারা গাছের পাতা খাইয়! 
জীবন ধারণ করে। 

বিহারের সকল স্থানেই এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। শীত, 
কালেই এই পোক! বাহির হয়। সরিষা, কলি, মূলা প্রভৃতি শস্তই* 
ইহাদের প্রধান খাস্থ। পরিণতবয়স্ক পোকার রং কাল ও কমলা রং 
মিশ্রিত। ইহারা বেশী উড়িতে পারে ন!। দিনের বেলায় ইহারা 
ফসল নষ্ট করে। পাতার ধার একটু চিরিয়া স্ত্রী পোকা এক একি 
পাতাতে অনেক ডিম পাড়ি যার ; এক সপ্তাহের যধোই কীড়া বাহির 
হইয়া! পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ সকালে ও সন্ধ্যায় 
তাহারা পাতা খান্ধ এবং দ্বিপ্রহরে নামি আলে। কীড়াগুলি যখন 
ছোট থাকে তখন ইহাদের নটি ১৯” ধূসর বর্ণের মত । ইহাদের 
গায়ে শুরা থাকে লা। বড় হা ং কাল হইয়া! বায়। এক পঙ্ছ 
কাল পৰ্যন্ত ইহারা পাতা খাইতে থাকে, পরে মাটিতে নামিয়া আসিয়া 
পুন্তলিতে পরিণত হয়। ১১২ দিনের মধ্যেই পুলি হইতে পোক 
বাহির হয়। 

প্রন্তিবগান্তা _ ধূলার সহিত কেরোসিন ও চুশ মিশাইয়া জমিতে 
ছড়াইয়া দিলে পোক্ত কতকটা নিবারিত হয়। 

আলপোক্। (৬৪৫৪৮৭ ৯881১)__হহ সরিবার একটি প্রধান, 
শত্রু । ফল, ফুল ও পাতার উপরে এক সঙ্গে অনেকগুলি দলবন্ধ হইয় 
থাকে এবং রস চুষিয়া খাস । ফলে, এই দীড়ার যে, গাছ দূর্বল হইয়া 
পড়ে ও ফলধারণের ক্ষমতা! নষ্ট হইয়া বায়। বাংলা দেশের সব 
জায়গাতেই এই পোকা! দৃষ্ট হইরা থাকে | শীতের প্রারস্ভে ইহার! বাহির 
হয় এবং খুব শীত্রই সংখ্যার বাড়িরা্জায়। সরিষা এবং এই জাতীয় 
ক্ষসলই ইহাদের খাছ । 

এই পোক! খুব ছোট । ইহাদের মধ্যে বেটি সর্বাপেক্ষা বড় সেইটি * 
৯৮ ইঞ্চির বেশী লব্বা হয় না এই পোকার প্রত্যেকের একটি করিয়া 
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তিল ৭১ 


শোষক (Sucking mouth Part) আছে। এই শোষকের অগ্রভাগে 
যে তীক্ষ ছুরিকার স্তার অংশ আছে তন্দারা ইহারা পত্রের মর্স্মদেশ 
বিদ্ধ করে এবং সেই স্থান হইতে রস গ্রহণ করে। এই পোকার 
প্রত্যেকটির ৬টি পা। ইহাদের প্রথম অবস্থায় ডানা থাকে না, যখন 
ইহাদের বহুদুরবর্তা স্বানে যাইবার প্রজ্োজন হয় তখন আপন! হইতেই 
ডানা গঙ্গায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী পোকা, ইহাদের গর্ভ- 
ধারণের জন্ত পুংকীটের সহবাসের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ ইহাদের অপুং- 
জনন হয়। ছানাগুলি সত্বরেই পরিণত হইয়া উঠে এবং উদ্ছারাও 
ছানা প্রসব করে। ইহাতেই অন্যান করা যায় যে কত লী ইহাদের বংশ 
বিস্তৃত হইয়া! পড়ে । মেঘলা দিনে এই পোকা! জ্রুত গতিতে বাড়িতে 
থাকে। শুক্না গরম বাতাসে ইহারা বাঁচিতে পারে না। 

নিবান্রণন্বিল্ধি-_পর্য্যাপ্প পরিমাণে ফুড ওয়েল ইমাল্সন 
ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রয়োগ করা দরকার । 


ভিতল (Sesamum Indicum. Gingelly, Sesamum. 
N.0. Pedalines) 


তিলের সংস্কৃত পধ্যায়_তিল, পূত, তৈলফল, তিলপিঞ্জ, সিত, জিন, 
বনজাত, পাপদ্র, ও পুত ধান্যাক | শ্বেত, কৃষ্ণ, বন্য, রক্ত ভেদে তিল 
নানা প্রকার । 

এাযুর্ধেদে ইহার গুণাশুণ_তিল কথার, মধুর, তিক্ত ও কটুরল । 
মপসংগ্রাহক, গুরুপাক, প্বাদ, দেহগুণযু ক, বক্র প্রদ, কফ ও পিত্বঙ্গনক্, 
বলকর, কেশবর্্ধক্, শীতল স্পর্শ, ত্বকের হিঙকর। স্তন বর্ধক, 
ব্রণ নাশক । বন্ত তিল-_-অল্পমুত্র কর, বায়ুনাশক, অগ্রিবর্ধক, সঅমতিপ্রদ । 
কষ তিল__সর্কপ্রকার তিলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শুরু তিল__মধ্যম গুণযুক্ত 
ও শুক্রবদ্ধক ; অগ্ান্ত বন্ত ও রক্তবর্ণ তিল ইহা অপেক্ষা! হীনগুণ । 





৭২ ফসল 


ফেশভেদে তিলের নাম-__বাৎলা__ক্তিল ; হিন্দী--তিল, তির্‌, 
ঈঙ্ছুলী ; মহারাষ্ট্রে তীল ; কর্ণাটে_এলু ; তৈলঙ্গে__তোবুহু, মঞ্চিনূনে, 
ছবব্‌লু; ভামিলে--বালেনের ; দাক্ষিণাচ্যে--বারিক, তিল; 
গুঙ্গরাটে_-তিল ; দ্রাবিড়ে_বারিক তিল; ফারসীতে-কুঞ্জদ্‌ ; 
আরবীতে -সিম্সিন্‌। 

তিল দুই প্রকার--সাউস এবং আমন বা কৃষ্ তিল। বাংল! দেশে 
€,৭৯,*** বিঘ! জমিতে তিলের চাষ হইর্রা থাকে। 

আমটি-__পে-াশ মাটি এবং যে জমিতে জল দীড়ার না এরূপ 
জিতেই তিল ভাল জন্মে। যে সমস্ত স্থান বর্ষায় জলে প্লাবিত হয়, 
তথায় আমন ব! রুষ্ণ তিলের আবাদ মোটেই হয় না। 

চাশ্ম--ছাজ খাসে জমিতে ২৷৩ বার চাষ ও মই দিয়া আমন 


বা কৃষ্ণ তিল বপন করা হয়। উহাতে বিঘা প্রতি ৫ মণ ফলন - 


হইয়া থাকে । 

বআআউপ ধান এবং আউস তিল সাধারণতঃ এক সঙ্গে বশন কর! হয়। 
এইরূপ মিশ্র ফসল করিতে হুইলে পূর্ব বৎসরের আমন ধানের পরিত্যক্ত 
খড় জমিতে পোড়াই দিয়! এ জমিতে লাঙ্গল দিতে হইবে। জমি শুদ্ধ 
থাকিলে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গেই মই দেওয়া আবশ্রাক । জমি লরস 
থাকিলে মই দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রথম চাষের ১৫ দিন পরে 
আর একবার আড়া সাড়িভাবে লাঙ্গল দেওয়া কর্তবা। এই রূপে মাঘ 
মাসের মধোই পাট শেষ করিয়া লইয়া ফান্তন মাসের শেষ অথবা চৈত্র 
মাসের প্রথম ভাগে জমিতে পুনরায় ৩/৪ বার চাষ দিয়া বিঘা! প্রতি 
> সের তিল এবং ৭/৮ সের আউস ধান এক সঙ্গে বপন করিতে হয়। 
চারাগুলি ৫৬ ইঞ্চি বড় হইলে একবার গোড়ার মাটি উচ্ধাইয়া 
উচিত। গাছ অবিক ঘন হইলে নিড়াইঞা পাতলা করিয়া দিতে হয়। 
জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে তিল পাকে । তখন উহ কাটিয়া লইয়া! কতক 
দিন একস্থানে গাদা করিয়া রাখিয়া খোসাগুলি একটু নরম হইলে “মলন” 
দিয়া ঝাড়িয়া লইতে হয়। এইরূপ মিশ্র বপনে বিঘা প্রতি ২1৩ মণ 
তিল জন্িয়া থাকে । 





তিসি ৭৩ 
এক বিঘা তিলের জমির জন্ত নিযলিশ্বিত রাসারনিক উপাদানগুলির 


প্রয়োজন হর : 
নাইট্রোজেন ৩ হইতে ৪ সের 
পটাণ_ 8৮437 

. এহপণোপযোগী 


ফস্ফরিক এসিড ৮ » ১* * 


ভিিক্ি  অল্লিন্ন1 2 (Linum Usitatissimum. Linseed. 
N.O. Lines) 


ইহার সংস্কৃত নাম--মস্থণা। 
তিসির সংস্কৃত পধ্যায়_মস্থণা, সতী, নীল পুষ্প, উন, চণকা?, স্মা। 
আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ_-তিসি--দিপ্তগুণযুক্ত, গুরু, শুক্র ও 
দর্শন-শক্ি-বদ্ধক, বাতরক্র-নাশক | 
দেশতেদে তিপির নাম__বাংলা_তিপি, মসিনা ; হিন্দী__ 
[তিসি, বতসী ; তৈলঙ্গে__নলপগসিচেট্, ; মহারাষ্ট্রে--জবস, ব্মলসী ; 
শুজরাটে--অললী; কর্ণাটেঁ-আস্গে ; আনবীতে-__বজরুল্কতান ; 
” ফারসীতে--তুক্ষেখ তান । 
বঙ্গদেশে ৪,৫৯,৯** বিঘ! জমিতে তিসির আবাদ হইয়1 থাকে | 
সারি সর্বপ্রকার মাটিতেই ইহা জন্মে । কিন্তু বেলে মাটিতেই 
অপেক্ষাকৃত ভাল ফলে। গাছ জন্মিবার পর জমিতে জল আটকাইয়া 
J থাকিলে শস্তের বিশেষ ক্ষতি হয়। 
চাশ্ব-_শরৎকালীন ধানের সঙ্গে অথাৎ আউস ধানের সঙ্গে ইহার 
পধ্যানতক্রমে চাষ হইতে পারে। বিঘা প্রতি ২৩ সের বীজের দরকার 
হয়। ৩৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত হইলে কাঁন্িক মাসের 
১০ 





৭৪ ফসল 
মাঝামাঝি বীজ বপন করা আবশ্যক । ইহার পরে ৰপন করিলে চৈত্র 


মাস অস্তে ইহার ফুল নষ্ট হইয়া! বায় | 
এক বিঘা! যসিনার জমির জন্য নিম্নলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলির 
প্রয়োজ্জন হয়: 
নাইট্রোজেন _ ৩ হইতে ৪ সের 
পটাশ_ ৮১২4 
আহপোপযোলী 
ফস্ফরিক এসিড ৮:০৩ Har 


গোবর সারই ইহার পক্ষে উপযোগী। সাধারণতঃ শিশিরের জলেই 
মসিন। পুষ্ট হয় । এই কারণে আর জল সেচনের প্রয়োজন হয় লা। 
জমিতে একবার খ্াচড়া দেওয়া কর্তব্য । পূর্বেই বল! হইয়াছে বিঘা প্রতি 
০৩ সের বীজের প্রয়োজন । চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফসল উঠান হয়। 
বিঘা! প্রতি ২ মণ ফসল পাওয়া যায়। রঃ 

মসিন! গাছ হইতে ছাড়াইয়! চালুনী দিয়া উত্তম রূপে চালিয়া লইতে 
হয়। ইহাতে মসিনাগুলি পঠ্ক্ধার দেখায় এবং বাজারে অধিক মুলে) 
বিক্রীত হইয়া থাকে। z 

ইহার তৈল নানাবিধ কাধ্য এবং খৈল সার-রূপে ব্যবহত হইয়া 
থাকে । 


নল (Guizotia Abyssinica, Niger Oil Seed. 
N.0. Composit) 
সাধারণতঃ সর্কপ্রকার জমিতেই সরগুজ = আবাদ হইঙ্গা থাকে 
ইহার আবাদ করিতে বিশেষ কোন যেত প্রয়োজন হয় না. কান্ডিক 
মাসে জমিতে বার ছুই চাষ ও মই দিয়া বিছা! প্রতি /৭ সের হিসাবে বীজ 
ছিটাইয়া দিলেই হয় । ফাল্ুন মাসে ইহার ফসল উঠাইতে হয়। বিঘা 


ক 





রেডী ৭৫ 
প্রতি প্রায় ৩/৩/* মণ ফসল ফলিয়া থাকে। ইহা! হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। 
ইহার প্রধান ব)বহার রং প্রস্ততকার্য্যে। সরপগুজ্। তৈল ভারতের কোন 
কোন স্থানে রন্ধন কার্যো ও বাতি জালাইবার জন্ত ব্যবজধত হয়। 
বাঙ্গারে উত্রষ্ট তেলের ভেঙ্গাল হিসাবে ইহার ব্যবহার বেশ আছে। 
ক্কষকগণ গবাদি পশুর হাড় ভাঙ্গিয়া বা মচকাইয়। গেলে ইহার তেলের 
প্রলেপ দেয়। 


শ্রেড়ী (Ricinus Communis. Castor. 
মি. O. Euphorbiacem) 


ইহা সংস্কৃত নাম__এরও । 

রেড়ীর সংস্কত পর্য্যায়-_এরণ্ড, দীর্ঘখদণ্ড, তরুণ, বর্দ্ধযানক, চিত্র, 
পঞ্চাঙ্গুল, ব্যায্রপুচ্ছ, গন্ধবব-হুপ্ডক এই কয়টি শ্বেত এরগ্ডের পধ্যায়। 
রক্তৈরশু :-- হণ্তিকর্ণ, ব্যাজ, ব্যা্নতল, লঘু, উত্তান পত্র, উরুবু, বাঁতবৈরী, 
চ% এই কয়টি লাল এরণ্ডের পর্য্যার। 

আয়ুৰ্বেদে এরণ্ডের গুণাগুণ_এরওড ও রটক্রৈরণ্ড উভ্চই মধুর, 
উষ্চৰীর্্য, গুরুপাক | ইহা শূল, শোধ, কাট বস্তি, শিরঃপীড়া, উদর, জর, 
ত্র, স্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ, আমঘুক্ত বায়-নাশক | ইহার ফল 
ভেদক, স্থাছ, ক্ষার, উষ্ণবীর্য্য ও বাসু-নাশক । 

দেশভেদে এরপ্ডের নাম-_বাংলা__ক্েড়ী, ভেরেওডা, ভেক্সা ; হিন্দী 
আও; মহারাষ্ট্রে_এরও, পারস যোঠযা, চান বারীক ; গুজরাটে খোলো. 
এরও, রাতো এরও 7 কর্ণাটে-_এরু, আশুকে ; তৈলঙে__আসু ভাস, 
আআমিদ পুচেট ; আসামে_এড়া গাছ; ফারসীতে__বেদংজীর ; 
আরবীতে_-খীরব! ; তুরফ্ষে_করচক । 

“ৰিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে রেডীর আবাদ বেশ অধিক পরিমাণে 
হইয়া থাকে। বজদেশে ইহার আবাদ কচিৎ হয় । নদ্ধীর চরজমিতেই 





৭৬ ফসল 


ইহার চাষ ভাল হইঙ্গা থাকে। এতহ্যতীত বেলে-দো-আশ মাটিতেও 
ফলন মন্দ হয় না। শক্ত এটেল মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। 
উপধুপরি চাষ, মই ও জ্াচড়া! দিয়া জমি পাট করিয়া লইয়া তাহাতে 
গোবর সার মিশ্রিত করিয়া কান্তিক মাসে জমি প্রস্তুত করিতে হয়। পরে 
লাঙ্গলের সাহায্যে ২ হাত অস্তর জুলি কাটিয়া এ জুলির ভিতর ২)৩ হাত, 
ব্যবধানে একত্র ৩টি করিনা বীজ বপন করা উচিত । বীজগুলি ৩,৪ ইঞ্চি 
মাটির নীচে থাকা দরকার। জমি অত্যন্ত শুকা ইয় গেলে ছুই এক বার 
জল সেচন করিলে ভাল হয়। চারা বাহির হইলে মাঝে মাঝে 
আগাছাগুলি বাছিয়| ফেলিয়া দেওয়া কর্তবা। কেহ কেহ আযাঢ় 
মাসেও ইহার বীজ বপন করিয়া থাকে।' কান্ডিক মাসে যে বীজ বপন 
করা হয় তাহা! ফান্তন চৈত্র মাসে এবং আযাঢ় মাসে রোপিত ফসল 
পৌষ মাসে উঠাইতে হয়! ফল্গুলি উঠাইবার ৬/৭ দিন পর ২৩ দিন 
কৌদ্রে শুকাহয়। ঢেঁকীর সাহায্যে খোসা ছাঙাইয়া লইতে হয়। ফলন 
বিঘাপ্রতি ১ মণ। ইহা হইতে তৈল এবং খৈল উৎপন্ন হয়। 
ল্লেড়ীন্ল ল্যন্বহান্র--ইহার পাতা এড়ি পোকার খান্ত। 
তৈলের ব্যবহার ওঁবধ হিসাবে প্রচুর আছে। এই তৈলের বাতি খুখ 
করিত ও উজ্ছল। এই তৈল পচনকাধ্য নিবারণ করে বলিয়া! চামড়ার 
বাবসায়ে ইহা বাবহৃত হয়। রঞ্জন কার্ধের জুন্তও ইহার চাহিদা 
আছে। 
এক বিঘা স্রেড়ীর জমির জন্তু নিয়ল্খিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিয়্লিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় : 
নাইউ্রাজেন__ ১ হইতে ১॥* সের 
শটাশ-__ < হইতে ৮ সের 
গ্রহণোপযোগী 
ফস্ফর্িক এসিড ৫ হুইতে ৮ সের । 
েলড়ীল্ল পোক্কচা--প্রধানত: তিন প্রকারের পোক! রেড়ীর 
বেশী ক্ষতি করে। তাহাদেক মধ্যে কেহ পত্রখাদক (Castor Semi- 
looper, Achaa Janta), কেহ বা পত্রের রসশোষণ করে (Castor 
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Mealy-wing, Aleurodes-ricini) এবং কেহ উহার ফলের ক্ষতি 
করে (Castor Seed Caterpillar, Dichoerocis Punctiferalis, 
ও॥৷-)। পত্রখাদক পোকার আক্রমণ বাংলা দেশে অধিক দৃষ্ট হয় 
বলিয়া তাহার বর্ণনা ও নিবারণ-বিধি দেওয়া হইল । 

পত্রষ্থাদন্কক পোলা (Castor Semilooper—Achoa 
Janata)__এই জাতীয় পোকার কীড়া গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে খাইরা 
ফেলে। বাংলা দেশের সকল স্থানেই এই পোকা! দেখিতে পাওয়া] যায়। 
বিহারের স্থানে স্থানে ইহার আক্রমণ খুব বেশী। বৎসরের সকল সময়েই 
এই পোকা দেখিতে পাওয়া গেলেও বর্ধাকালেই ইহাদের উপদ্রব বেশী 
হয়। রেড়ী এবং এই জাতীয় অন্তান্ত গাছ ইহাদের প্রধান খাস্ত। 

এই জাতীয় পোকার প্রজাপতির সামনের ডানা বেশ বড়, লাল্‌চে 
ও বাদামী রঙ্গের এবং পেছনের ডানা কালে! রঙ্গের হয়। ডানার 
উপর সাদা সাদা দাগ থাকে । দিনের বেলায় ইহারা! মাঠে পাতার 
ভিতর ও আগাছা ইত্যাদিতে লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যাকালে বাহির 
হয়। এক একটি প্রজাপতি প্রত্যেক পাতার নীচে এটি করিয়া 
একবারে ৪1৫ শত ভিন্ব প্রসব করে। ডিম ফুটিয়া কীড়া! বাহির হইলে 
প্রথমতঃ পাতার নিম্নাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পাতা খাইয়া 
গাছগুলিকে পত্রশূন্য করিয়া ফেলে। কীড়াগুলি দেখিতে খুব কালো 
এবং তাহাদের দেহের উপর লাল ও সাদ! ডোরা থাকে । ছোট অবস্থায় 
এই কাঁড়ার বর্ণ সবুঞ্জ দেখায়, ক্রমে ইহা কালো হইয়া বা। ইহার! নরম 
মাটি কিংব1 শুকনা পাতার ভিতর পুত্ধলি করে। শ্রীক্ষকালে ১০১৫ 
দিন পর পুত্তলি হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। 

ন্িহ্বান্সপল্তিন্ি_গাছে পোকা দেখিবা মাত্রই উহ! হাত দিয়া 
ৰাছিয়| মারিয়া ফেল! কর্তব্য। যখন ক্ষেত্রে আক্রমণ খুব বেশী হুর, 
তখন ক্ষেত্রের চারিধারে নালা কাটিয়। জল পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। 
তাহা হইলে এ পোকা অন্ত জমি আক্রমণ করিতে পারে না। লেড 
ক্রোষেট (০d ৮০m) গাছে ছিটাইলে উপকার পাওয়া যার । 


৭ ফসল 


চীনা বাদাম (Arachis Hypogea. Groundnut. 
N.O. Leguminose) 


বাংলাতে ইহাকে চীনা বাদাম, মাঠ বাদাম অথবা! মাঠ 
কড়াই বলে। চীনা বাদামের আদিন্থান দক্ষিণ আমেরিকা|। খুব 
সম্ভব চীন দেশ হইতেই ইহা সৰ্্মপ্ৰথমে এদেশে আসিয়াছে বলিয়া 
ইহা চীনা! বাদাম নামে পরিচিত। এখন নানা দেশে ইহার চাষ হয়। 
ভারতের দক্ষিপ-প্রদেশগুলিতে ইহার বিস্তৃত আবাদ হয়। প্রতি- 
বৎসর বহুল পরিমাণে চীনা বাদাম অন্তত্র রপ্তানি হইয! থাকে । 
বাংল! দেশেও ইহার চাষ এখন প্রসার লাভ করিতেছে । পাশ্চাত্য 
ভুখচণ্ড ইহার চাহিদ! খুব বেশী। সাবান প্রস্তত কার্ধ্যে ও জলপাই 
(011) তৈলের পরিবর্ডে ইহার তৈল ব্যবহৃত হয়। বা্তবিকপক্ষে 
ইহার চাষে কৃষকদের আরও উৎসাহাত্বিত কর! উচিত৷ 

আমর্ি-_বালুকামিশ্রিত উচ্চ তুমিই ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল। 
এ টেল মাটিতে এই ফসলটি ভাল হয় না। ইহার গাছ জল মোটেই সহ 
করিতে পরে না। 

চাোশ্-_ফাস্যন মাসের প্রথম ভাগে ২৩ বার চাষ ও মই দিয়] জমিকে 
সমতল করিয়া লইতে হয়। এই সময়ে জমির ঢেলাগুলিকে সম্পর্ণকূপে 
ভার্গিয়! দেওয়া এবং জমির যাবতীয় আবর্জনা বাছিয়| ফেলা আবশ্যক । 
বীজ বপনের সমন্ব_বৈশাখের শেষ ভাগ হইতে শ্রাবণের মাঝামাঝি 
পথ্যস্ত-_অর্থাৎ জমিতে অন্ধুরোদগমের পক্ষে প্রচুর রস থাকিলেই হয়। 
কেহ কেহ মনে করেন বৎসরের যে কোন সময় চীনাবাদাম বসান যাইতে 
পারে। বসাইবার পর বেশী বৃষ্টি না হইলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় 
না। কথাটা আংশিক সত্য । ফসলের অন্ত ক্ষতি কিছু না হইলেও 
চাষের সামরিক ব্যয়ের দরুন লাভালাভের দিক্‌ দিয়া| বেশ ক্ষতি হইতে 
শারে। চরজমিতে বর্ষার জল নামিয়া গেলে পর আশ্বিন ও কান্তিক 
মাসে চীনাবাদামের চাব হইতে পারে | খোলা ছাড়াইস্থা এক হইতে 
দেড় হাত দুরে দূরে সারি করি! বীজ বসাইতে হয়। অঙ্গুরোদগযের 
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পর আগাছা ইত্যাদি বাহ হয় তাহ! খুব পরিক্ষার করিয়! বাছিরা 
দিতে হয়। 
গাছগুলির রীতিমত শাখা প্রশাখা বাহির হইলে জমি উত্তমরূপে 
নিড়াইযা গাছের গোড়ার মাটি হাল্কা করিয়! দেওয়া কর্তব্য। ইহার 
চাষে জমি যত আল্গ! রাখা বায় ততই ভাল; কারণ ইহার ক্ষুত্র ক্ষুজ 
যে পুষ্পগুলি জন্মে তাহা! মাটির নিয়ে বৃস্তের বৃদ্ধির সহিত ক্রমেই 
প্রবেশ করিতে থাকে এবং ওঁ স্থানেই চীনা বাদামের জন্ম হয়। 
বাদামের বহিরাবরণ শক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র র্ধচিহ্িত, ভিতরে ছুই 
তিনটি বাদাম পাওয়| যায়। চীনাবাদামের চার পাঁচ বার ফুল হয়। 
বাদাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। 
ইহার শিকড়েও অন্যান্য শিশ্বীজাতীর ফসলের স্কায়ন গুটি (N০dules) 
জন্মায়। আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে বাদাম পুর্ণতাপ্রাপ্ত হুইয়া 
পরিপক্ক হয়। তখন খুর্দী অথব! ছোট হাত কোদালী দিয়! ঘাঁটি হইতে 
বাহির করিয়! লইতে হয়। বাদামগুলি উত্তমরূপে শুকাইয়! গৃহজাত করা 
উচিত। বিঘা প্রতি ইহার ৮ হইতে ১২ মণ ফলন হইয়া! থাকে। 
সনান্র--জমি নিতান্ত অনুৰ্দর মনে করিলে কিছু সার প্রয়োগ 
করাও কর্তবা। অন্তথ! সারপ্রয়োগের কোনও আৰমশ্যক করে লা। 
চীনাবাদাম শীষ জাতীয় ফসল সুতরাং নাইট্রোঙ্জেন-গঠিত সার ইহার 
তেষন প্রয়োজন হয় না, ব্যবহার করিতে হইলে ফস্ফরাস ও পটাশ- 
প্রধান সার বাবহার করা উচিত। বিধাপ্রতি ২* ঝুড়ি ছাই ও ১ মণ 
হাড়ের গুঁড়া ভাল ফল দেখা যার । 
এক বিঘা চীনা বাদামের জমির জন্ত নিয়লিখিত রাসায়নিক উপাদান- 
খুলি নিয়্লিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় : 
চুশ--২ মণ হইতে ৩ মণ 
পটাশ-_৮ সের হৃইতে ১* সের 
এরহণোপযোগী_ 
ফস্ফরিক এসিড-_৮ সের হইতে ১* সের । 








চতুর্থ অধ্যায় 
( ভেষজ ও মাদক-জাতীয় ) 


জ্যামাক্ (Nicotiana Rustica, Nicotiana Tabacum. 
‘Tobacco. N.0. Solanacee) 


ভাষাক ধূমপানের উপযোগী ভ্রব্য। আমেরিকা হইতে আনীত হুইয়া 
জনৈক মুসলমান নৃপতিদ্বার ভারতবর্ষে ইত! বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 
এই ছিনিষটি নাতিপ্রাচীন ৰলিয়া প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ইহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায না। "ভাবপ্রকাশ” নামক আয়ুর্বেদ গন্ধে ধূম- 
পানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়, কিন্ত উহাতে তামাকের নাম নাই। 
তত্র পাস্তে আট প্রকার মত্তের মধ্যে তামাক অন্ততম বলিয়! গণ্য হইস্াছে। 
রাজী এলিজাবেথের শাসনকালে ভাগ্নি প্রদেশ হইতে স্যর ওয়াল্টার 
র্যালে আলুর সহিত ইউরোপে ইহার প্রচলন করেন। মোগল সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের আমলে এদেশে ইহার আমদানী হইয়াছিল বলিয়া ন্থযান 
হয়। 

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে পর্তুগীজ বণিকৃদের দ্বারা ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রথম তামাক আনীত হয়; এখন তামাকের ব্যবহার এতদুর 
প্রসার লাভ করিয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই অল্লাধিক 
পরিমাণে তামাকের চাষ হইতেছে। হুইটি বিভিন্ন জাতীর তাষাকের 
চাষ সাধারণতঃ এদেশে দৃষ্ট হর--(১) দেশী তামাক (নিকোটিন! 
ট্যাবাকাস্), (২) বিলাতী তামাক (নিকোটিনা রাসটিকা)। দেশী তামাক 
বাজারে হিংলি নামে অভিহিত এবং বিলাতী তামাক মতিহারী নানে 
খ্যাত । 








তামাক ৮১ 


তামাকের চাষ বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই অলবিস্তর আছে। যে সকল 
স্থানের বায়ু গর অথচ মার্জ, সেই সকল স্থানে হিৎলি ( নিকটিনা 
টেবেকাম ) তামাকের চাষ বেশী; জলপ্রাৰিত স্থানে যথা পুর্বববজে 
মতিহারী (নিক'টিনা রাসটিক1) তামাকের চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। 

রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচ্বিহার, দিনাঙ্গপুর। ময়মনসিংহ, ঢাকা, 
ফরিদপুর, যশোহর, নদীর্া, চট্টগ্রাম, পাবনা, মালদহ এই কর জেলাতে 
যথেষ্ট তামাকের চাষ হয়। তামাক যে কেবল ধূমপানের জন্তাই ব্যবহৃত 
হয় তাহা নহে; ধুমপান ব্যতীত নকশ্য, দোক্তা, জর্দা প্রভৃতি প্রস্তুতের 
্রক্পও বহু তামাকের প্রয়োজন হয়। তামাকের মধ্যে একপ্রকার মাদক 
পদ্দার্থ মাছে যাহ! বধের জক ব্যবহার হইয়া থাকে | সনেকের মতে 
তামাক সেবনে মনের অবসাদ ও শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়; আৰার কেহ 
কেহ বলেন তামাক ব্যবহারে শরীর ও মন দুর্বল হয়। অনেক 
চিকিৎসক এমনও আশঙ্ধ! করেন যে তামাক ব্যবহারে চক্ষুরোগ জন্মিতে 
পারে। 

তামাক একটা লাভজনক ফসল । সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ৯,*০,*** 
বিঘ। ছমিতে তামাকের চাষ হইত থাকে । প্রতি বিধাতে ফলন গড়ে 
«৫ মণ করিয়া! ধরিলে__সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ৪৫০*,** যশ তামাক 
উৎপন্ন হয়। প্রতি মণ ১৫২ টাকা হিসাবে ধরিলেও বাংলার ক্লুষকগণ 
প্রতি বৎসর ৬৭৫,১০২ টাকা তামাকের আবাদ হইতে উপার্জন 
করে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর তামাক :-_ভেজী, মেনা-ভেঙ্গী, সিন্দুর-খোটুঘা, 
নাওখোল, পটুয়া-খোল, চামা, পোরালি, গুর্াগাছি, বাশদহ, সূর্ধ্যমনী, 
বড়মেনী, ছোটমেনী, নাওশালিয়া প্রস্থতি দেশী তামাকের অন্তরা । 
হামাকু, মতিহারী ও হাতীক্গান প্রভৃতি কতকগুলি তামাক বিলাতী 
হইয়াও উল্লিখিত দেশী নামে পরিচিত | 

বিলাতী তামাক দেশী তামাক অপেক্ষা কড়া, সে জন্য অনেক সময় 
ইহার সহিত "বিবপাতা” ও অক্লান্ত নিরুষ্ট শ্রেণীর তাষাক মিলাহয়া 
হুকাতে ব্যবহার করা হয়। 

১১ 





৮২ ফসল 


জসম্মি--তাযাকের চাষের নত উর্কারা ভূমির প্রয়োজন ; যে জমিতে 
পটাশের অংশ বেশী, তামাকের পক্ষে সেই জমি বিশেষ উপযোগী । 
বেলে দো-ভ্খাশ মাটীতে তামাক ভাল জন্মে । যে মাটীতে বালির অংশ 
সৰিক্, সে মাটীতে চুকট এবং সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী তামাক 
ভাল জন্মিয়া থাকে। এ শ্রেণীর জমিতে এ তামাকের পাতা 
পাতলা ও সাগন্ধমুত্ত হঝ। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর তামাকের 
জন্ত বিভিন্ন প্রকারের জমি উপযোগী। এটেল মাটাতে কিন্তু ভাল 
তামাক জন্মে না। তামাকের জমি এমন হওয়া দরকার যেন 
উহাতে ক্ষল গীড়াইতে না পারে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের ক্ষেত্রে 
ক্ষলসেচনের আবশ্যাক ; অতএব কাছাকাছি জলের ব্যাবস্থা থাকিলে 
ভাল হয়। 

ক্পশ্ব্যান্ম সাধারণতঃ ভাগই ফসল উঠিয়া গেলে সেই জমিতে 
তাষাকের চাষ কর! হয়; কিন্তু রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি 
তামাকের জন্ত বিখ্যাত স্থানে এমন অনেক জমি আছে, যাহাতে অন্ত 
কোন প্রকার শস্য উৎপাদন না করিয়া, বৎসরের পর বৎসর একাদিক্রমে 
তামাকের চাবই করা হয়। ওঁ সকল জমির উৎপাদিক! শক্তি রক্ষা 
করিবার জন্ক প্রতি বসরই যথেষ্ট পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়। 
অধবা এ ভূমি ২৩ বৎসর অন্তর এক বৎসর পতিত রাখা হয় । যাহণদের 
উপযুক্ধ সার ক্রয় করিয়া জমিতে প্রয়োগ করার সংস্থান নাই, তাহার! জমি 
প্রস্তুতের পূর্বে, এ জমিতে বঞ্চে, গম, বরবটী এবং কলাই জাতীয় অস্ত 
কোন শন্ত ও জমিতে জন্মাইয়া, কাচা অবস্থার চাব করিয়া যাটার সঙ্গে 
মিলাইয়া দেয়। 

জস্নি প্রচ্্তত-_এই কার্য বর্ধার শেষ হইতেই আরম্ভ করা 
উচিত। ভাতৰ মাসের মাঝামাঝি ২)৩ খানা চাষ দিয়! যাটি গভীর ভাবে 
ভাঙ্গিয়া লওয়! আবশ্যক | ইহার পর ১৯1১৫ দিন অন্তর ২৩ খাল! চাষ 
দিয়! যাটা ক্রমে গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। জমিতে কোন প্রকার 
ঘাস বা আগাছা থাকিলে চলিবে নাঁ। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ছুই মাস 
ধরিয়া জমিতে ১১1১৫ দিন অন্তর আরও ৩1৪ খানা চাষ দিয়া, মাটি 








তামাক ৮৩ 
একেবারে ধুলার যতন কিয়া লওয়া উচ্চিত। 'আশ্বিন-কান্ডিক মাসেই, 
জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হুয়। 

স্নাল্ল- মুত্ষিক্ণা উত্তমরূপে প্রস্তুত এবং রীন্চিমত উহার আর্জতা 
রক্ষা বন্দোবস্ত রাখিয়া, যথেষ্ট পরিমাশে সার প্রন্থোগ করিলে তামাকের 
পক্ষে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ফলত: বণেষ্ট সার প্রয়োগ ভিন্ন 
কোনক্রমেই তামাকের চাষে সাফলা লাভ করা বায় ন!। ভাল ফসল 
পাইতে হইলে, এক বিছা জমির জ্যা নিদ্নলিখিত রাসায়নিক উপাদান- 
গুলির প্রয়োজন :-_ 


নাইট্রোজেন__ * হইতে ১* সের 
পটাশ_ ১৫ ৩৩৩ 
গ্রহপোপযোগী 


ফস্ফরিক এসিড __ ১২ * ১৭ * 


জমির উর্বরতা অনুসারে ৫১) বিঘা প্রতি ৮০1৯* মণ স্বরক্ষিত গোবর 
এবং ২ মণ রেড়ীর খৈল দেওয়া দরকার । এতদ্থাতীত ২ ষণ ছাই দিলে ভাল 
হয়। ক্ষমিতে ২/৩ বার চাষ দেওয়ার পরেই সম্পূর্ণ গোবর, ছাই ও খৈল 
ছিটাইব' পুনরায় চাষ ও মই’এর সাহাযো এগুলি মাটীর সহিত্ত উত্তমরূপে 
মিশাইরা দিতে হয়। (২) সবুজ্জ সারও তামাকের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । সবুঙ্গ সারের নিমিত্ত শন, বরবটী, ধৈঞ্চ! ইত্যাদির বীজ 
২/৩ চাষের পরে বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসে জমিতে বৃনিয়া, কাচা অবস্থায় শ্রাবণ 
মাসে গাছগুপি লাঙ্গলের লাহাযো মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে হুয়। 
ক্ষমি বিশেষে, বিঘা প্রতি ৩/৪ মণ চুশ ব্যবহার করিলে উল্লিখিত সবুজ 
সারের গাছপগুলি সহজে পচিয়া সারে পরিণত হইবে এবং জমি অন্য 
প্রকারেও সারবান হইবে। প্রকুতপক্ষে, চুপ প্রয়োগে তামাকের 
অমির খুব উপকার হয়। বিঘা প্রতি ১৫/২০ সের সোরা ব্যবহার 
ক্ষরিলে আরও ভাল ফল পাওবা সার | গাছ ৯/১* ইঞ্চি বড় 
হইলে গাছের চতুৰ্দ্দিকে সোরা সার ছিটাইফা মাটার সহিত নিশাইয়া 
দেওয়া কর্তব্য । 





৮৪ ফসল 


জ্ভাী-_চাষের জন্য পূর্বব হইতে তামাকের চার! প্রস্তুত করিয়া 
লইতে হয় ; যে জমিতে এ সব চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয় তাহাকে 
ভাটা বাঁ হাপর বলে। ভাদ্র মাসের প্রথমেই ভাটার চারিধারে নাল! 
কাটিয়া, মাটী গভীরভাবে কোদ্‌লাইয়া ধুলার মত গুড়া করিয়! লইতে হয়, 
তৎ্পরে যথেষ্ট গোবর সারও উপযুক্ত পরিমাণে ছাই মিশাইয়া জমি প্রস্তুত 
করা হয়; কারণ ওঁ মাসের শেষ দিনেই বীজ বপন কর! প্রয়োজন । 
ৰীজ বপন করিবার পুর্বে, এ ভাটাক্ে ২ হাত প্রস্থে ছোট ছোট 
ভাগ করিয়া লওয়া হয়। এই ভাগগুলিকে “পাটি” বলে। এই 
পাটিগুলির প্রত্যেক দুইটার মধ্যে, দেড় হাত প্রস্থে এক একটা 
নালা কাটিয়া ভাটির উপর ও নীচের দিকের বড় নালার সঙ্গে 
সংযোগ করিয়া দিতে হয় ; যাহাতে হঠাত বৃষ্টি হইলে এগুলির ভিতর 
দিয়া জল চলিয়া বাইতে পারে। এই নালাগুলির আর একটা 
উপকারিতা! এই যে, উহার উপরে বসিয়া পাটির চারাগুলি তত্বাবধান 
কর! চলে। পাটির ভিতরে যাহাতে জল না দীডায়, সেই জঙ্ত 
পাটিগুলির মধান্থল ঈষৎ উচ্চ রাখিয়া, উভয় পাশ্বস্ব নালার দিকে 
ক্রমে ঢালু করিয়া দিতে হয়। ওঁ নালাগুলিতে সামান্য কেরোসিন 
ও ছাই প্রয়োগ করিয়া রাখিলে, বাহির হইতে পিপীলিকা কিংবা 
কোন প্র গার পোকামাকড় আসিয়া, পাটির বীজ বা চারা নষ্ট করিতে 
পারে না। তামাকের বাজ অতি ক্ষুদ্র ও পাতলা, বুনিবার সময় 
হাওয়ার উড়িছ্া যাইবার আশঙ্কা থাকে বলি! গুঁড়া মাটার সহিত বীজ 
মিশাইযা ভাটিতে ছিটাইয়া দেওয়া কর্তব্য । বীজ বপনের পরে হত্তদ্বার! 
ঈষৎ চাপিয়া ভাটার মাটি সমান করিয়া! দিতে হয়। এক বিঘা জমি 
রোপপোপঝোগী চারার জনক, এক তোলা বীজই যথেষ্ট । ভাটার বীজ 
খড়, বিছালি ইত্যাদি হার! ঢাকিয়া দেওয়! উচিত। বীজ অঙ্কুরিত 
হওয়ার পর প্রতাহ বৈকালে ভাটাতে জল ছিটাইয়া দিতে হয় 
বীঙ্গ অকন্কুরিত হইলে খভ ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলা দরকার, কিন্তু 
জলসেচন বন্ধ রাখিলে চলিবে না। অতিরিক্ত রৌদ্র এবং বৃষ্টি হইতে 
চারা রক্ষা করিবার অন্ত পাটির চালার ব্যবস্থা, করা আবশ্যক ৷ 





তামাক ৮৫. 
চারা 91৫ ইঞ্চি বড় হইলেই উঠাইয়! নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করা 
যাইতে পারে। 

ল্লোপণ-বর্ধা অস্তে, অর্থাৎ, কান্ডিকের শেষে কা বিলম্ব হইলে, 
অগ্রতায়ণের প্রথম ভাগে ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিতে হয়। তামাকের 
জাতিভেদে, এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর লাইন করিয়া, একহাত 
বাবধানে চার! রোপণ করা উচিত। চার! উঠাইবার পূর্বে ভাটার জমি 
ভিঙ্গাইয়া লওযা আবশ্যক, কারণ চারার গোড়ার মাটা নরম না থাকিলে 
চারার শিকড় ছি'ড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে , বৈকাল বেলাই চারা 
রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। মেঘলা দিনে, প্রাতেও চার! রোপণ করা 
যাইতে পারে। রোপণের পর চারাগুলি সতেজ না হয়! পর্যন্ত মাঝে 
মাঝে ঝাঝরা দি! জল দেওয়া আবশ্যক । সকাল অপেক্ষা বৈকাল 
বেলাতেই জল দেওয়া! ভাল। রোপণের পর, দুই তিন দিন পর্য্যন্ত রৌড্রের 
প্রথরতা বা আকস্মিক বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত চারাগুলিকে 
কলাগাছের ”পেটি” অথবা “খোল” দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয় ; রোদের 
তেজ্জ কমিয় গেলে এ আবরণ তুলির! রাখিয়া পরদিন প্রাতে ক্জাবার 
ঢাকিয়! দিতে হয়। ন্থর্যোর তেজ খুব প্রথর ন! হইলো চার! ঢাকিয়া না 
রাখিলেও চলে । রোপণের চারি পাঁচ দিন মধ্যেই চারাঞ্জলি মাটীতে 
বসিয়া সতে্জ হইয়া! উঠে । সতেজ না হওয়া পথ্যন্ত চারাগুলি পূব্বোক্ত 
প্রকারে প্রত্যহ ঢাকিয়া রাখা বিধেয়। 

স্পল্পজত্ডী পৰ্রিভশ্য্যা-চারাগুলি সতে্গ হইয়! নুতন পাতা 
ছাড়িতে আরম্ভ করিলে, অর্থাৎ গাছ যখন প্রায় 9৮ আঙ্গুল বড় 
হইবে তখন একখান! হাত-লাঙ্গলের (141-০০) দ্বারা পাশাপাশি, 
আড়াআড়ি ও কোণাকুণি ভাবে মাটি খুলিয়া আল্গা করিয়া 
দিতে হইবে। চারার গোড়ায় আগাছা ইত্যাদি জন্মিলে খুর্পি 
অথব! লিড়ানি দ্বারা ঘাস বাছিয়! মাটি 'আল্গা করিয়া দেওয়া 


উচিত। এই সময়েই সোরা অথবা খৈল, গাছের গোড়ায় ছিটাইয়! 
মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। এইরূপে কুঁড়ি বা “ফেক্ড়ী” 
ভাঙ্গিবার পূর্ব পথ্যন্ত, উল্লিখিত প্রকারে ৭1৮ বার চাষ ও ২।৩ বার 
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গাছের গোড়া খু ড়িয়া, মাটি আল্গা করিয়া দেওয়া কর্তব্য । মুকুল 
হওয়ার সুখে অর্থাৎ যথন গাছের প্রান্থ ১*।1১২টি পাতা হইয়াছে দেখা 
যাইবে তখন গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবস্তুক । মাথা ভাঙ্গিয়া 
দিবার কিছুদিন পরে গ্রতোক শাতার গোড়া হইতে কুঁড়ি বাহির 
হইবে। এই সময়ে ক্ববককে মাঝে মাঝে সকালে মাঠে গিয়া 
কুঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং গাছে মাত্র ৮১০টি সতেজ পাতা 
রাখিকা৷ গোড়ার দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট, পরিষ্কার ও নিস্তেজ 
পাতাগুলি ফেলিয়া গাছ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে ৷ প্রত্যেক গাছে 
রক্ষিত উল্লিখিত ৮১৯টি পাতাকে, পুষ্ট করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই 
অবশিষ্ট কুঁড়ি ও পাতাগুলিকে ছিড়িয়া ফেলিতে হয়। গাছের নীচের 
দিক হইতে যে সকল নিস্তেজ ও অপরিন্ধার পাতা ভাঙ্গিয়া ফেলা! হয় 
গুলিকে *বিষপাতা* বলে । এখানে বলিয়া! রাখা আবপ্তক যে পরবর্তী 
বৎসরের ফসলের বীজের জন্য আবশ্যক অস্থযায়ী ক্ষেতের সর্বোৎকৃষ্ট 
কয়েকটি গাছ পূর্ব হইতেই নিদ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে এবং এই 
গাছগুলির কুঁড়ি ও পাতা না ভাঙ্গিয়া স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে 
দিতে হয়। 

জত্ল-স্নেভন্ন_-চারা লাগাইৰার সময়ে গাছের গোঁডাতে জল 
শসেচনের |বষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাষাকের চাষে জল সেচনের 
একাস্ত প্রয়োজন; তবে জমির অবস্থাভেদে বা পস্তের জাতিভেদে 
পরিমাণের ব্যতিক্রম হয়। কোন কোন জেলায় আবার আদৌ জল 
সেচন করা হয় ন! ৷ রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলাতে 
অর্থাৎ যে স্ষল স্থানে উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, সেখানে স্বভাবতঃই ৮/১* 
ফট মাটা খুঁড়িলেই জল পাওয়া বায়। প্রয়োজনমতে কষ কগণ স্ব্পবায়ে 
ক্ষেত্রের সর্িকটে এক বা তদধিক কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে জল- 
সেচনের বাবস্থা করিয়া থাকে । 

কুঁড়ি ভাঙ্গ। ও "বিষপাতা” ফেলিয়া! দিবার পর ৭1৮ দিন অস্তর জমি ও 
গাছের অবস্থান্রসারে ৩1৪ বার জল সেচন করিতে হয়। জল সেচন 
না করিলে তামাকের পাত! উপযুক্তরূপে পুষ্ট ( তৈয়ারী ) হয় না। 
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প্রত্যেকবার জল সেচনের পর মাটী শুকাইরা সর পড়িলে খুরপি স্বারা 
খুঁড়িয়া এ সর ভাঙ্গিয়া দেও! কর্তব্য। 

স্দ্সতন ক্ক্ক্ডন্ন_-চাবা| রোপণ করার সমর হইতে অস্ুমান তিন 
মাসের মধ্যে তামাকের পাতা কাটিবার উপযুক্ত হয়। এই সময়ে 
তামাকের পাতাগুলি বেশ পুক হইয়াছে বলিয়া! বোধ হইবে এবং হাতে 
ধরিয়া দুই আঙ্গুলে টিপিলে একটু আঠা আঠা বোধ হইবে । পরী সময়ে 
রও দেখা যান্ন যে পাতার উপরে স্থানে স্থানে বাদামী গজের দাগ 
পড়িয়াছে। খুৰ বেশী পাকিয়৷ গেলে তামাক ভাল হয় ন!। এমনও 
হইতে পারে যে ক্ষেত্রের সমস্ত তামাক অথবা! একই গাছের সমস্ত পাতা 
এক সঙ্গে কাটিবার উপযুক্ত হয় নাই । এ অবস্থায় উপযুক্ত পাতা বাছিয়া 
বাছিয়! কাটিয়! লওয়াই সঙ্গত । কাটিবার সময়ে বোটাটার গোড়াতে 
গাছের কতক ছাল সমেত কাটিয়| লইতে হর। পআতঃকালে পাতার 
গায়ের শিশির শুকাইয! গেলে পাতা কাটিতে হয়। কর্বিত পাতাগুলিকে 
২/৩ ঘণ্টা কাল ক্ষেত্রে ফেপিয়া রাখ! উচিত । ঝড়-বৃষ্টির পূর্বেই তামাক 
কাটিতে হয়, কারণ বৃষ্টির জলে পাতার আঠালো অংশের অনেকটা 
ধুইয়া যায় এবং ঝড়ের বেগে অনেক পাতা ছি'ড়িয়া নষ্ট হয়। কাটিবার 
পূর্বে ঝড়বৃষ্টি হইলে ৫1৭ দিন অপেক্ষা করিয়া তামাক কাটা উচিত । 
তামাক কাটিবার জন্ত যাথা-বাকা ছুরী ব্যবহার করিলে ভাল হয়। 

আম্মা প্রল্ন্তত_আমেরিক! প্রভৃতি দেশে যেমন আসর 
উত্তাপ-সহযোগে অথবা বিশেষভাবে নিৰ্মিত ঘরের ভিতর উন্নত 
প্রণালীতে তামাক-পাতা শু করা! হর, এদেশে তেষন হয় না। 
সচরাচর রৌপ্রে শুক করাই যথেষ্ট, কারণ এদেশের উৎপল্প বেশীর ভাগ 
তামাক প্রায়ই হুকার খাইবার জন্য বাবজত হয়, বিদেশে বড় রপ্তানি হয় 
না। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার অঞ্চলের তামাক বাহা চুরুট 
প্রস্তুতের জন্ত রপ্তানি হয়, তাহার প্রস্তত-প্রপালী অপেক্ষাকৃত উন্নততর । 
তামাক কাটিবার ২৩ ঘণ্টা পরে পাতা একটু নরষ হইয়া আসিলে ৪টি 
পাতা একসঙ্গে বোটার বাধির1 ঘরের বেড়ার বাহিরের দিকে অথবা দড়ি 
বা তারের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া পাতাগুলি বারন্সানা রকম শুকাইয়া 
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লইতে হয়। বাশের আড়গুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা দরকার যেন 
তদুপরি সাজান পাতাগুলির গাছে ু্ধা-কিরণ সোজান্ক্দি না পড়িয়া 
লব্বাভাবে পড়ে। এই কাধে বায়ু ও রৌদ্রোত্তাপের অবস্থান্ুসারে 
প্রান্ত এক সপ্তাহ হইতে ১৯1১২ দিনও লাগিরা যায়। এই সময়ে বুষ্টি 
হইলে ফসলের অত্যান্ত ক্ষতি হয় এবং কৃষকগণেরও পাতাগুলিকে জল 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হয্স। উপরি উক্ত 
ভাবে পাতাগুলি বারআন! রকম শুকাইলে, সেগুলি ঘরের ভিতরে 
লইয়া! গিয়! আবার এ প্রকারে আড়ের উপরে সাজ্জাইয়া বাকী চারি 
আনা রকম অর্থাৎ পুরাপুরি শুকাইযা লইতে হয়। তামাক এই 
অবস্থায় ঘরের ভিতরে মাসাধিক কাল, এমন কি দুই যাসও থাকে। 
বার প্রাক্কালে অর্থাৎ বায়ুতে যখন জলীয় বাম্পের অংশ অধিক বোধ করা 
যায়, তখন পাতা একটু নরম হইলে ৪14টি গুচ্ছ এক সঙ্গে বাধিয়া মাচার 
উপরে সাঙ্াইয় রাখা হয়। ইহার পরবর্তী কাণ/ তামাক “জাত” দেওয়া 
অর্থাৎ এক স্থানে অনেক তামাক এক সঙ্গে সুরে স্তরে সাঙ্গাইয়! রাখা । 
সাধারণ ক্লুষকের পক্ষে এই কাধ্য অসম্ভব ; কারণ অন্ততঃ ১৪)২৭ মণ 
তামাক এক সঙ্গে না হইলে জাত ভাল হয় না। জাত দেওয়ার সময়েও 
তামাক নরম থাকা আবশ্যক, এক্সন্জ প্রাতঃকালেই জাত দেওয়া 
করীবা। যদি তামাক নরম লা থাকে তবে জাত দেওয়ার পুর্যে 
তামাকের বোটার উপরে সামান্ত জল ছিটাইয়। দিলেই তামাক নরম 
হইবে। এক সঙ্গে সাধারণতঃ ৫০৮* মণ বা তদধিক তামাক একত্র 
করিয়া জাত দেওয়! হয়। জাত দেওয়ার জন্য যে জাতি বাধা হয় সেই 
আটিগুলি একটা যাচার উপর বাহিরের দিকে বোটা রাখিব] গোল অথবা 
চতুক্ষোন ভাবে সাঙ্গাইয়া ২৩ হাত উচ্চ করি! জাত দিতে হয়। এই 
মাচা মাটা হইতে অন্ততঃ আধ হাত উচু করিয়া প্রস্তুত করা উচিত। 
সাধারণতঃ উপর্যুপরি ছুই সারি বাশ বিপরীত ভাবে সাজ্াইয়| তাহার 
উপরে মোটা বাশের বোনা! চাটাইদ্বারা এ সকল মাচা প্রস্তুত হয়। 
জাত দিবার সমম্ম তামাকের পাতা আটি হইতে খুলিয়া ঝাড়িয়া 
সাঙ্গান কর্তব্য । এই ঙ্গাতগুলি চটদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক 
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৮/১* দিন অন্তর এ জাত ভাঙ্গিরা পাতাগুলিকে পুনরার উপর নীচ 
করি সাঙ্গাইতে হইবে। সাঙ্গাহবার পূর্বের পাতাগুলি ঝাড়ি ধূলা 
মাটি দূর করিয়া ফেলিতে হয়। এহ কাধ্য ২/৩ বার সম্পাদন করিলে 
পাতায় উপযুক্ত রং ও সুগন্ধ হইবে । এই জাত দেওয়া কাধ্যে ব্ববন্থাতেদে 
এক যাস হইতে দেড় মাস সময় প্ররোজ্জন হয়। জাতের ভিতরে 
কোন প্রকারেই অতিরিক্র উত্তাপ সঞ্চিত হইতে দেওয়া উচিত নহে; 
কারণ অতিরিক্ত উত্তাপে তামাক পচিয়| নষ্ট হয়। এই জন্ত তামাক 
জাতে থাক! অবস্থায় মাঝে মাঝে উহার উত্তাপ পরীক্ষা কৰিয়! 
দেখা উচিত । 

পোকা ও জ্যার্খি_ক্ষেত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় 
সর্বদাই কোন না কোন কারণে কর্ষণ কাধ্য করিতে হয় বলিয়! তামাকের 
ফসলে পোক! মাকড়ের বা ব্যাধির বিশেষ উপদ্রব দেখিতে পাওয়া 
যায় না ; কিন্ত সেই জন্য তামাক সর্ধতোভাবে ব্যাধি ও কীটের উপদ্রব 
হইতে মুক্ত এমন কথা বল৷ যায় না। সময় সময় তামাকের ক্ষেত্রে 
৯১৭ ইঞ্চি এমন কি > হাত বড় গাছেরও পাত। কৌকড়ান৷ দেখ! যায়, 
এই সব গাছ কিছুদিন পরে শুকাইগ্র| ষরিয়া যায় অথবা অদ্ধমূতাবস্থায় 
থাকে । সচরাচর অগ্রাহা্ণের শেষ কি পৌষের প্রথমেই এই তোগ দৃষ্ট 
হয় ; ইহা একপ্রকার বীক্গাণুঘটিত ব্যাধি (Bacterial Disense) | এই 
সমন্ত গাছগুলিকে একত্র করিয়া পোড়াইরা দিয়া, যে সকল স্থানে ও 
গাছণ্ডলি ছিল সেই সেই স্থানের ঞ্রমি, ভাল করিয়া খুড়িয়া রৌ্রোত্তাপে 
ও বাতাসে উন্মত্ত করিয়া দেওয়া উচিত । 

ভাটীতে বীজ বপন করিবার সময়ে আও জ্বডভিহ, (Chrotogonus 
17011015805 ; Surface Grasshoppers) নামক এক জাতীয় পতঙ্গ 
অঙ্কুর ও চারাগুলি খাইয়া ফেলে। ক অবস্থার খুব পাতলা কাপড়-দ্বারা 
ভাটী ঢাকিয়! রাখিপে অথবা নিমপাতা দ্বারা ভাটা ঢাকিয়া রাখিলে উহার 
প্রতীকার হইতে পারে। (গমের পোকা, ৫৮ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য |) 

ভাটা বা বীজতলা হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবার পরে নেক 
সময়ে €লাল্লা পোকা শা কাছই পোক সণ 
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Ypsilon, Greasy Surface Caterpiller) চারাগুলি কাটিয়া নষ্ট 
করিরা ফেলে। এই পোকাগুলি রাত্রিকালে গাছ কাটে এবং দিনের 
বেলা গাছের গোড়াতে মাটীর নীচে লুকাইয়া থাকে। দিনের বেলা 
কাটা গাছণগুলি বাছিয়া এ সকল গাছের গোড়ায় মাটী খুড়িয়া এ 
পোকাগুলি নষ্ট করিয়! ফেলিতে হয়। নতুবা এগুলি ক্ষেত্রের সমস্ত গাছ 
নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে ( এষ পৃষ্ঠা ডষ্টবয )। 

ভলাতন উইচ্িহুড্ভি (Brachytrypes Achatinus, St. 
Large Brown Cricket) নামক এক প্রকার পোকাও চোর! পোকার 
স্কায় রাতে গাছ কাটিয়া উহা গর্ভের মধ্যে লইয়া! বাইয়া আহার করে। 
দিনের বেলা ওঁ পোকাগুলি বাহিরে আসে না। রাত্রিকালে 
ইহার! যে শব্দ করে তাহাকে ঝিজী ধ্বনি বলা হয়। এই পোকাগুলি 
ষাটাতে ১ হাত ১॥ হাত পৰ্য্যস্ত গর্ভ করিয়া! ইছুরের ন্কায় গর্তের মুখে 
মাটা তুলে। পূর্বাবঙ্গে এই গুলিকে উড়চুঙ্গা বলে। গভীর গর্তে থাকে 
বলিয়া! মাটা খূঁড়িয়া এই পোকা নষ্ট করা সম্ভবপর নহে। বৃষ্টির 
সময় গর্ভে জল ঢুকিলে ও পোকাগুলি দিনের বেলাও বাহির হইয়া 
সে। তখন গুলিকে মারিয়া ফেলিতে হয়। লেড্‌ ক্রোষেট 
(Lead Chromate) নাঘক বিষের জলে, কোন রকমের কাচা পাতা 
ডুৰাইয়, তাহা ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, রাত্রিকালে এ 
বিষাক্ত পাত! খাইয়া উইচিংড়ি মরিয়া যায়। 

ভামাক গাছের ভাট! প্রায়ই ফুলিয়া ওঠে। সল্ট (Gnorimos- 
chema Heoliopa, Low., Tobacco Stem-borer) নামক একপ্রকার 


ছোট প্রজাপতির কীড়া ভাটার ভিতরে আসিয়া! খায় বলিয়া! ভাটা 


ফুলিতে দেখা যায়। স্থরই পাতা ও ভাটার উপরে বসিয়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
ডিম প্রসব করে। একটা সুরই প্রায় ৫* হইতে ৭*টী ডিম প্রসব করে । 
এ ভি ক্ষুটিলেই কীড়াগুলি ছিত্র করিয়া ডাটা ও পাতার ভিতর প্রবেশ 
করে ও খাইয়া! খাইয়া ভিতরে খোলা! করিয়া দের এবং এ স্থান বাহিরের 
দিকে ক্ষুলিয়া উঠে। প্রথম হইতে দৃষ্টি রাখির! স্দীত স্থানের নীচ 
হইতে উপরের অংশগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। উ করিত অংশ 
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পুড়াইয়া ফেলিলে ভবিষ্যতে ইহার বংশ বিস্তার হইতে পারে না 
গাছে খুব বেশী আক্রমণ হইলে তাহা তুলিস্বা পোড়াইক়! ফেল! 
উচিত। 

কালো রকষের একপ্রকার মোটা স্ুত্লী পোকা কলে দলে তামাকের 
পাতার উপরে বসিঙ্থা পাতার পদ্দা খাইহা পাতাগুলি সাদ! করিয়া! 
ফেলে। এ পোকাগুলিকে হেনদা পোক (Prodenia Litura, 
চা, Tobacco Caterpillar) বলে । লেগা পোকা! পাতার উপরেই ডিম 
প্রসব করে এবং বাদামী বংঙ্গেত শুয়া দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে । ডিম, 
হইতে কীড়া বাহির হইলে এঁগুলিও পাতার উপরি উক্ত ক্ষতি করে। 
ক্ষেত্ৰ তামাকের পাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া 
লষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। কড়া অবস্থার পাতাসহ কীড়াগুলি 
কেরোসিনে ভিঙ্গাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেই চলে। বড় পোকা বাছিয়া 
জড় করিয়া মাটাতে পুতিয়া অথবা আগ্জনে পুড়াইয়া মারিয়া 
ফেলিতে হুয়। 

্রচ্ললন্ন--জমি ও চাষের তারতম্য অঅঙ্ুসারে বিঘাপ্রতি ৩ হইতে 
৫ মণ পৰ্য্যন্ত তৈয়ারী তামাক উৎপন্ন হয়। তামাকের গুণাগুণ 
অনেকটা! জমি তৈয়ারী, পাতা শুকান ও জাত দেওয়ার উপর 
নির্ভর করে। 


লাহ্িচহ, (Papaver Somniferum. Opium. 
N. 0. Papaveracemw) 


আফিংএর সংস্কৃত পর্য্যার-আকুক, অহিফেন, 'অফেন। 
আযুর্কোদে ইহার গুণাগুণ_অহিফেন শোষক, মল-সংগ্রাহক, শ্োক্সস 
ও ৰাত-পিত্ৰদ্ । আক্ষেপ-নাশক, নিজ্রাজনক্, মত্বতা-কারক, বর্শ্মকারক, 
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বেদনা-নাশক, মৃত্রাতিলার নাশক, কাশ, শ্বাসাতিসার ও রক্ত-ক্ষারণ 
নিবারক । 

দেশভেদে আফিংএর নাম : বাংলাতে_্সাফিং। উদ্ভরভারতে__ 
আফিম ।  মহারাষ্ট্র__হবাফুকড়বী, ন্দপৃ। গুজরাটে_খফীন। 
কর্ণাটে__অফেন। পারস্কে--অন্তযুণপ তিধ্যাক । আ্ারবীতে--লবঞ্ছল 
খসখাস। মালবে--আফন । তৈলাঙ্গ_নাল্লামন্দু। 

আফিং গাছের ফলের গায়ে আচড় কাটিলে উহ! হইতে যে আঠা 
বাহির হয় তাহাই আফিং নামে পরিচিত। আফিংএর বীজের নাম 
পোস্ত । সাধারণতঃ আফিং ওঁধধ এবং নেশার জন্য বাবন্ৃত হইব! 
থাকে । ইহার মাত্রাধিকা হইলে বিবৰৎ কাৰ্য্য করিয়া থাকে | ইহার 
ৰীঞ্জ অৰ্থাৎ পোস্ত খাস্ধরূপে ব্যবহার করা হয়। আফিং একটি বিশেষ 
সুলাবান্‌ ফসল, কিন্ত গভনমেণ্টের বিন! অস্থমতিতে ইহার চাষ করা 
যায় না। 

নাইট্রোঙ্জেন-প্রধান দো-আ্বাশ মৃত্তিকা আফিংএর চাষের পক্ষে 
উপযোগী । জলসেচনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আফিংএর জমি 
নির্বাচন কৰিতে হয়। 

নাইট্রোজ্েন-প্রধান সার আফিংএর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিধা 
প্রতি অন্যান ৫* মণ গোবর, ২* সের সোডিয়াম নাইট্রেট্‌ ও ২ মণ 
রেড়ীর খৈল প্রয়োগ করিতে হস্ত । 

ভুট্টা. গ্গোয়ার, পাট ইত্যাক্ছির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আফিংএর চাষ করা 
যাইতে পারে। 

বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত জমিতে বার বার চাব ও মই. 
দিয়া জমি ডেলা-বিহীন ও আগাছা-শৃন্ত করিয়! লইতে হয়। প্রথম 
চাষের পরেই সমস্ত গোবর-সার জমিতে সমভাবে ছিটাইয়! দেওয়া 
দরকার; খৈল ও নাইট্রোজেন-প্রধান সার, গাছ ৬1১ 'অঙ্গুলী বড় 
হইলে ২1৩ ৰারে ব্যবহার করিতে হয় । এক বিঘ! জমির জন্য আধসের 
ৰীজ্ আবশ্যক । আফিংএর বীজ্দ অতি ক্ষৃ্জ, তদন্ত বীঙ্গ বুনিবার 
পুর্বেধ উহার দ্বিগুণ বা তরিগুণ গু ডা-মাটির সঙ্গে বীজ্দ মিশাইয়া 


4 








আফিং ৯৩ 
জমিতে ছড়াইয়! দিতে হয় । দম্কা হাওয়া কি বৃষ্টির সম্ভাবনা! থাকিলে 
ও দিন বীন্-বপন স্থগিত রাখা উচিত | সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মালে 
ইহার বীজ বপন করিতে হয় এবং ফাল্তন মাসে আফিং সংগ্রহ 
করিতে হব। কপূরের জলে অন্যান একঘণ্টা সময় বীজ ভিজ্ঞাইয়া 
পরে বপন করিলে, একদিকে যেমন বীজ ও চারা রোগমুক্ত হয় 
অন্যদিকে তেমন সন্ধুরোদগমের কার্য্য সন্থর সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক 
সপ্তাহ মধ্যেই প্রায় সমস্ত ৰীন্দ অন্ধুরিত হয়। এখন জমির সমতার 
উপর লক্ষ্য করিষা জমিতে আবশ্যক অনুযায়ী সেঁচের নালা তৈয়ার 
করিতে হয়। 

বীক্ষ অস্কুরিত হওয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনেই একবার সেঁচ দেওয়া 
আৰম্াক ৷ ইহার পর মাঝে মাঝে সেভ ও আগাছা নিড়াইয়া গাছ 
পাতলা করা ভিন্ন অন্ত বিশেষ কোন পরিচর্যার আবস্যাক হয় না। 
জমিতে রসাভাব না হইলে প্রথম মাসে ৩ বার এবং পরবর্তী প্রতিমাসে 
একবার করিয়া সেচ দিতে হয়। জমি নিড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ 
পাতলা করিয়া দিতে হইবে। গাছগুলি পরস্পর ৫/৬ ইঞ্চি ব্যবধান 
থাকিলেই চলিতে পারে । অস্কুরিত হইবার ৩ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল 
হইতে আরম্ভ করে। ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি সাবধানে 
পাপ্ড়িগুলি উঠাইযা লইতে হয়॥ ইহার ৮/১* দিন পরে ব্আফিৎএর 
অপরিপক্ষ ফলগুলিকে উপযুক্ত ছুরিকা-দ্বারা উপর হইতে নীচে পর্যাস্ত 
অনুমান ৮ ইঞ্চি পকিমাশ গভীর ভাবে ত্বাচড় কাটিয়া রাখিতে হয়। 
ইহার দ্বার! ফলের উপরিভাগের ত্বকের রস বা আফিং বাহির হইয়া জমা 
হইতে থাকে । স্থান-বিশেষে পৌষ হইতে ফাল্তন মাস পধ্যন্ত এই রস- 
নিক্ষাসন-কাধ্য সম্পক্প হইয়া থাকে । 





৯৪ ফসল 


উত্পউ বলত (Abroma Augusta. Perennial Hemp. 
N. 0. Sterculiacem) 


উলট কম্বল বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত । ইহা এদেশে সাধারণতঃ বন্তুভাবে 
ক্মিয়া থাকে এবং ভেষজরূপে বাবহৃত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের ডাল 
বৎসরে ৩ বার কাটির! পাটের ন্যার পচাইয়া স্বাশ বাহির কর! যাইতে 
পারে। ইহার আশ রেশঘের স্যার । বর্ষাকালে ইহার পুম্পোদগম 
হয় এবং ৰীঙ্গ শীতকালে নপক হম্স। ইহার ফল কবিরাজী ওঁষধে 
ব্যবহৃত হয়। বীজ হইতে অতি সহজে ইহার চারা উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে। 








পঞ্চম অধ্যায় 


( মসলা-জাতায় ) 
শ্রন্নিস্লা (Coriandrum Sativum. Coriander. 
N. 0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_ধন্যাক । 

ধনিয়ার সংস্কৃত পর্যার্ _ধন্াক, ধানক, ধান্য, ধানেযক, বিতুন্লক, 
কুনটী, ধেস্থকা। কাচা ৰনিযা! কুস্তপ্ুকু ও ধনীয়ক নামে আখ্যা । 

আয়ূর্কেদে ইহার গুণাগুণ --ধনি। কষায়-রস, সি, ব্অবৃদ্থা, সুত্র- 
কারক, লঘুপাক, হৃদ্রগ্রাহী, মলবন্ধকারক, পাকে__স্বাছু রস, পাচক, 
ইহা জিপোষ, শ্বাস, কাশ, রক্রদোষ, তৃষ্ণা, দাহ ও কুষি-নাশক । কাচা 
ধনিয়ার গুণ শুষ্ক ধনিয়ার গ্রায়, বিশেষতঃ ইহা স্বাদ ও পিত্তনাশক । 

দেশভেদে ধনিয়ার নাম--বাংলাতে--ধনিয়া, ধন্াঁ। উত্তরভারতে_ 
কোখুগ্ুরি ও ধনিত্ন।। যহারাষ্ট্রে_-ধনে, কোথ্িংৰীর । গুজরাটে--ধানা, 
কোথমীর । তৈলঙ্গে -কোচিমির চেট্র , ধনিযলু , কোথষিলু , খানীপাপু । 
তামিলে--কোটমল্লি। কর্ণাটে_কোথুস্বরী । পারস্তে--তুখ্্‌মে কজীজ্ঞ। 
আরবে--কজ্বুর! । 

ইহার বীঙ্গ মসলাক্কূপে প্রচুর পরিষাশে ব্যবহৃত হয়। এদেশে 
ধনিয়া, নিত্য রন্ধনের একটি বিশিষ্ট মসলার মধো গণ্য । ব্যঞ্জনাদি 
স্থগন্ধবিশিষ্ট! করিবার জ্ন্ত কাচা অবস্থার ইহার পাতা! ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

পলি এবং এটেল দৌোরাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে অসুকূল। 
কান্তিক মাসে উপযু্পরি চাষ ও মৈ দিয়! জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া 
লইতে হয়। তৎপরে জমিতে বীজ ছিটাইয়া বপন করিয়া একখানা 
হাল্কা মই-ঘারা বীন্গগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। এক বিঘা জমির জন্ত 





৯৬ ফসল 


/২॥* সের বীঙ্জের প্রয়োজন হয়। ধরনিয়ার বীন্দ বপন করিবার পুর্বে 
উহা অন্তত: ৮1৯* ঘণ্টা জলে ভিজ্গাইরা রাখিতে হয়, পরে জল হইতে 
ছাকিয়া লইদ্ব! যাটির উপরে কিছুকাল ছড়াইরা রাখিলেই উহার গায়ের 
ক্ষল শুকাইয়া যায়। এ অবস্থার উহার সহিত কিছু ছাই মাখাইয়া 
জমিতে ছিটাইরা বপন করিতে হুয়। জমিতে সারিবন্দি করিয়াও বপন 
করা চলে । রূপ করিতে হইলে ১ হাত স্তর সারি করিয়া প্রতি 
সারিতে ১ ফুট স্তর ৩1৪টা হিসাবে বীজ্জ বপন করিতে হয় এবং বীজের 
উপরিভাগ এক অঙ্গুলি পরিমাণ গুঁড়া মাটি দ্বারা ঢাকিয়া! দেওয়া দরকার। 
প্রতিদিন জল সেচন করিলে ৬৭ দিনের মধোই বাদ 'অন্ধুরিত হুইবে। 
মাঝে মাঝে জল-সেচন এবং আগাছ! নিড়াইন্বা দেওয়া ভিন্ন ইহার জন্ত 
আর কোন প্রকার বিশেষ পরিচর্যা করিতে হয় না। 

পলি মাটিতে চাষ করিলে কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না। 
ইহা! ছাড়া! প্রতি বিথাতে ৩* মণ গোবর সার প্রয়োগ করিলে ভাল 
ফসল পাওয়া বায় । ফাল্সন মাসে ফসল পাকিয়! থাকে, তখন গাছসহ 
টানিয়া তুলিয়। ২৩ দিন শুকাইবার পর ঝাড়িয় লইয়া গৃহজাত 
করিতে হয়। 

অনেক সময়ে লক্ষা-মরিচ, মিঠা-কুষড়া ইত্যাদির ক্ষেতের চারিপাশে 
অল্প পরিসরে বেড়ার ন্মাকারে ধনিয়ার চাব করা হয়, ইহাতে ক্ষেত্রে 
পোকার উপদ্রব কিছু কম হুইতে দেখ! যায়। শুধু কাচা অবস্থায় পাতা 
ব/বহারের জন্য বাস্স-ুষি হিসাবে ইহার বিস্তর চাষ হইয়া খাকে। 


ল্চাললজ্ঞী-লা (Nigella Sativa. Black Cumin, 
N. 0. Ranunculacem) 


ইহার সংস্কৃত নাষ__কষ্চজীরক । 

কালজীরার সংস্কৃত পর্যান্র_কুষসার, জুগন্ধ, উদগার-শোধন, 
কালাঙ্গাজী, হ্ষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃদ্বীকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু , 
ক্কুষণ উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্ধী । 
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কালজীরা ৯৭ 


আযুর্কোদে ইহার গুণাগুণ _-আকার-ভেদে ছোট ও বড় ছুই 
প্রকার কালঙ্গীরা আছে, তন্মধ্যে ছোট কালঙ্দীরা--চক্ষুর ্দ্যোতিবর্দ্ধক, 
কুচিকর, উষ্ণৰীর্য্য, স্থগন্ধ, ধারক, কটু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক | ইহা জীর্ণ 
জ্বর, কফ, শোখ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠটনাশক | 

বড় কালজীরা__তিক্ত, কটু, উষ্ণবার্য্য, অগ্রিদীপক, বীর্ধাবদ্ধক, 
অঙ্গীর্ণনাশক, গভাশয়-সংশোধক | ইহা! আশ্মান বায়ু, গুল্ম, রক্তপিত্ত, 
ক্ুমি, কফ, পিত্ব, আমদোব, বাত ও শুলনাশক । 

দেশভেদে কালজীরার নাম__বাংলাতে__কাললগীরা, কালীজিরা, 
কাল্যাগীরা।  উত্তরভারতে-_কালঙীরা, মঙ্গরইল।  তৈলঙ্গে_ 
নল্লজীর।  মহারাষ্ট্রেব_সহাঙ্সিরেং ও কালেজ্গীরেং। কর্ণাটে-_ 
করিলীরকে | গুক্সরাটে__শাক্দীর | পারস্কে--আীরেপ্রাহ । আরবে 
কমুন, কিরমানী। 

ইহা সাধারণত: এদেশে মসলা এবং বধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । ইহা হইতে তৈল নিক্ধাসন করিয়াও এধধাদিতে ব্যবহার 
করা হয়! 

দৌয়াশ বিশেষতঃ বেলে দোয়াশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । 
কাত্িক-অগ্রহায়ণ মাসে জমি প্রস্তত করিয়া! ছিটাইয়! বীক্গ বপন 
করিতে হইবে । প্রতি বিঘা জমির ফসলের অন্ত “১/* সওয়| সের 
ৰীজের আবশ্যক হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলেই ক্ষেতের মাটি 
উস্কাইবার সঙ্গে সঙ্গে আগাছা পরিষ্কার এবং ঘনসন্পিবিষ্ট চারাগুলি 
তুলিয়া ফেলিয়া! ফসল পাতলা করিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির নিতান্ত অভাব 
হইলে মাসে দুই বার জল সেচন কর! কর্তব্য । এতনদ্যতীত ইহার 
জন্ত অন্য কোন প্রকার পরিচর্যা করিতে হয় ন7া। এই ফসলের চাষে 
জমি খুব নিশ্ডেন্গ হইয়া পড়ে, সেই জন্ পরবর্তী ফসলে সার প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য । 


১৩ 





৯৮ ফসল 


তীল্ল্লা (Cuninum Cyminum. Cumin. 
N. 0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_শুরুজীরক । 

লীরার সংস্কৃত পর্ঘ্যার_-শুক্লদীরক, জরণ, অজাজী, দীপ্যক, কণা, 
জীর্ণ, জীর, জীরণ, মাগধ, দীপক, অজাজিকা ও বহ্নিসখ | 

আয়র্কোদে ইহার গুণাগুণ_-শুরুজীরা--কটু, উষ্চৰীর্ষা, অগ্রিবদ্ধীক, 
জু, সুগন্ধ, রুচিকর, পাকে--কটু, তীক্রবীর্ধ্য, বলকর, যেধাবদ্ধক | পিত্ত, 
বাস, গুন্স, অতিসার, গ্রহবী, কমি, কফ, আম্মান ও জর-নাশক | 

দেশভেদে ইহার নাম--ইহাকে উত্তরভারতে-_জীরা, সফেদ জীরা। 
তৈলঙ্গে--জীলকরর ও জীলকার!। মহারাষ্ট্রেঁ-জীরে ও পাংটরে জিরে। 
পুলরাটে_শাকস্ন জীরুং, সাছ জীরুং। কর্ণাটে_জিরিগে, বিলিক্স- 
জিরিগে। পারস্ডে--জীরা। আরবে--বমুন। 

এ দেশে জীরা নিত্য রক্ধনের একটি বিশিষ্ট মশলা, কিন্ত 
_আশ্চর্ধের বিষয় এ দেশে ইহার চাব প্রায় নাই বলিলেই হয়। বাঙ্জারে 
যে জীরা পাওয়া যায় তাহা বপন করিলে সাধারণতঃ অঙ্কুরিত হয় না। 
পাঞ্জাব, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, এবং আফগানিস্থানে ইহার প্রচুর চাষ হইয়া 
থাকে এবং আমাদের দেশে এ সকল স্থান হইতেই জীরার 'আমদানী 
হয়। বেলে দৌস্জাশ মাটিতে, কান্ডিক-অগ্রাহারণ মাসে বীঙ্গ বপন 
করিয়া, যোয়ান, রান্ধনী, যৌরী প্রভৃতি উহার সমজ্গাতীয় শৃ্তের অনুরূপ 
চাষ করিতে হয়। আমাদের দেশে জীরা চাষের অন্তরায় হিসাবে এই বলা 
যাইতে পারে যে ইহার যৎসামান্ত চাষে যে ফসল পাওয়া গিয়াছে তাহার 
গন্ধ অত্যন্ত তীব্র বলিযা মসলা হিসাবে ব্যবহারের অনুপযোগী । এই 
সুল্যবান্‌ নিত্যব্যবহাধ্য কসলটী সন্বন্ধে সম্যক গবেষণসুলক চাষ হওয়া 
দরকার । 





যোয়ান ৯৯ 


ন্যাকা (Carum Copticum. Ajawan. 
N. 0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম--ববানী । 

যোয়ানের সংস্কৃত পর্ধ্যায়__যবানী, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, 'সঙ্জযোদি কা, 
দীপাক!, দীপ্যা, যবসাহবয়। p 

আযর্কেদে ইহার গুণাগুণ_-যোয়ান--পাচক, রোচক, তীক্ষ ও 
উউঞ্চৰীৰ্ঘ্য, তিক্ত, কটু, লঘুপাক, অগ্নিনীপক, পিল্তনক | ইহা! শুক্ৰ, 
শূল, বাত, কফ, উদর, আনাহ, গুন্ম, ্লীহা ও ক্রষি-নাশক । 

দেশভেদে বযোয়ানের নাম-__বাংলাতে__বোম্থান | উত্তরভারতে_ 
অজ্গবাইন, অজমান। মহারাষ্ট্রে--ওব্ব।। কর্ণাটে_ওড়, উৎডু । তৈলঙ্গে_ 
ৰামু, ওমমী| তামিলে--অমম। গুজরাটে_-অজমা। পারস্তে- 
নাহ্থথাঁ। আরবে--কমূন্‌-মুলুকী । 

ইহা পানের মসলা এবং ধধাদিতে ব্যবহৃত হুয়। ইহা ভাটাতে 
চোয়াইর! যে নিধ্যাস বাহির হয় তাহা এবধরূপে ব্যবহার করা হইয়া 
থাকে । 

বেলে দৌয়াশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । কার্তিক-অগ্রহায়ণ 
মাসে জমিতে ৩৷৪ বার চাষ ও মৈ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়! লইয়া 
তৎপরে জমিতে ছিটাইয়া বীজ বপন করিতে হয়। 

এক বিঘা জমির ফসলের জন্ত /৩ সের হইতে /৫ সের বীজ্দের 
প্রয়োজন হয়। চারাগুলি আধ হাত পরিমাণ বড় হইলে, জমি উস্কাইয়! 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতক চার! তুলিয়া ফেলিয়া শস্ত পাতল! করিয়া 
দিতে হুইবে । ফান্ধন ষাসে শঙ্ত পাকিলে উহা! জমি হইতে তুলির 
আনিয়া ভালরূপে শুকাইয়া, এবং ঝাড়ি লইয়| গৃহজাত কর! যায়। 
প্রতি বিঘাতে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ সাধারণতঃ ২৩ মণ । কখনও 
কখনও জমিবিশেবে ৪1৫ মণও উৎপন্ন হইরা থাকে । 


সোন্রী (Pimpinella Anisum. Anise. 
N. 0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম--মিশ্রেয়া। 

মৌরির সংস্কৃত পর্য্যায়_যিশ্েয়া, মধুরী, শীতশিবা, মধুরিকা। 

আয়ু্কেদে মৌরীর গুণাগুণ--মৌরী শুলফার ন্তার গুণবিশিষ্ ; 
বিশেষতঃ কটু, তিক্ত, দিন, অগ্নিদীপক, ধারক, জদয়গ্রাহী, জর, 
নেত্ররোগ, ব্রণ, গ্রেশ্ন, অভিসার, বমি, বায় ও কৃষিনাশক। ইহার জল 
মধুর, উষ্ণ পথ্য, অগ্সিকর, পিত্নাশক, রুচিকর, গুল্ম, শূল ও বায়জ্জনিত 
পীড়া-নাশক । 

দেশভেদে মৌরীর নাম__বাংলাতে__-মৌরী। উত্তরভারতে--সোফ। 
মহারাষ্ট্রে--বড়ীশোফ । শুলরাটে__বরিয়ালী। কর্ণাটে_কাংসছসিগে। 
তৈলঙ্গে_-পেন্দঙ্গিল কুরহু সোফ। তামিলে_সেহিফিরে। পারস্তে_ 
বাদিয়ান। সারবে--এজিয়ানজ, অস্লুল এজিয়ানজ। 

এ দেশে ইহা সচরাচর পানের মসলা এবং বাঞ্জনাদি শগন্ধমু 
করিবার জন্য ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। মৌরী ভাটাতে চোয়াইয়! উহার 
নির্ঘ্যাস বাহির করা হয়। উহ্‌! স্থগন্ধিরূপে এবং নানাপ্রকার ডাক্তারী 
ওুষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিবিধ আয়ৰ্কেদীয় ওবখেও, 
ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। 

এ দেশে মৌরীর বিস্তৃতভাবে চাব হয় না। মধ্যভারতের মুসলমানগণ 
কর্তৃক ইহার বিস্তৃতভাবে চাষ হইয়া থাকে। ইহার গাছ, ফুল 
ও ফলের আকুতি অনেকটা শুলফার ন্যার। চাব-প্রণালীও শুলফার 
অনুরূপ । 


1 
1 


রান্ধনী বা চন্দনা! ১০১ 


স্লাহ্দন্লী শব! চন্দনা (Carum Roxburghianum. 
N.0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_অভুমোদা । 

রান্ধনীর সংস্কৃত পর্ণ্যায়_অঙ্গমোদা, উগ্রগন্ধা, মোদা, হত্তিময়ূরক, 
খরাহ্বা, কারবী, বল্লী, বন্তমোদা ও মর্কট । 

আয্ুর্কোদে ইহার গুণাগুণ। নান্ধনী__কটু, ভীক্ষবীধ্য, অগ্রিদীপক, 
উচ্চৰীৰ্ষ্য, দাহজনক্, রুচিকর, লঘু ও ধারক | ইহা কফ, বায়ু , নেত্ররোগ, 
কমি, বমি, হিন্কা ও বন্তিদেশের পীড়ানাশক | 

দেশভেদে ইহার নাম। বাংলাতে_রান্ধনী বা চন্দনা। 
উত্তরভারতে__অমোদ । গুজরাটে__বোড়ী অজ্মোদ। তৈলঙ্গে_ 
বামং, আজামৌদা। পারন্তে-করপস্‌। আরবে-__হুবুল কত্ুকের ফস্‌। 

এ দেশে ইহা ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ফোড়নরূপে এবং 
বিবিধ আযুর্কেদীয় উষধে বাবহৃত হইর! থাকে । পরিপাক-কাখে 
ইহা যোয়ানের প্রায় কার্যকরী এবং বমন নিবারণের জন্তা ইহ! একটি 
প্রসিদ্ধ উষধ। এ দেশে ইহার বহুল চাষ হইয়া থাকে । 

এ দেশের কুষকগণ স্বতক্্ভাবে প্রায়ই ইহার চাষ করে না। লক্ষা- 
মরিচ, শিঠা-কুমড়া ইত্যাদি রবিশস্তের ক্ষেতের চারিপাশো বেড়ার 
"আকারে ইহার চাষ করিয়া থাকে । প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতে 
ইহার চাষ হইতে পারে এবং ইহার জন্য বিশেষ কোনই পরিচর্য্যা 
করিতে হয় না। ইহার বীজ্জ ঠিক যোয়ানের ন্তায়। ক্ষেত্রের চারিপাশে 
> হাত অন্তর সারি করিয়া খুব পাতলাভাবে বীঙ্গ ছড়াইয়! যাইতে 
হয়, এইরূপ ছুই ভিন সারি বীজ বপন করিলেই উহার গাছগুলি 
ক্ষেত্রের বেড়ার স্তাক্স হইয়| উঠে। খন-সঙ্লিবিষ্ট চারাগুলিকে পাতলা 
করিয্া দেওয়া ও একবার নিড়াইয়! দেওয়া! ভিন্ন ইহার অন্ত কোন 
প্রকার পরিচর্য্যা করিতে হয় না। এক বিঘা জমিতে /৩ সের হইতে 
/৫ সের বীজের প্রয়োজন হয়। বন্ধনী এই প্রণালীতে বপন করিবার 
উদ্দেশ্য এই বে ইহার তীব্র গন্ধে শস্তের অনিষ্টকারক পোকাসমূহ ক্ষে্রন্থিত 


১০২ ফসল 


শস্য সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহ! ছাড়া ক্ষেত্র দুড়িয়াও 
ইহার চাষ হইতে পারে। এন্ধপ চাব করিতে হইলে সারি সারি না 
করি! ছিটাইয়! বীজ বপন করিলেই চলে । 

আষাঢ় মাসের শেষভাগে ইহার বীঙ্গ পরিপক্ক হয়, তখন পাছসহ 
তুলিয়া লইয়া ঝাড়িয়া গৃহজাত করিতে হয়। আষাঢ় মাসে পরিপক্ক 
হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি ভিন্ন ইহার চাষ চলিতে পারে না। 
এক বিঘা জিতে সাধারণতঃ ৩৪ মণ শশ্ত উৎপন্ন হুইয়া থাকে, 
জমিবিশেষে ৬৷৭ মণও উতৎপল্প হয়। 


সেখা (Fenum-grecum Trigonella. Fenugreck. 
N. 0. Leguminoss) 


ইহার সংস্কৃত নাম--মেথী। সংস্কৃত পধ্যার--মেধিক!, মেধিনী, মেথী, 
দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধৰীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা, বল্রী, চক্রিকা, 
মস্থা, নিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতৰীঙ্গ, মুনীন্্রক1। 

আয়ুর্কোদে মেদীর শুণাপ্ুণ__যেখী কুচিকর, 'অগ্নিদীপক, বায়ু, 
শোথ ও জর-নাশক, রক্রপিত্র-প্রকোপক | 

দেশভেদে মেবীর নাম। বাংলাতে_মেধী। মহারাষ্ট্রে_মেখী। 
কর্ণাটে_মে৭পক। তৈলঙ্গে--মেতুলু। পারস্তে--তুখমে শমলীত। 
আরবে _ বজরুল হযা। 

মেখীর ডগা ও কচিপাতা শাক এবং তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার বীল্গ সথগন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়! ব্যঞ্রনাদিতে মসলারূপে ব্যবন্ধত হইয়া! 
খাকে। ইহ! ছাড়া আবুর্কোদে বিবিধ এবধরূপে বাবহৃহ হয়। 
ইমারতি কার্য্যের মসলার জন্য ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 
ইহার চাষ-প্রণালী ঠিক শিড়িংশাকের চাব-প্রণালীর অঙুরূপ, স্ৃতরাৎ, 
এ স্থলে পুনরালোচন! করা হইল না। 
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হলুদ ১০৩. 


হলুদ (Curcuma Longa. Turmeric. 
N. O. Scitaminem) 


ইহার সংস্কৃত নাম হরিক্রা 

হলুদের সংস্কৃত পর্ধ্যার-_হুরিস্রা, রঞ্জনী, গৌরী, রঞ্জিনী, বরব্ণিনী, 
পিঙ্গা, পীতা, বর্ণবতী, নিশা, হটবিলাসিনী । 

আমুর্ষেদে হলুদের গুণাগুণ । হরিদ্রাঁ__কটু, তিক্ত-রস, কুন্ম, উষ্ণ- 
বীৰ্য, শ্লেশ্না ও পিক, বর্ণকর। ইহা! ত্বকের দোষ, মেহ, রক্তদোষ, 
শোখ, ক% ও ব্রণরোগ-নাশক । 

দেশভেদে হলুদের নাষ। বাংলাতে-_হুলুদ, হুল্দী, হলইদ । উত্তর- 
ভারতে হদ্দী ও হলদী। মহারাষ্ট্রে__হুল্দি, হয়দ। কর্ণাটে-__জআরসিন। 
তৈলঙগে__পান্থপু। দাক্ষিণাত্যে_হলদ | গুজরাটে--হল*্র। ফারসী 
জরদ, জরদ্চোব। আরবী--উক্কুস ফর । 

আমাদের দেশে রন্ধনের জন্য যে সকল মসলা ব্যবহৃত হয় হরিফ্র 
তাহার মধ্যে একটি প্রধান মসলা! বলিয়া গণ্য । রীতিমত চাষ করিতে 
পারিলে হরিদ্রা একটি বিশেষ লাভজনক শক্ত হইতে পারে। কিন্ত 
আমাদের দেশের ক্ুবকগণ হরিদ্রার চাষের প্রণালী সম্যক্‌ অবগত না 
থাকার দরুন এ শত্তের রীতিমত আবাদ এদেশে হইতেছে না । 

সত দো-আাশ বেলে মাটি হরিদ্রা ক্ষেতের উপযুক্ত ভূমি । 
মেটেল অথবা! বালী মাটিতে হলুদ ভাল হয় না, অধিক দিনের পতিত 
জমিতে উত্তম হরিদ্রা জন্মে। অধিক্ত দিনের পতিত জমি পাওয়া না 
গেলে অন্ততঃ ৪1৫ বৎসরের পতিত জমিতেও হলুদ এক প্রকার মন্দ 
হয় না। যে জমি বন্তার জলে ভুবাইস্থা ফেলে অথবা যাহাতে বৃষ্টির 
জল বাধিয়া থাকে এই প্রকার জমিতে কখনই হলুদ জন্মিতে পারে না, 
কারণ হলুদ গাছের নীচে জল বাধিলে তাহ! সমূলে বিনষ্ট হুইয়া যায়। 
অতএব যাহাতে হলুদ গাছের নীচে জল জমিতে না পারে এরূপ উচ্চ 
ভূমিতে হলুদের চাষ করাই কর্তব্য । 





১০৪ ফসল 


চাস্বপ্রণাল্লী--বেযুজমিতে হলুদের চাব করিতে হইবে তাহ! 
অন্তত: একছুট গভীর ভাবে খনন করা কর্তব্য । কান্ডিক অথবা অগ্রহায়ণ 
মাসে এ জমি কোদালী-ছার! প্রথমে একবার কোপাইয় রাখিতে হয় । 
তাহার পর ফাস্তন অথবা! চৈত্র মাসে “দোঁ-কোপানী” করিয়া তাহার 
উপর ৩/৪ বার মই দিয়া জমি সমান করিয়া লইতে হইবে। হলুদের 
জমিতে কিছু ঢেল! থাকা আবশ্যক, কারণ ঢেল! থাকিলে জমিতে “ফাক” 
থাকে সুতরাং হলুদ ভাল জন্মে। লাঙ্গল-্বারা চাষ কর! অপেক্ষা 
কোদালী-দ্বার! কোপাইয়! হরিদ্রার আবাদ করাই ন্থুব্বস্থা। 

হ্রোপণ-পদ্ধতি-_বৃ্টি হইলে ১৫ই বৈশাখের পর হইতে 
স্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই পধ্যস্ত হরিত্রা-রোপণের উৎ্কুষ্ট সময় । ইহার পর 
হরিদ্রা রোপণ করিলে গাছ নিস্তেন্দ হয়, সুতরাং তাহার নীচে ভাল 
হরিদ্ৰা জন্মে না। হলুদের মুখা বা গেড় প্রধানত: বীজ্দরূপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । মুথার অভাবে বড় বড় মুখীর দ্বারাও বীঙ্গ করা 
যাইতে পারে। সুখীর দ্বার! বাঙ্গ করিতে হইলে তাহার গাত্র-সংলগ ছোট 
ছোট মুখীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মুথার বীজ অপেক্ষা সুখীর 
বীজে হলুদ কিছু কম জন্মে। 

জমি প্রস্ত হইলে তাহার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক হাত অস্তর ৫/৬ অঙ্গুলি গভীর সোজাস্দজ্ি জুলি 
কাটিয়| তাহার মধ্যে ১৫১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটি হলুদের বীজ 
ফেলাইয়! দিক উহার উপর ৩৪ অঙ্গুলি মাটি চাপা দিয়! দিতে হয়। 
কুষকেরা| জুলি-কাট! ও হরিদ্রার বীজ রোপণ এক ষঙ্গেই করিয়া থাকে | 
তাহারা প্রথমে একটি জুলি কাটিয়। তাহার মধ্যে মধ্যে বীজ ফেলিয়া 
যার এবং দ্বিতীয় জুলির মাটি প্রথম জুলির বীজের উপর চাপা দিয়া 
দেয়। এইরূপে ক্রমান্থক্সে এক জুলির মাটি অন্য জুলির বীজের উপর 
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হলুদ ১০৫ 
এবং জমিও বেশ শুক্‌না থাকে। হলুদের জমি বতই শুকুনা থাকে 
ততই ভাল । 

কোন কোন স্থানে দৈর্ঘ্যে প্ৰস্থে আধ হাত অন্তর এন্মপে হলুদের 
বাজ-রোপণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্ত তাহা ভাল ব্যবস্থা নহে । 
ইহাতে গাছ অত্যন্ত ঘন হয় এবং হলুদ কম জন্মে, বিশেষতঃ হলুদ 
তুলিবার সময়ে কোদালের আঘাতে অনেক হলুদ কাটিয়া যার । হলুদ 
গাছের গোড়ার দাড়া (বাইল ) বাধিয়া দেওয়া! নিতান্ত প্রয়োজন । 
দাড়া বাধিয়া না দিলে গাছের গোড়ায় জল বাধিছা গাছ নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা । 

পূর্ব্মোক্ৰ প্রকারে বীজ্জ রোপণ করিয়া তাহার উপরকার মাটিগুলি 
হাত দিয়া সমান করিয়া না দিলেও চলে। ক্ষেত্রে যে ঢেল! থাকিবে 
তাহা বৃষ্টির জলে গলিয়া গিয়া আপনা-আপনিই মাটি সমান হুইয়া যায়। 
চার! বাহির হইলে একমাস পরে একবার ভাল করিয়া! নিড়াইয়! দিতে 
হয়, নিড়াই়া দিবার সময়ে বাহাতে চারাগুলি ভাঙ্গিয়া না বায় সেন 
সতর্ক হওয়া আবশ্যক । প্রথমবার নিড়াইয়া দিবার ২৮1২৫ দিন পর 
পুনর্ধার বর একবার নিড়াইয়া দেওয়া! উচিত । হরিড্রা ক্ষেত্রে খাল 
জন্মিতে দেওয়া কদাপি উচিত নহে। দো|-নিড়ানীর পরেই হলুদের 
গাছে দাড়া বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য । দাড়া বাধিয়া দিবার অর গাছের 
মধ্যে মধ্যে যে জুলি কাটিতে হইবে তাহার গন্ভীরতা যেন আধ হাতের 
অধিক না হয়। গাছ বড় হইলে তাহার নীচে খাস জন্মিতে পারে না, 
ঘাস হইলে 'তাহ! আপনিই মরিয়া যার । যদি নিতান্তই অধিক ঘাস 
জন্মে, তবে তাহ! হাত দিয়! ছি'ড়িয়া দিলেই যথেষ্ট হন্ছ। ইহার পর 
হলুদের আর কোনক্ষপ যক্ক করিতে হয় না। তবে কিনা গরু বাছুরে 
যাহাতে গাছ ভাঙ্গিয়া না ফেলে সেইজন্য হরিদ্রা ক্ষেত্রে খুব মজবুত 
করিয়! বেড়া দেওয়া আবশ্যক | 

হরিত্র! ক্ষেত্রে সার দেওয়ার তত প্রশ্নোজন দৃষ্ট হয় না। জমি অধিক 
দিন পতিত থাকিলে স্বভাবতঃই তাহার উর্ক্রতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। যদি নিতান্তই সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে পুকুরের তলার 

১৪ 
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পচা মাটি, পচা পাতা, এবং পচা খড় সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
গোৰরের সার দিলে গাছ অত্যন্ত বড় হইয়! বায় সুতরাং তাহার নীচে 
ভাল হুলুদ জন্মে না। অভ্তএব উহ! হলুদের পক্ষে তত হিতকর সার 
নহে। গোৰরের সার দিলে “কড়া-পোকা” জ্বন্মিয়া ষধো মধ্যে হলুদের 
চার! কাটিয়া দেৱ । হরিদ্র! ক্ষেত্রে কোন প্রকার সার না দেওয়াই ভাল। 
সার দিলে হলুদ মোটা হয় বটে, কিন্ত তাহাতে জলীয় অংশ অধিক 
হইয়া! উৎপল দ্রবেঃর ভাগ কষ হয়। 

হন্রিদা-ভত্জোল্লন্দ--মাঘ মাসে বা! তাহার পুর্বে হলুদের 
গাছগুলি শুকাইরা গেলে তাহা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিতে অথবা 
পোড়াইয়! ফেলিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক গড়ার “ফাকে ফাকে” 
কোপাইয়। হলুদ তুলিতে হইবে । তুলিবার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই 
মুথ! ও মুখী পৃথক্‌ করিয়া লওয়|া আবশ্যক । সুখাগুলির গায়ে যে 
মাটি লাগিব) থাকে তাহ! এই সময়ে উত্তমরূপে ঝাড়ি লইতে হয় এবং 
তাহা! ৰীজের জন্য কোন বৃক্ষের ছায়ার অথবা কোন শীতল স্থানে গাদা 
করিয়া পোয়াল চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫ হইতে ৫” 
মণ শুক্ল! হলুদ পাওয়া ৰায়। 

হুরিজ্রা সিদ্ধ করিয়! তাহার শুট প্রস্তুত কর! অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন 
কার্যা। কিরূপে হলুদ সিদ্ধ করিতে হয় এবং সেই সিদ্ধ হলুদ কিরূপেই 
বা শুকাইতে হয় যাহারা স্বচক্ষে ইহা না দেখিয়াছেন অথবা নিঞ্জে না 
করিয়াছেন তাহারা যেন স্বতঃপ্রবুদ্ত হইয়া এই কার্ধো প্রবৃত্ত না হন। 
সিদ্ধ করিবার সময়ে এদিক্‌ ওদিক্‌ হইয়া একটু “তাক্‌ৃ” খারাপ হুইয়া 
গেলেই সমুদয় নষ্ট হইয়া! যায়। বহুদর্শা কৃষক ব্যতীত সহজ্জে এই কার্ধা 
সম্পন্ন হওয়া! কঠিন। কোন ক্ববি-পুস্তক অথবা কোন প্রবন্ধ ( হরিত্রা- 
সন্ন্ধীয় ) পাঠ করিয়া] একবার উধলাইয়| উঠিলেই হলুদ সিদ্ধ হইল, 
এই জ্ঞান ও বিশ্বাস-বলে খাহারা এই কারো অগ্রবর্তী হইবেন তাহারা 
প্রায়ই ক্কতকার্ধ্য -হইকেন না। হলুদ কম সিদ্ধ হইলে “দড় কাচা” 
মারিয়া যার_-শ্তট হয় না এবং ‘অধিক সিদ্ধ হইলে রং অলিয়া যায় 
হ্থতরাং ফসলের দাম কম হয়। 





হলুদ ১০৭ 

সিদ্ধ ও শুক্ক-কণ এ্রশ্পাজী-_হহিস্রা সিদ্ধ করিবার 
পূৰে শাদা, ঝুড়ি ও তেকাটা। সংগ্ৰহ করিয়া রাখিতে হইবে । এইগুলি 
হণুদ সিদ্ধ করাএ উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে হলুদ 
সিদ্ধ কণার জন্ত চুলা কিন্ব। “বাইন” কাটা হইবে (হুরিদ্রার পরিমাণ 
বুঝিয়া চুলা কিংবা বাইন কাটিতে হব) তাহার অনতিদুরে নাদ! পতি 
তাহার উপর “তেকাটা” ও ঝুড়ি বসাইয়া রাখিতে হয়। হলুদ সিদ্ধ হইয়া 
গেলেই তাহা যেন তাড়াতাড়ি করিয়া এ ঝুড়ির মধ্যে ঢালিয়া ফেল! 
যাহতে পারে। মাঝারী রকমের তোলো ( তিঙ্জেল ) হাড়ীই হুরিজর! সিদ্ধ 
করিবার পক্ষে উত্কুষ্ট। প্রথমত: হাড়ীর চারি ভাগের তিন ভাগ হুরিঞা- 
পূর্ণ করিয়া তাহাতে গোবর মিশ্রিত জল ঢালিয়। দিতে হুয়। গোবর- 
মিশ্িত না করিয়া কেবল জল দ্বারাও হলুদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে | 
এই জল যেন হরিত্রাগুলির ৩ ইঞ্চি নীচে থাকে। হলুদের সমান সমান 
জল দেওয়া বা জল দিয়া হাড়ীর মধ্যন্থিত হলুদগ্ুলি ডুবাইয়! দেওয়া 
কোন মতেই উচিত নহে। এইকূপে হাড়ী পূর্ণ করিয়! হলুদ সিদ্ধ করিতে 
হইবে। জাল দিতে দিতে যে সময়ে হলুদ উখলাইরা উঠিবে সেই সময়ে 
একটি কাঠির দ্বারা হলুদপ্ডলি একটু ঠাসিয়া দিয়া তাহা চুলা হইতে 
নামাইয়া কুড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ডালিয়া দিতে হইবে । একবার 
উলাইয়া! উঠিলেই যে হলুদ সিদ্ধ হুইল এমন কথা নহে। ওঁ গরম 
জলের ভাপ বা বাষ্প সমুদয় হলুদের উপর লাগিয়াছে কি ন! ইহ] দেখিস 
তবে চুলা হইতে হলু্ধ নামাইতে হইবে । যদি বুঝিতে পারা যায় যে 
গকম জলের ভাপ উপরকার হলুদে ভাল করিয়া লাগে নাই তাহা হইলে 
আসার একবার উথলাইলেই হলুদগুলি নাষাইতে হয়। ছুইবারের অধিক 
জল উণলাইতে দেওয়| উচিত নহে। তৎপরে সমস্ত সিদ্ধ হুলুদগুলি 
এক স্থানে গাদা দিয়! প্রথম দিন তাহার উপর চেটাই কি চট ঢাকা 
দিয়া রাখিতে হইবে । দ্বিতীয় দিনে এ সমস্ত সিদ্ধ হলুদ কোন ঘাসযুক্ত 
স্থানে ৩৪ ইঞ্চি পুরু করিস বিছাইস্থা ( মেলিয়া ) দিতে হইবে এবং 
প্রতোক ৪ দিন অস্তর তাহা নাড়ির চাড়িরা উপ্টাইক্া পাল্টাইয়া দিতে 
হইবে । এইকরূপে ৪1৫ বার উল্টাইস্া! দিলেই হলুদের রস মরিয়া যাইবে 
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সেই সময়ে হুলুদগুলি ডলিতে হয়। না ডলিলে হলুদের দান! গোল 
হয় না, চেষ্টা হুইয়! থাকে। ৩1৪ বার ভলিলেই হলুদের দানা বেশ 
গোল হইবে। এক দিনেই যে ৩/৪ বার ডলিতে হুইবে এমন নহে। 
প্রথম দিন ডলিয়া দিবার ২৷৩ দিন পরে এক একবার ভডলিয়া দিতে 
হইবে । ডলিয়! দিবার পরেও যতদিন ভাল করিয়া! শুক লা) হইবে 
ততদিন রৌদ্রে দিতে হইবে । ভাল করিয়া শুদ্ধ হইলে এ সমস্ত হলুদ 
কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া লইরা গোলাজাত কি বস্তাবন্দি করিযা রাখিতে হয়, 
পরে দর হইলেই বিক্রয় করিলে চলে । 

একবিঘা। হরিদ্রার জমির জন্ত নি্লিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিম্নলিখিত পরিমাপে আবশ্যক হয় :_ 

পটাশ--/৬ সের হইতে /৯ সের। 

এ্রহণোপযোগী ফস্ফপ্সিক এসিড্‌-__/৫ সের হইতে /৮ সে । 





হলশ্া-সন্লাভ (Capsicum Frutescens. Chillies. 
N. 0. Solanacem) 


প্রাচীন ভাবতে লক্ষা-মরিচের অস্তিত্ব ছিল বলিয়! অঙ্রমান হয় না। 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে ইহার নামোলেখ নাই। কোন আযুর্কেদ এন্থেও 
ইহার গুণাগুণ বর্ণিত হয় নাই। পূৰ্ব্বকালে মরিচ বলিতে বর্তমান 
গোল মরিচকে বুঝাইত। মরিচ, বল্লীদ, কোল, বেল্লজ ও গ্যামতূষণ 
এই কয়টি গোল মরিচের সংস্কৃত পর্য্যায়। প্রাচীন ভারতে এই মরিচ 
এবং চবিক1 অর্থাৎ চই কালের জন্য ব্যঞ্নাদিতে ব্যবহৃত হইত । দেশে 
লঙ্ষা-ঘরিচের আবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোল মরিচের বাবহার কমি 
গিপ্ধাঞ্ছে এবং মরিচের পরিবর্তে ইহা! ব্যবহৃত হয় বলিয়া! ইহাও মরিচ নামে 
ব্ভিহিত হুইয়া আসিঙেছে। 

লক্ষা-নরিচ এই নামটির প্রতি লক্ষ্য করি! স্বভাবতঃই ষনে হয়, 
ইহার চাষ সর্ববপ্রথমে লঙ্কা্বীপ হইতে এদেশে প্রবন্তিত হইয়াছে । কিন্ধ 


+, 
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প্রক্কত পক্ষে সে ধারণা তুল। লঙ্ষা-সরিচের আদি জন্মস্থান আমেরিক্1 
ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ । বিখ্যাত ক্ুবিতববিদ্গণের মতে ইহা 
আমেরিক! হইতে পর্ভুগীজ নাবিকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষে সৰ্ব্মপ্রথম আনীত 
হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার নাম এক্‌সি (A*।)। 
পঞ্ভশীক্গণ ইহাকে পার্নাম্বাকে (Pern৷৮৷০০) বলিত । 
আ্মা্টি_-ভারতবর্ধের প্রায় সমস্ত প্রদেশের মাটই লঙ্কা চাষের 
উপযোগী। ' বাংলা দেশের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, য্মনসিংহ, ঢাকা, 
ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর প্রভৃতি 
জেলায় বিস্তর লক্ষার চাষ হুইরা থাকে । লক্কার চাষের জন্য রসযুক্ত 
মৃত্তিকার আবশ্যক, সুতরাং যে সকল স্থানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় 
তথায় লক্ষার গাছগুলি সত্বর সতেজ্জ হইয়া বহুসংখাক ফল ধারণ করে। 
সাধারণতঃ রসযুক্ত দো-খআশ মাটিই লঙ্কার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
ছায়াযুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয় না; এই জন্ত উন্মুক্ত স্কানে চাষ কর! 
বিধেয়। কোন কোন জাতীয় লঙ্ষার চাষ অপেক্ষাকৃত ছায়াযুক্ত প্থানেও 
হইতে পারে। বারুইগণ বরোজের ভিতর একল্াভীক্ক লক্ষার চাষ 
করিয়া থাকে । এ লঙ্কা কাচা অবস্থায় বাজ্জারে বিক্রর হয়। উহা 
গন্ধে ও ঝালে অক্যান্ত লঙ্কা অপেক্ষা শেষ্ঠ। উহার চাষ উপ্ুকত ্থানে 
হইতে পারে না বলিয়! বিস্তৃতভাবে আবাদ করিয়| শুদ্ধ অবস্থায় 
গোলাজ্জাত করা যায় না। নদীতীরস্থ পলিমাটিতে উৎকৃষ্ট লঙ্কার আবাদ 
হয়। পদ্মা, যেহ্না, যমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্রভৃক্তি নদীর চর এবং উহাদের 
তীরবর্তী বহুদূর বিস্তৃত ছুমিতে বর্ধাকালে নদীর জল প্রবেশ করিয়া পলি- 
মাটির স্থষ্টি করে ; এই জন্যই এ সকল স্থানে লঙ্কার চাষের আধিক্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল পলি-পড়া ভূমিতে বর্ধার জল 
দাড়াইয়। থাকে বলিয়া তথায় শীতের সময়ের মরিচের চাষ হইতে 
পারে কিন্ত বর্ধাতি লঙ্কার চাষ হইতে পারে লা। এই জন্যই বর্ধার 
সময়ে এদেশে কাচা লক্কার মূল্য ॥* আনা হইতে ১২ টাকাতে দাড়ায় । 
বর্ষাতি লঙ্কার চাষ করিতে হইলে, যে উচ্চ অথচ ঢালু দেশ 


জমিতে বর্ধাতে জল দীড়াইয়া! থাকিতে পারে না এরূপ জমি নির্বাচন 
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কৰিতে হইবে। পলি মাটিতে লক্কার চাষ করিতে কোন প্রকার সার 
ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত উচ্চভূষিতে সার প্রশ্থোগ 
আবস্তক । উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে এক প্রকার লঙ্কার চাষ হন্স 
পাহাডিয়া জাতির! ‘কম’ কৃষির সঙ্গে এ লক্কার চাষ করিয়া থাকে। 
এগুলি আমাদের দেশে “গারো-লঙ্কা” নামে পরিচিত। পাহাড়িয়া 
জাতিগণ পাহাড়ের কোন স্থানের জঙ্গল কাটিয়া এ কণ্তিত জঙ্গল 
শুকাইলে অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া দেয়। তৎ্পরে এ স্থানে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ব্যবধানে এক একটা গণ্ত খুঁড়িয়! বিবিধ শত্তের বীজ একসঙ্গে 
বপন করে। উল্লিখিত প্রথার কবিকে “নম ক্রুষি” বলে । এ লক্কাও 
ব্ধাকালে ফলিয়া থাকে। 

চাশ্ল--লিন্ন পলিপড়া ভূমিতে লঙ্ষার চাষ করিতে হইলে পৌষ 
মাসে জমিতে ৪1৫ বার লাঙ্গল এবং তছপযুক্ত মই দিয়া উত্তমরূপে 
পাট করিয়া! লইতে হয়। তৎপরে ২ হাত স্তর সারি করিয়া প্রত্যেক 
সারিতে ১৪* হাত অন্তর ৪ অঙ্গুলী পরিমাণ গর্ত খনন করিয়া এক 
একটি চার! রোপণ করিতে হয় । চারা রোপণের পরে ৩/৪ দিন সকালে 
ও সন্ধার জলসেচনের আবস্যাক হয়। কোন কোন স্থানে চারা 
রোপণ না করিয়া! জমিতে খুব পাতলাভাবে বীক্গ ছিটাইয়া বপন 
করা হয়। বীঙ্গ ছিটাইয়! বপন করিতে হইলে বপনের পর জমিতে 
মই দিয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই এ বীজ 
হইতে চার! বাহির হইয়া থাকে। ছিটাইয়্। বীজ বপন করিলে 
সাধারণতঃই চারা কিছু ঘন হয়। এ অবস্থাত চারাগুলি একটু বড় 
হইলেই উহা! হইতে নিস্তেজগুলি বাছিয্া ফেলিয়া পাতল করিয়া দিতে 
হয় । এ বাছাই-চারাগুলিও বাস্ত-ক্বহির জন্ত বাজারে ব্ক্রিস্ হইয়া থাকে। 

উচ্চ স্ুমিতে যে কোন সময়েই লঙ্গার চাষ হইতে পারে। উচ্চ 
ভূষিতে লক্কার চাষ করিতে হইলে জমিতে সার প্রয়োগের দরকার, 
সুতরাং চার! রোপণের ন্ততঃ ৩৪ মাস পূর্ব হইতে জমি চাষ 
করিয়া উহাতে গোবর অথবা অর্প কোন প্রকার সার প্রয়োগ করা 
দরকার এবং এ সার পুনরায় চাষ ও মই দিয়! মাটির সঙ্গে 


৯) 





লঙ্কা-মরিচ ১১১ 


উত্তমরূপে মিপাইয়া দিতে হব । ক্ষমি বারীতি পাট হইয়া গেলে উল্লিখিত 
প্রকারে ছিটাইয়া বীজ বপন কিংবা চারা রোপণ করিতে হয় । লঙ্কার 
বীন্দে এক বৎসর কাল অন্ধুরিত হওয়ার শক্তি থাকে | ইহার অধিক 
পুরাতন বীজ শঙ্কুরিত হয না। সুতরাং সর্বদাই নিজ্জের ঘবে বীজ 
রক্ষা করিয়া! লঙ্কার চাষ করিতে হয় 

পর্বস্ডী ল্িচশ্যা_চারা আধ হাত পরিমাণ বড় হইলে 
গোড়ার মাটি উদ্ধার! এবং আগাছ!। নিড়াইর়া দিতে হয়। ফসলের 
পৃর্ব পৰ্য্যন্ত এইরূপ ২/৩ ঝার জমি উ্কাইয় ও নিড়াইয়! দেওয়া বাতীত 
মরিচের চাষে অল্প কোন প্রকার পরিচধ্যা নাই। আবমশ্যাক হইলে 
এবং জল সেচনের সুবিধা থাকিলে ২।১ বার জল সেচন করিলে 
ফসল ভাল হুয়। 

সনান্র-_পুরাতন গোবর সার লঙ্কার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
ইহা ছাড়া চুপ, সোরা, গোয়ালের আবর্ক্জনা, সর্ষপ ও রেড়ীর খৈল 
এবং পোড্াযাটি লক্ষার চাষে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

স্বচ্ভল-চক্ন্ন--লক্কার জাতিভেদে রোপণের পর ৩ হুইতে ৫ মাসের 
মধ্যে ফল ধরে। লঙ্কার গাছে এক সমন্থে ফল ধরিয়া? এক সময়েই 
পাৰিয়া বায় না। জাতিভেদে ইহা ৩1৪ মাস হইতে ২৩ বৎসরও 
একাদিক্ৰমে ফল প্রদান করে। বাস্ত এবং বরোজ্জ-রুষি ভিন 
লঙ্কার গাছ ২৩ বৎসর রাখা হয় নাঁ। ক্ষেত্রের ক্কুষিতে কেহ এ 
সকল জাতীর লগ্ষার গাছ রোপণ করে না এক ফসল লইম্কাই গাছ 
তুলিয়া ফেলে ৷ সাধারণত: মাঘ হইতে বৈশাখ যাস পর্ধাস্ত লদ্দার 
ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক হয় সুতরাং এ সময়ের মধো যে সকল মরিচ 
পাকে তাহাই ক্যকগণ শুষ্ক করিক' গোলাজ্জাত করিয়া থাকে; 
কারণ বর্ধার লঙ্কা শুকাইয়া গোলাজাত করিবার সুবিধা! হয় না; 
বিশেষতঃ তখন কাচা লক্কাই অধিক মূল্যে বিক্ৰয় হয়। 

সাধারণতঃ ক্রযকগণ শক মণ্চি চয়ন করিয়া উহ! ৪1৫ দিন রৌদ্র 
স্তকাইয়া! গোলান্দাত করে। কিন্তু নিম্নলিখিত পদ্থা অবলম্বন করিয়া 
মরিচ গোলাজ্জাত করিলে উহ! বহুদিন পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে। 
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প্রথমতঃ সুপক মরিচ চন্ছন করিয়া এগুলি ৪।৫ দিন রোড্রে-শুকাইয়! 
লইতে হয়। তৎপর এগুলি চাটাইর উপরে রাখিয়া কাঠের তকা 
ছারা উত্তমরূপে ‘জাত’ দিতে হয়। ২৩ দিন এরূপ জাতে রাখিলে 
মরিচগুলি চেষ্টা হুইয়া বাইবে | এ অবস্থার যরিচগুলি জাত হইতে 
উঠাই ১৫।২* মিনিট জলে পিদ্ধ করিতে হয়। তৎপর ৮।১* দিন 
উত্তমরূপে শুকাইয়া গোলাজাত করিতে হয়। 

লক্ষা-সন্রিচেন্লস পোকা! ও ল্যান্বি-_লক্ষামক্িচের ক্ষেতে 
সচরাচর পোক! ও ব্যাধির উপদ্রব অধিক দেখা যায় ন!। তবে লাল 
উইচিংক্তি (Large Brown Cricket) (৯* নং পৃষ্ঠা জর্টব্য ), চোরা 
পোকা (Greasy Surface Cater pillar) (৭ নং পৃষ্ঠা ভষ্টব্য ) এবং উই. 
পোক! (White ৯০1৮), ইত্যাদি করেক জাতী পোকার আক্রমণ 
মাঝে মাঝে হয়। 

গোবুরে পোকার ন্ারুতিবিশিষ্ট একপ্রকার পোকা মাঝে মাঝে 
লক্ষার পাঙ! ৩ ডাটা খাইয়া অনিষ্ট করে। এইগুলির বর্ণ পাটল এবং 
গায়ে ধোয়া! আছে । ইহার আক্রমণে গাছ নিভে হুইয়া: পড়ে 
সুতরাং ফলন কষ হব। গন্ধক জালাইর| গোরা দিলে এই পোক1. 
পলাইয়! যায় । 

কোন কোন সমস্ধে লঙ্কার ফলে একপ্রকার উদ্ভিচ্জ রোগ (FRanus 
1১০৮০) জন্মে । এ রোগ-দ্বারা আক্রান্ত ফলগুলি অপক অবস্তায় 
শুকাইয়! ঝরিয়া পড়ে | বার সময়েই এই রোগের প্রাদর্ডাব হয়। 
ঝোর্ডো মিক্শ্চার, জলে মিশ্রিত করিয়া ও জল  পিচকারী-দার! 
রোগাক্রান্ত গাছে ছিটাইয়1 দিলে ঝোগের প্রতীকার হয়। 

ফচ ললন্ন--প্রতি বিঘাতে ৩।৪ মণ লক্ক। পাওয়া যায ॥ 
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আদা! (Zingiber Officinale. Ginger. 
N.0. 5০365052052) 


ইহার সংস্কৃত নাম--স্দাদ্রক । 

আদার সংস্কত পর্ধান্ব__আদ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, ক্সাপ্রিক। । 

আয়ুৰ্বেদে সাদার গুণাগুণ--আদা শুঠের ন্যায় গুণযুক্ত, ভেদক, 
অগ্রিদাপক, গুরুপাক, কটু, উষ্ণবাধ্য, রুচিকর, জিহ্বা ও কঠশোধক, 
শ্বাস, কাশ, বমন, হিকা, বাত, গ্লেশ্ন, বিবন্ধ, বায়প্রকোপ, শোখ ও 
বেদনা-নাশক | ভোঙ্গনেন্র সো লবণযুক্ত আদ্রক তি উপকারক । 
অব্যক্ত রস ও অব্যক্র বীর্য বলিয়া ইহা! অত্যন্ত কফ। কাজি ও লবণ- 
সংবোগে আদা অত্যন্ত দীপক ও পাচক । লবণসহ আদ! হর প্রাদ ও 
বায়ুর প্রকোপ নাশক । 

দেশভেদে আদার নাম। ৰাংলাতে_আদ!|। উত্তর-ভারতে-_. 
আআদ্রখ্‌। মহারাষ্ট্রেঁন্সালে। কর্ণাটে সল্প ও আড্রক!। গুজরাটে 
আদু। তৈলগ্গে__মল্লং। ফারসী--দিংঞ্জিবিলরতব। আরৰী--নিঞ্জি- 
বিল্তর । 

বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই আদার আবাদ হইয়া! থাকে ও 
প্রচুর পরিমাণে আদা আন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে তিন প্রকারের 
"আদ! দেখিতে পাওয়া যাত । আমর! সাধারণতঃ যে ন্সাদা ব্যবহার 
করিয়া! থাকি তদ্বাতীত স্সারও ছুই প্রকারের আদা আছে। প্রথম-_ 
ক্লষ্ণ সাদা, দ্বিতীর-_ন্মামন্সাদ1। কুধণ আদা দেখিতে সাধারণ আদার 
ন্যায়, তবে প্রকার ভেদের মধ্যে এই যে, কুষ্ আদার প্রাস্তভাগ সাধারণ 
আদ! অপেক্ষা রুষ্তবর্ণবিশিষ্ট। আমন্সাদ দেখিতে সাধারণ আদার 
স্তায়, প্রভেদের মধ্যে ইহার গন্ধ ঠিক কাচা আমের ন্যায় খলিয়! 
আমর! অন্ন প্রভৃতিতে আমসআআদার বাবহার' করিয়া থাকি। কুষঃ 
আদ! সাধারণ আদার স্তাত্ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। 

আমাদের দেশে আদার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আদা 
যে কেবলমাত্র রন্ধনকাধ্যে মসলার কাৰ্য্য করে তাহ! নহে। দেশীয় ও 

১৫ 
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বিদেশীয় বিবিধ প্রকার ওঁষধে প্রায়ই আদার ব্যবহার হইরা থাকে । 
আমাদের দেশের কবিরাজেরা আদার বাবহারের বিশেষ পক্ষপাতী । 
অনেক কবিরাঙ্গী এবধই আদা সংযোগে ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে । 

"আদার 'আবাদে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা! আছে ; কারণ 
আদা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে | এক বিঘা জমিতে প্রায় 
৪৮ মণ পৰ্য্যন্ত আদ! জন্সিতে পারে। অতি অল্প পরিমাণ উৎপন্ন 
হইলেও প্রতি বিখায় ২* মণ নিশ্চয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ নাই । বাঙ্গালা দেশের মধ্যে রংপুর জেলায় সর্বাপেক্ষ! 
অধিক পরিমাণে আদা জন্মিয়া থাকে । প্রতি বংসর এক রংপুর 
হইতেই বহু টাকার আদ! বিদেশে বপ্রানী হুইয়া থাকে। 

চ্লান্ম_-একটু উচ্চ এবং বহু দিনের পতিত জমিতেই উত্তমরূপে 
আদার আবাদ হইতে পারে। আদার আবাদ করিতে হইলে অগ্ডো জমি 
ঠিক করিয়া লওয়! কর্তব্য । যে ক্ষেত্রের জমির নিয়দেশ বালুকাপূর্ণ এবং 
উপরিভাগ পলি কিংবা হাল্কা! মাটির দ্বারা আবৃত এরূপ ক্ষেত্রেই আদার 
আবাদ করিবার বিশেষরূপ ্বিধা হয়। জলাভূমিতে অর্থাৎ যে জমি 
বর্ষার জলে ডুবি! যায় কিংবা বে জমির উপর দির! বন্তার স্রোত বহিয়া 
যায় এরূপ জমিতে কখনই আদার আবাদ হইতে পারে না; দো-ত্খাশ 
জমিতেও বেশ হইতে পারে। ক্ষেত্র অতাস্ত কঠিন হইলে আদার মূল 
ভালক্কপ বিস্তৃত হইতে পারে না! সেই নিশিত্ত ব্লগ! মাটির উপরই 
আদার চাষ কর! কর্ণব্য। আদার ক্ষেত্র বহুকালের পতিত জমি 
হইলে উহাতে কোনও প্রকার সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না; কারণ 
বহুকালের পতিত জমি সার দেওয়া! জমির ন্যায় উর্করাশক্তিসম্পন । 
সার দিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গোবরের সার দেওয়াই কর্তবা ॥ 
এখানে একটি কথা প্রত্যেক চাষীরই মনে রাখ! আবশ্যক যে নূতন 
গোবর সারের পক্ষে একেবারে 'ন্থপযুদ্ঞ । পুরাতন শুদ্ধ গোবর চূর্ণ 
করিয়! আদার ক্ষেত্রে দেওয়া বিখেছ 

আদার কোন প্রকার বীজ নাই। ইহার সুলেই বীজের কার্য চলে । 
আদার গাজর হইতে চোখ-যুক্ত অংশসকল পৃথকভাবে ভাঙ্গিয়া লইয়া 
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রোপণ করিতে হয়। ন্দাদার বীন্দ রক্ষা করিতে হইলে উক্তরূপ 
চোখযুক্ত 'সংশসকল ভাঙ্গিয়া লহস্া একদিবস বৌদ্রতাপে শুদ্ধ করিয়া 
গৃহমধো কোনও শুদ্ধ স্থানে খড় বিছাইয় উহার উপর এক কুট পর্যন্ত 
উচ্চ করিস! পাদ দিয়! বীক্ষ রক্ষা কর! হইয়া থাকে । প্রত্যেক চাবীর, 
নিকটেই সকল প্রকার শস্য ও মূলের বীঙ্গই অত্যন্ত আদরের সামগ্রী £ 
কারণ বীক্ষের গুণাগুণের উপরই উৎপন্ন শস্য বা মূলের গুণাগুণ নির্ভর 
করে। উপরি উক্ত প্রকারে আদার বীজ রক্ষা করিলে উহা কিছুতেই 
নষ্ট হইবে না। এই বীক্গ উপযুক্ৰ সময় বুঝিয়া রোপণ করিলেই সুফল 
লাভের সন্তাবন!। 

বৈশাখ মাসই আদা রোপশ করিবার উপযুক্ত সমন | যদি 
কোনও কারণে বৈশাখ মাসে রোপণ না করিতে পার! যায়, তাহ! হইলে 
অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মালের মাঝামাঝি সময়ে নিশ্চন্থ রোপণ কর! কতব্য। 

আদার ক্ষেত্র মা্-ফান্তন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্তব্য । মাঘ- 
ফ্ান্যন মাসে ক্ষেত্রে কোদাল দিয়! পরে বৈশাখ মাসে একবার ক্ষেত্র 
কর্ষণ করা আবশ্যক । কর্ষণ করা ক্ষেত্রে ঘাস মুখা প্রভৃতি বজ্জনানি 
থাকিলে সেগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত। জমিতে বড় বড় ঘাঁটির চাপ 
থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করা কর্তব্য । এই সময়ে ক্ষেত্রে একবার 
মই দিয়! ক্ষেত্রের জমি সমান করিছা দেওয়া কতব্য। এইকপে প্রস্বত 
জমিতে ১॥ ফুট অস্ত্র শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে এক কুট অন্তর 
এক একটি আদা রোপণ করা কন্তবা, রোপণের সময় দেখিতে হইবে 
বী্গ-আদার চোখগুলি যেন উপরের দিকে থাকে । রোপণের পর এই 
চোখের উপর অল্প পরিমাণ গুঁড়া মাটি চাপ! দিতে হয় । 

উল্লিখিতরূপে আদা রোপণ করিবার অল দিন পরেই আদার অদ্ধুর 
বাহির হুইবে। লোষ্ের শেষে কিংবা 'আফাড়ের প্রথমে বখন চার! 
একটু বড় হুইয়া উঠিবে এ সমর একবার ক্ষেত্র লিড়াইয়৷ দিলে ভাল 
হয়। ইহার পর আর ক্ষেত্রে অন্ত কোন পরিচধ্যার দরকার হয় না। 
তবে আশ্বিন-কান্ঠিক মাসে বৃষ্টির পর জমিতে ২১টি আগাছ! জন্মিবার 
সন্ভাবনা। আগাছ1 জন্মিলে তাহ! ফেলিয়া দেওয়া কর্তব্য । ফাস্তন 
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মাসে ক্ষেত্র হইতে আদা তুলিবার সময় হয়। আদ! তুলিবার সময় বিশেষ 
সাবধান হইয়া তুলিতে হয়। সাবধানে তুলিলে আদার চাপগুলি 
ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । আদ! তুলিবার পর বীজের জন্য আদ! 
পৃথক্‌ করির! রাখ! কর্তব্য । বীজের জন্ত আদা রাখিয়া অবশিষ্ট আদা 
গুলির চোখ ছুবীর দ্বার! পৃথক্‌ করিয়া ফেলিয়া আদাগুলিকে একটু 
শুকাইয়| গৃহজাত করিবে। আদাতে কোন প্রকার জল লাগিলে অতি 
সত্বর উহু! পচিয়! বায়। 

কআমন্সাদা ও কৃষণসাদার আবাদ প্রণালীও ঠিক সাধারণ 
আদার স্তায়। 


কিনি (Cinnamomum Zeylanicum. Cinnamon. 
N.0. Lauracem) 


দারুচিনির সংস্কৃত পধ্যায়-_হুচ, বরাঙ্গ, শকল, ত্বক, চোচ, তমুক, 
বর, লাটপর্ণ, ঘনভুঙগ, ্বর্ণভুমিক । 

'আযুর্কেদে দারুচিনির গুণাগুণ-_দারুচিনি লঘুপাক, উষ্ণবীঘা, কটু*স, 
বিশদ, অস্বাহ, পিত্বজনক, হৃদয়, বন্ডিরোগ, বাত, অর্শ, পীনম, রুমি ও 
শুক্রদোষ-নাশক । 

দেশভেদে দারুচিনির নাম--বাংলাতে দারুচিনি, দার্চিনি। উত্তর- 
ভারতে__তজ-দালচিনি। মহারাষ্ট্রে-দালচিলি। ওুজ্রাট ও কর্ণাটে_ 
তঙ্জ। তৈলগ্গে_সনলিঙ্গু, ডালচিনি, সনাললীঙ্গপুতা। তামিলে_ 
কারুখাকরু, উপস্টাই। আরবে_-সালীখা। ব্র্ষদেশে--মিটখ্যাবো। 
লক্ষা্ীপে__কুরু£। 

ীষ্ব_-ফপলা, গন্ধদ্রব্য এবং ভেবজ হিসাবে দারুচিনি ব্যবহার 
হইয়া! থাকে | উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারত এবং লক্াদ্বীপে ইহ! স্বাভাবিক 
ভাবে জন্মে এবং শেযোক্ স্থানে রীতিমত ইহার চাষ হইয়া থাকে । 
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বাংলা দেশের কোন কোন উদ্ধানে দারুচিনির গাছ দেখিতে পাওয়া! বায় 
কিন্তু উহ! কেবল উত্থানের শোভার্থ ই রোশিত হয়, চাদের হিসাবে বন্ধল 
সংগ্রহ করিবার জন্ত নহে। 

বন্ধ অবস্থায় ইহার গাছগুলি খুব বড় হয়, কিন্তু বন্ধলের জন্য চাব 
করিতে হইলে প্রথমতঃ গাছগুলি ৬ বৎসর বরস্ধ হইলে কাটিয়া বন্ধল 
সংগ্রহ করা হয়। পুনরায় বর সকল কহিত গাছের গুড়ি হইতে যে 
ফেক্ড়ী বাহির হয় তাহাও ২ বৎসর পরে বন্ধল সংগ্রহের উপযোগী হয । 
এইরূপে প্রতি ২ বৎসর পরে একই গাছ হইতে বন্ধল সংগ্রহ কর! চলে। 

ভত্তিজ্জ পদাখযুক্ত বেলে দো-দ্মাশ মৃত্তিকা দাকুচিনির চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । ইহা ছাড়া প্রায় সকল প্রকার ভাল মাটিতেই 
দারুচিনির গাছ জন্মিতে পারে তবে মাটি ও আবহাওয়ার তারতমা-ভেদে 
বন্ধলের গন্ধের তারতম্য হইয়া থাকে। 

কাটিং, দাবাকলম এবং পরিপক বীজ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন 
হয়। সাধারণতঃ বীজের চারার দ্বারাই ইহার চাষ হুইয়! থাকে । 

৪/৫ হাত অন্তর গত্ত খনন করিয়া, এ গর্ভের মাটির সঙ্গে কাঠের 
ছাই মিশ্রিত করিয়! লইতে হয় এবং প্রত্যেক গর্তে এক সঙ্গে 8৫টি 
বীক্গ বপন করিতে হয্ধ। বীন্দ হইতে অস্থুর উদগত হইলেই উহাদিগকে 
প্রথর স্র্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বৃক্ষ, শাখা! অথবা! অন্ত কিছুর 
ছার! ছায়ার বন্দোবস্ত করিয়া! দিতে হইবে। ছায়াযুক্ত স্থানে হাপরে 
চার! করিঙ্গাও পরে তাহা স্থানাস্তরিত করা চলে। 

চারাগুলি রীতিমত মাটিতে বসিরা গেলে, মাঝে মাঝে আগাছা 
পরিষ্কার ও গোড়ার মাটি খু ড়িয়! দেওয়া ভিল্প ইহার জন্ত অন্ত বিশেষ 
কোন পরিচধ্য! করিতে হর না চারা রোপণের ৬ বৎসর পরে গাছগুলি 
৫।৬ ফিট লব্ব৷ হয়; এ সময়ে উহ! কাটিয়া ফেলিয়! বন্ধল সংগ্রহ করিতে 
হুয়। এ সকল কন্িত গাছের গুড়ি হইতে বে সকল ফেঁকৃড়ী বাহির 
হয় ২ বৎসর পরে তাহাও বন্ধল সংগ্রহের উপযোগী হয়। 

্বব্জ্ধলল-সসৎ ছাহ প্রঞ্পাতী__গাছগুলি কাটিয়া লইয়া উহার 
মাথা এবং শাখা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে । তৎপরে 





১১৮ ফসল 


একখানা ধারালো ছুরীর দ্বারা উহাদিগকে লব্বালব্ৰি ভাবে চিরিয়া ছুই 
খণ্ড করিতে হয়। পরে ওঁ সকল খণ্ডের বন্ধলের দিক্‌ একখানা কাষ্ট 
অথবা ছুরীর বাট ছারা দৃঢ়ভাবে ঘধণ করিলেই কাষ্ঠ হইতে বন্ধল বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িবে । এইরূপে বল সংগ্রহ হইলে এক সঙ্গে উহার কতকগুলি 
একটির উপরে একটি স্থাপন করি! কোন ভারী জিনিস ছার! ২৪ ঘণ্টা 
কাল চাপিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে এগুলি বাহির করিয়া লইয়া, 
> ফুট পরিমাপ লব্বা খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইবে এবং উহা! ছায়াযুদ্ধ 
স্থানে শুকাইয়া লইলেই চোঙ্গের আকার ধারণ করিবে। এ অবস্থায় 
আঁটি বাধিয়া দারুচিনি বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হইয়া! থাকে। 

ইহার বন্ধল, পত্র এবং শিকড় হইতে অতি সামান্ত পরিমাণ তৈল 
নিষ্কাসিত হয়, উহ! ওঁৰধরূপে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। 


তেজ্জ'পাত (Cinnaumomum 'Tamaln. Cassia Cinnamon. 
N.0. Lauracem) 


তেজপাতের সংস্কৃত পর্ণযার-__তেজ্জপত্র, তমালপত্র ও গন্ধজাত | 

আয়ুৰ্বেদে ইহার স্ণাওুণ-_তেজপত্র উষ্বীর্যা, লব্ুপাক, শ্লেগ্, 
হৃ্লাস, অর্শ ও বাঘুনাশক । 

দেশভেদে তেজপত্রের নাম-__বাংলাতে__তেক্জপাত । উত্তরভারতে_ 
তেজপাত। মহারাষ্ট্রে তমালপত্র । কর্ণাটে-_পত্রক । তৈলঙ্গে_ 
আকুপত্রী । পারস্তে__সাদরন্। 'আরবে-_সজীজ । 

সাধারণতঃ তেজপত্র যসল! রূপে ব্যবহার করা হয়| বাংলা দেশে 
মাঝে মাঝে তেজপত্রের গাছ দেখিতে পাওয়া বায়। আসামের খাসিয়া 
ও জন্স্তিয়! পাহাড়ে ইহার রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। এ প্রদেশে 
মোটের উপর ৬ বর্গমাইল ব্যাপি তেঞ্জপত্রের চাষ হয়। তথায় পৃথক্‌ 





কন্তরী ১১৯ 


উন্তান রচনা করিয়া কিংবা! আম, কাঠাল, স্মপারির সহিত সিশ্রভাবে 
ইহার চাষ হইত ধাকে। তেঙ্গপত্রের চাবের জন্ত প্রখর নৌদ্রোত্তাপ 
এবং প্রবল বারি-বর্ষশ উভরই তুল্য প্রয়োজ্জনীয় । আবার 'অতাখিক, 
বারি-বর্ষণ হইলে পত্রের স্থগন্ধ হাস হইয়! বায় | 

খাসিয়া ও জয়স্তিঘা অঞ্চলে পরস্পর ৫ হাত অন্তর চার! রোপণ 
কৰিয়া 'অমিশ্রভাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে । তেক্জপত্রের গাছের 
আকারের তুলনায় এরূপ দূরত্ব যথেষ্ট নহে; অন্ততঃ ১* হাত অস্তর চারা 
রোপণ করা কর্তব্য । প্রণমতঃ হাপরে ইহার বীজ বপণ করিতে হয়, 
তৎপরে চারাগুলি «৫ বৎসর বন্ধ হইলে হাপর হইতে তুলিয়! স্থাযিভাবে 
রোপণ করিবে। স্থায়িভাবে রোপপের «৫ বৎসর পরে অর্থাৎ গাছখুলি 
৯০ বৎসর বয়স্ক হইলে উহ! হইতে প্রতিবংসর পত্র সংগ্রহ করিতে 
হয়। এইবপে প্রায় শতবর্মব্যাপী এক একটি গাছ হইতে পত্র সংগ্রহ 
কর! চলে। 


ক্রুত্স্ত্লী (Hibiscus Abelmoschus. Musk Mallow. 
N.0. Malvacem) 


কন্তরীর রীতিমত চাষ করিলে বিঘাপ্রতি প্রায় ৫/ মণ আশ পাওয়া 
যায়। ইহার ক্মাশ অতি স্লাবান্। কস্তরীর বীন্গ গুঁড়া করিলে কস্তরী 
অর্থাৎ শুগনাভীর স্তায় একরূপ সুগন্ধ বহিগঁত হয়, এবং ইহা! তৈল এবং 
পাউডারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়! সুগন্ধি দ্রবারূপে বাবন্ধত হইয়া থাকে। 

ইহ! ছাড়া ঢেড়স, স্থলপগ্ম, আতাগাছ, কাপি টুকরী, ধঞ্চে, আনারসের 
পাতা, গোরাচক্রের পাতা এবং কলাগাছের খোল! প্রভৃতি হইতেও 
আশ নিন্ধাসন কর! যাইতে পারে। 





১২০ ফসল 
জাতাীস্কল্ন (ম৷tu৷৫৪) এবং. জৈত্ৰী 00০০) 


(Myristica Fragrans. N.O. Myristicacem) 


জাতীফলের সংস্কৃত পর্যা__জ্াতীফল, জাতীহ্ুত, শালুক ও 
মালতীফল। 

বআবুর্কোদে জাতীফলের ওপাুপ-_দায়ফল লঘুপাক, স্বর শোধক, 
হৃদয়গ্রাহী, বগ্সিদীপক, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কফ, বায়ু , বমন, রুমি, পীণস ও 
কাশ রোগ-নাশক । 

দেশভেদে জাতীফলের নাষ-__বাংলাতে জ্ঞাতীফল, জ্গারফল। 
উত্তর-ভারতে-__জায়ফল | মহারাষ্ট্রে_জায়ফল্স । গুজরাঁটে_জাটফল । 
কর্ণাটে _জাটফল । তৈলঙ্গে__জাক্িকায়া। তামিলে--জোদিকার। 
বহ্ষদেপে-_জাদিক্ষু। পারস্যে--জোভোবুবা। 'আরবে--জোজ-উতলীব,। 

জৈত্রীর সংস্কত পধ্যান্-_জাতীপত্রী, জাভীকোবা, মালডীপত্রিকা। 

'আঘুর্ষেদে ইহার গুণাপ্ুণ__নৈত্রী লঘুপাক, উক্ণবার্্য, কফ, রুমি ও 
বিব-নাশক । 

দেশভেদে জৈত্রীর নাম-__বাংলাতে-_দ্দইত্রী, ৈত্রী। উত্তর- 
ভারতে__জগাবিত্রী। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে_ঙ্গায়পত্রী। গুজরাটে__ 
জাবগ্রী। তৈলঙ্গে_জাজিপত্রী। পারন্তে__আহিত্রী ও বঙ্গবার। 
আরবে-- বিসবাসা। 

জাতীফল এবং জৈত্রী মসলা ও ভেধজ রূপে ব্যবন্ধত হইয়া! থাকে। 
জাতীফণের ত্বকৃকেই লৈত্রী বলে। ইহার আদি জন্মস্থান মলঙ্কা 
(M০l৷॥০০৭) দ্বীপ | অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ণের কোন কোন 
স্থানে ইহার চাষের প্রচলন হইয়াছে । বাংলাদেশে ইহার চাব নাই । 

রীতিমত জল নিকাশের বন্দোবস্ত আছে এইরূপ গভীর এবং 
এটেল মাটি জাতীফলের চাষের পক্ষে উপযোগী । বেলে মাটিতে ইহা 
জন্মিতে পারে না। জাতীফলের গাছের গোড়াতে জল দীড়াইলেই 
উহা! মরিস! বায়। গরম আবহাওয়াযক্ত অথচ বৎসরে ৬০1৭৮ ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয় এইরূপ স্থান জাতীফল চাষের পক্ষে উপযোগী । 











জাতীফল এবং জৈত্রী ১২১ 


পরিপক্ক এবং তাল! বী্গ্ধার! বীজতলার বা হাপরে ইহার চারা প্রস্তুত 
করিতে হয়। হাপরে যাহাতে সুর্ধ্যোত্তাপ এবং অধিক বায়ু চলাচল 
করিতে না পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে । খরার সময়ে হাপরে 
প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়। চারাগুলি ২! ফুট বড় হইলে হাপর 
হইতে ভুলি পরস্পর ২* হাত ব্যবধানে উহাদিগকে স্থার্িভাবে রোপণ 
করিতে হুইবে। ছোট অবস্থার গাছগুলির জন্ত ছায়ার বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। আবশ্যক মতে জল সেচন এবং গোড়ার মাটি উদ্ধাইরা 
দেওয়। ভিন্ন কোন প্রকার বিশেষ পরিচর্যার প্রশ্নো্গন হয না। 
খরার দিনে জমির আর্দ্রতা রক্ষ। করিবার জন্য উত্ভানের সমশ্ড জনি 
খড় অথবা অন্য কিছু ছারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। জাতীফলের 
গাছে স্বভাবতঃই নানাপ্রকার পরগাছা জন্মে, এগুলি নষ্ট করিয়া 
ফেলা কর্তব্য । 

জাতীফলের প্রং ও জ্রীব্ক্ষ শ্বতস্থ। স্থতরাং বৃক্ষ রোপণের সময় 
প্রতি শ্রেণীতে ৮টি ক্রীবৃক্ষের সন্ত এক একটি পুংবুক্ষ রোপণ করিতে হয় । 
জাতীফলের গাছ ১* বৎসরে ফলবান্‌ হন্ত এবং ১৫ বৎসর পৰ্যন্ত 
উত্তরোত্তর ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

ফল পাকিলে আপনা হইতেই উহা! গাছের তলাতে পড়ে, প্রতিদিন 
গাছের তল! হইতে উহা! সংগ্রহ করিয়া খোসা অর্থাৎ জৈত্রী পৃথক 
করিয়া! লইতে হয়। ফলগুলি একটি চেতনা ( চেপ্টা ) পাত্রে মৃতু অগ্রির 
উপরে রাখিয়া শু করিয়া লইতে হয়। খোসাগুলি একটি মাছরে 
বিছাইয দিয়! শুফ করিলে ঈবৎ হুরিজ্রাভ-বাদামী রং ধারণ করে, উহ্বাই 
জৈত্ৰী নামে পরিচিত । 


১৬ 
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ভলন্বত্ক (Eugenia Caryophyllea. Cloves. 
N.0. Myrtacew) 


লবঙ্গের সংস্কৃত পধ্যায়।__লবঙ্গ, শেখর, দিব্য, লবং, চন্দনপুষ্প, 
অপুপ্প, দেবকুম্থম, তৃঙ্গার, বারিসম্ভব | 

সাযুকেদে লবঙ্গের গুণাগুণ ।--লবঙ্গ লঘু, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, 
হৃদয়গ্রাহী, অগ্রিদীপক, পাচক, শূল, হিকা, কফ, শ্বাস, কাস, বমন ও 
ক্ষয়রোগ-নাশক । 

দেশন্ভেদে লবঙ্গের নাম ।_বাংলাতে __লবঙ্গ, লঙ্গ, লং। উত্তরভারতে 
লোড্গ। মহারাষ্ট্রে -লবংগ। কর্ণাটে__লবঙ্গকলিক1| গুজ্গরাটে_ 
লৰীংগ । পারস্তে-_লৌঙ্গ ও মেহক। আরবে--করণ ফুল। তামিলে-_ 
কিরম্বের । তৈলঙ্গে__লবঙ্গলু। দাক্ষিণাতো_লবঙ্। 

লবঙ্গ প্রনামখ্যাত বৃক্ষের পুষ্পকলিক!। লবঙ্গের উপরিভাগের 
গোলাকার ভঙ্গপ্রবণ অংশটি পুষ্পমুক্ট (০০:০1) এবং পুষ্পসুকুটের 
নিয়মের চারিটি কাটা! বিশিষ্ট অংশটি পুষ্পচ্ছদ (015) | সর্ব নিয়ের 
লম্বা অংশটি অপরিণত বীঙ্গাধার (0%75) 1 সাধারণতঃ ইহ! মসলা 
এবং ভেষঙ্গরূপে ব্যবহার হইয়া! খাকে। এদেশে ইহার চাষের 
প্রচলন নাই । সম্ভবতঃ এদেশের স্ৃত্িক1 লবঙ্গ চাষের উপযোগী 
নহে। ভারত-মহাপাগরস্থিত মালয় উপন্থীপে ইহার বিস্তর চাষ 
হইয়া থাকে । 

লবঙ্গের পুষ্প-সুকুল প্রথম অবস্থায় সবুজ বর্ণ থাকে, তৎপরে পীতবর্ণ 
ধারণ করে। এ অবস্থা হইতে লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেই কলিকা 
সকল চয়নের উপযোগী হয় । অধিক দিন বৃক্ষে রাখিয়া দিলে ফুলগুলি 

হইয়া গর্ভাধান-ক্রিয়ায়, নিরস্থিক (৬) ফলে পরিণত হয় ; 

তখন উহাদের বীঙ্গাধার পুষ্ট হয় এবং একটি বা ছুইটি বীজ ধারণ করে। 
(1৯৮৮এর Commercial Products of India দ্রষ্টব্য |) 

বীজ অথবা দাবা কলম হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয়। পরিপক 
বীক্গ একহাত অন্তর হাপরে বপন করিয়া! চারা উৎপন্ন করিতে হয়, এবং 








লব ১২৩ 


প্র সকল চারা তিন হাত পরিমাণ বড় হইলে স্থারিভাব্ে রোপণের. 
উপযোগী হয়। ১৩১৪ হাত অস্তর এক একটি চারা কোণের নিম ॥ 
চারা রোপণের জন্য বর্ধাকালই প্রশপ্ত সময় । 

নিতান্ত বেলে এবং নিতাস্ত এটেল মাটি ভিন্ন প্রায় সকল প্রকার 
মাটিতেই লবঙ্গ গাছ জন্মিতে পারে। গ্যাৎগেঁতে মাটি লবঙ্গ গাছের 
পক্ষে অনুপযোগী ॥ ছারাযুক্র স্থানে এবং যে স্থানে বর্ধাতে জল দীড়াইক্স! 
থাকে তথায় লবঙ্গ গাছ জন্মিতে পারে না । 

২৮২৯২ হাত গর্ত খনন করিয়া এবং এ গর্ডের মাটিতে উপযুক্ত 
পরিমাণ বালু মিশ্রিত করিয়! উহ বিশেষভাবে সচ্ছিত্র 0,০০0) করিয়া 
লইতে হয়। 

দাবা কলম দ্বারা চার! প্রস্তুত করিতে হইলে গাছের নূতন শাখা 
নো্াইয। মাটিতে দাবাইয়া দিতে হুইবে। এ অবস্ধায় দেড় মাসের 
মধ্যেই উহ হইতে শিকড় বাহির হইবে | প্রথম অবস্থায় কলম মাতৃ- 
বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিঘ। ছারাযুক্ত প্থানে রোপণ করিয়া রাখিতে 
হইবে, তৎপরে বর্ধাকালে উহা তথা! হইতে উঠাইয় স্থাপ্সিভাবে রোপণ 
করিতে হয়। রোপণের পরে প্রথম ২৩ বৎসরের জন্ত এ সকল চারার 
উপরে ছাওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে । গাছগ্ুলি ছয় বৎসর বয়ন্ধ 
হইলেই পুশ্পিত হইতে আরম্ভ করে এবং বারে! বত্সরে ফলন [বিষয়ে 
পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু ২+২৫ বৎসরের মধ্যেই উহাদের উৎপাদন 
ক্ষমতা হাস হই যায়, এ অবস্থায় উহারা প্রায় ১৫* বৎসর 
জীবিত থাকে । কোন কোন স্থানে প্রতি ৮ বৎসর স্তর নুতন 
গাছ স্থষ্টি করিয়া পুরাতন অকর্শ্দনা গাছগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা 
হয়। লবঙ্গের গাছ সাধারণত: বড় হুইয়া থাকে কিন্তু মলকা! দ্বীপে 
এক প্রকার লবঙ্গের চাষ হয়, উহার গাছগুলি ৫।৬ হাতের অধিক 
উচ্চ হয় নাঁ। এ সকল গাছ হইতে লবঙ্গ চয়ন করা বিশেষ 
সুবিধাজনক | লবঙ্গ হত্তদবারা চয়ন করাই বিখের | এক একটি গাছ 
হইতে /৩ সের হইতে -/৩॥ সের শুদ্ধ লবঙ্গ পাওয়া যায়। প্রতি 
তিন বৎসর স্তর একবার খুব বেলা ফলন হর কিন্তু তৎপরবন্তী 
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বৎসর গাছগুলি একেবারেই প্রশ্িত হয় না। কাচা লবঙ্গ শুকাইলে 
শতকরা ৬* ভাগ কমিয! বায়। লবঙ্গ চোলাই করিয়া এক প্রকার 
অতি মূলাবান্‌ তৈল বাহির করা হয়, এ তৈল নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে 
ব্যবহার হইয়া থাকে। 


ভাললীন্ন (Crocus Sativus. Saffron. 
N. O. Iridacem) 


জাফ্রানের সংস্কত পর্য্যায় ।_কদুম, চারু, বাহলীক, বণা, অগ্নিশিখ, 
বর, কাশ্মীর, পীত, অভ্রাভ, সংকোচ, পিশুণ ও অস্থক্‌। 

আয়র্কোদে জাক্রানের গুণাগুণ --জাফ্রান কটু, উষ্/বীধ্য, বলকর, 
ক্ষচিকর, দিগ, শিরোরোগ, ব্রণ, ক্বমি, ব্যঙ্গ ও দোষত্রয়-নাশক । 

দেশভেদে জাফ্রানের নাম ।--বাংলাতে জাফ্রান, কুক্ধুম। 
উত্তরভারতে--কেসর, জাফ্রান। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে__কেশর | 
কর্ণাটে_কুংকুম। তৈলঙ্গে--কুদ্ধম পুবু। পারন্তে-লরকা মাস। 
আরবে--জাফ্রান। 

জাফ্রান দ্বারা খাপ্তড্রব্যাদি রঙ্গীন করা! হয়। ইহা ছাড়া ভেষজ 
হিসাবেও জাফ-্রানের বিশেষ কাধ্যকারিত 'আছে। মৃল্যাধিকাবশতঃ 
সচরাচর সম্পন্ন পরিবারেই জাফ রান ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ভারতবর্ষের 
মধ্যে কাশ্মীরে ইহার রীতিমত চাষ হয়। 

জাফরান চাষের জস্ত ঢালু অথচ নির্দ্িষ্টভাবে স্ুধ্যকিরণ পতিত হয় 
এইরূপ জমির আবশ্যক । এরূপ ভূমিতে ছোট ছোট কেয়ারি প্রস্তত 
করিয়া! ৮ বৎসর পর্য্যস্ত পতিত অবস্থার রাখিতে হয় এবং উহাতে কোন 
প্রকার সার প্রয়োগের আবশ্যক হর না। এওঁ সকল কেয়ারিতে 
৮ বৎসর পরে জাফরান গাছের কন্দ রোপণ করিলেই তাহা! হইতে চারা 
উদগত হইয়া থাকে। শ্রাবণ-ভাড্ মাসে এ সকল কেয়ারির মাটি পুনঃ 
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পুনঃ কোদাল স্বার1 কোপাইন্স! লইয়া! উহাতে কন্দ রোপণ করিতে হয়। 
কেয়ারিতে জল দীড়াইয়া থাকিতে না পারে সেঞ্গন্ত কেয়ারির চারিপাশ 
ঘুরাইয়! নালা কাটিয়া দেওয়া কর্তব্য । জাফ রানের কেয়ারিতে একবার 
গাছ বসিয়া গেলে ক্রমাগত ১৪ বৎসর কাল এ সকল কেয়ারি হইতে 
ফসল পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর পুরাতন গাছ ষঙ্জিয়! গির! ভৌম- 
কন্দ হইতে নুতন গাছের স্বষ্টি হুইয়া! থাকে । রোপণের ০ বৎসর পরে 
জাফরান গাছ পুশ্পিত হয়। হেমন্তের প্রথম ভাগে জাফরানের 
পুস্পোদগম হইয়া! থাকে । ফুলের বর্ণ ঈষৎ রক্জণভ নীল । জাফ রানের 
হুল শুদ্ধ হইলেই সুগকযুক্ত হুয়। 

্রশ্রটিত ক্ষুলগুলি চন করিয়া রৌদ্র শুদ্ধ করিয়া “লইতে 
হয়। ফুলের মাতুকেশরের অগ্রভাগস্থিত কমল! রংয়ের মুগগুলি 
(5৮2৭) হইতেই সর্বোত্কুষ্ট জাফ রান পাওয়া! যায়, এ জাফ রানের 
নাম “সাহীঙ্গাফ রান” মুণ্ডের নিয্নন্থ মাত়কেশরের অবশিষ্ট সাদা 
লব্ব। অংশগুলি হইতেও জাফরান পাওয়া বায় কিন্ত তাহা সাহী- 
জাফরান হইতে নিরুষ্ট। ফুলের গুণ ব্বস্থায় যে জাফরান সংগৃহীত 
হয় বাজারে তাহ! “মঙলা” নামে পরিচিত। কুলের শুনক অবস্থায় 
লাঠী স্বার| মৃত আঘাত করিয়া এবং উহা! ঝাড়িয়া “মঙলা” জাফ রান 
সংগৃহীত হইয়া! থাকে। মঙলা! জাফরান সংগৃহীত হওয়ার পর ও 
কুটিত ফুলগুলি জলে নিক্ষেপ করিলে সারাংশ ডুবিয়! যাইয়! পাত্রের 
তলায় কমা হইবে এবং পাপড়ীর অংশগুলি ভালিয়া থাকিবে। 
পাত্রের তলাতে যে স্বংশ জমা হয় তাহাকে “নেওলা* বলে। 
পুনরায় এ ভাপা অংশগুলি রৌজে শুকাইস্কা লওয়ার পর পূর্ব 
কুটটিত করিয়া দ্বিতীয় বার এবং এরূপে তৃতীয় বার পর্য্যন্ত “নেওলা” 
সংগৃহীত হয়, কিন্ত উহা ক্রমেই বর্ণে ও গন্ধে নিকবষ্টতর হুইয়া থাকে। 
নেওলা হইতে যে জাফরান পাওয়া যায়, বাজারে তাহা “লাচা” নামে 
পরিচিত এবং উহ্থাই সর্বাপেক্ষা নিক্বষ্ট শ্রেণীর জাফ রান । 





১২৬ ফসল 


ড় এহাচী (Amomum Sabulatum. Greater 
Cardamom. N.0. Scitaminec) 


ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ।--স্থলৈলা, ত্রিপুটা, কন্যা, ভব্রৈলা, ত্ৰিদিবোস্তবা, 
নি1্কুটা, চক্র বালা, বৃহদেলা, পৃথণীকা। 

আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ ।--বড় এলাচী রুচিকর, তীশ্মবীর্ঘ্য, 
লঘুপাক, উষ্ণবার্য্য, কফ, পিত্ত, হৃলাস, বিবদোব, মুখরোগ, শিরোরোগ, 
বমন ও কাশরোগ-লাশক। 

দেশ-ভেদে বড় এলাচীর নাম ।_-বাংলাতে বড় এলাচী, বড় এলাইচ। 
উদ্তরগারতে__বড়ী এলাইচী, পূব্নী ইলাইচী। গুজরাটে--মোটা এলচী, 
এলচা। কর্ণাটে__পরছুলন্ভী। পারস্কে__হৈল কলাং । 'আরবীতে__ 
কাকলেকিবার। তৈলঙ্গে__পেক্গ, এলাকুলু, বা এলুক চেষ্ট | তামিলে__ 
এলমু। মহারাষ্ট্রে_বেলদোড়ে, থোরবেল! | 

বড় এলাচী মপল1 এবং ভেষজ হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
হইয়া থাকে । দাঞ্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল ভিন্ন বাংল! দেশে ইহার 
চাষের প্রচলন নাই। খাসিয়া পর্বত, সিকিম, নেপাল এবং হিমালয়ের 
পূর্ধ-পাদদেশে ইহার চাষ হইয়া থাকে । 

বড় এলাচীর পত্রগুলি দীর্ঘ এবং ভল্লাকার (1০০০৯), পত্রের 
উপরিভাগ রেশমের ন্যায় সুপ্ম রোম দ্বারা আবুত। পুস্পদণ্ড দীর্ঘ এবং 
লম্বভাবাপনস। 

যাহার নিন্নস্তরে প্রস্তর বর্তমান আছে এইক্ষপ গভীর চুণযুক্ত মাটি 
এলাচী চাষের পক্ষে উপযোগী । জমি একটু বন্ধুর, ছাযরাযুক্ত হওয়া 
উচিত এবং জলসেচনের স্থবিধা থাকা দরকার | এলাচী চাষের পক্ষে 
স্থানীয় বাস্ুর আর্ত! নিতান্ত প্রক্মোঙ্গনীক্গ। 

বীজ এবং কন্দ (৮০) হইতে ইহার চার! উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। উন প্রকারের চারাই ছায়াযুক্ত হাপরে প্রস্তত করিতে হয়। 
কন্দ দার! চার! প্রস্তুত করিতে হইলে তিনটি ফেক্ড়ীযুক্ত এক একটি 
খণ্ড হাপরে রোপণ করিতে হইবে ॥ এক বহসর পরেই চারাগুলি এক 





ছোট এলাচী ৯২৭ 


ফট পরিমাণ বড় হত এবং তখন ইহা! হাপর হুইতে তুলিয়া স্াক্সিভাবে 
রোপণের উপযোগী হয়। আশ্বিন হইতে কান্তিক মাসের যধ্যেই হাপরে 
ৰীজ অথবা কন্দ রোপণ করিতে হুহবে। পরবতী ন্যাঙ্শিন মালে 
নির্বাচিত জমিতে ৬ কুট অন্তর ১ ফুট গভীর গর্ভ খনন করিয়া এ 
গর্ভের মাটির সঙ্গে উদ্ভিচ্জ সার মিশ্রিত করিয়া লইতে হয় তৎপরে প্রতি 
গর্ভে এক একটি চার! রোপণ করিতে হস । চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাচীগাছ 
পুশ্পিত হুইয়া থাকে । এ সময়ে গাছের গোড়াতে চারিপাশ হইতে 
মাটি তুলিয়া দিতে হয়। মেদবৃ্লিহীন পরিক্কার দিনে ফল চয়ন করা 
কর্ধব্য। গাছ হইতে একটি একটি করিয়া ফল চয়ন করিতে হয় না । 
ফলসহ পুষ্পদণ্ড বা ডাটা ভাঙ্দিরা আনিয়া পরে ডট! হইতে একটি 
একটি করিয়া ফল পৃথক্‌ করিয়? লইতে হয়। এইরূপে ফল সংগৃহীত 
হইলে ৪৫ দিন ব্যাপী উহা মৃছ স্ধ্যোত্তাপে শুক্ধ করিয়া লইতে হইবে। 
প্রথর স্থধ্যোত্তাপে অধিক শুক করিলে ফলের খোসা ফাটিয়া বা্গ বাহির 
হইয়া বা়। ফল চদ্জনের পর বৃষ্টি-বাদল হইলে ফলগুলি অগ্নির উত্ভাপে 
শুদ্ধ করিয়া লইতে হয় কিন্ত তাহাতে ফলের বর্ণ এবং গন্ধ অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। 


ছেহাউ এলনাচী (Elettaria Cardamomum. 


Lesser Cardamom. N. O. Scitaminem) 


ছোট এলাচীর সংস্কৃত পধ্যায়।__ত্িপুটা, বয়'্থা, বহুলা, ত্রুটি, 
কপোতবর্ণা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, ভূঙ্গপর্ণিক1। 

আতুর্কেদে ইহার গুণাগুণ ছোট এলাচী কটুরস, শীতবীর্ধা, 
লবুপাক, বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস, অর্শ ও সুত্রকুচ্ছ-নাশক । 

দেশভেদে ছোট এলাচীর লাম ।-__কাংলাতে__ছোট এলাভী, গুজরাটী 
এলাচী। উত্তরভারতে--ছোট এলাচী, শুজ্রাটী ইলায়চী, সফেদ্‌ 
ইলায়চী । মহারাস্ট্রে_বেলচী। ওঙ্গরাটে-_এলচীকা-গদী । তৈলঙ্গে_ 





১২৮ ফসল 


এলাকু। ড্রাবিড়ে-এলোকুল্লকাপু। পারস্যেহৈল, হিল ও হালে। 
আরবে--কাকিলে সিগার। 

ছোট এলাচী গাছের পত্র দীর্ঘ অথচ ভল্লাকার, পত্রের নিয়পৃষ্ঠ সাদা 
রেশমের নার ক্ষুদ্র রোষাব্ৃত । ফলের ত্বক্‌ সাদা, গঠন প্রায় গোলাকার 
'সথচ ত্রিকোপ-যুক্ত। বড় এলাচী হইতে ইহা আকারে অনেক ছোট । 
বাংলা দেশে ইহার চাবের প্রচলন নাই ৷ লক্কান্বীপ, যালবার উপকূল 
এবং গুজরাট প্রদেশে ইহার চাষ হইয়া থাকে। চাষপ্রণালী বড় 


এলাচীর অনুরূপ । 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
€তহ্কপ্রদ ফ দল) 


স্পীউ (Corchorus ০2199512719 and 0. olitorius. 
Jute. N. 0. Tiliacee) 


পাট ভারতবর্ষের একটি উদ্ভিদ্‌। পাট এই নামটি অতি আধুনিক । 
বাংলা দেশে ইহার নাম নালিতা ব! নালিক্সা। ইহার সংস্কৃত নাম 
নাড়ীক, আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ইহার গুণাগুণ বর্ণিত হইস্থাছে | উড়িস্যায় 
ইহার নাম ঝুট । এই ঝুট শব্দ হইতেই বোধ হর ইংরেজী 10০ শব্দের 
উৎপত্তি । 

আইন-ই-আকবরী নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঘোড়া- 
খাট ও রংপুরে পাটের স্থতা-দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইত । ওঁ কাপড় 
‘টাট’ নামে পরিচিত ছিল। গু সময়েও পাট বলিয়া কোন শব্দের উল্লেখ 
দেখা যায় না। কিন্ত এ পুস্তক ন্মনুসারে অন্তুমান হয় যে উদ্ভিদের আশ- 
ধারা যে টাট প্রস্তুত হুইত, তাহ! ও পাট অভির । তখনও অক্তান্ত 
ফসলের প্রায় পাটের নিয়মিত চাব প্রচলন ছিল না। ইহার আশ 
হইতে চট, দড়ি ইত্যাদি প্রপ্তত হইত বলিয়া, ইংরেজ বলিক্গণ এই 
উদ্ভিদ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহারই ফলে ইছার 
চাষ আরম্ভ হয়। প্রকুত পক্ষে ইংরেজ্গগণের বহু পরীক্ষা ও চেষ্টার 
ফলেই পাট একটি লাভজনক ফসলে পরিণত হইয়াছে! চীন, আরব, 
মিশর দেশের উদ্ভিদের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ 'আছে। কিন্ত ফসল 
হিসাবে অন্ত কোথাও ইহার চাষ প্রচলন হইতে পারে নাই। বাংলার 
মাটি ও জলবায়ু পাটের চাষের পক্ষে বিশেষ অন্কৃল বলিয়া পাট 
বাংলা দেশের পক্ষে একটি লাভবান্‌ ফসল বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে । 
উড়িস্তা, আসাম ও বিহারের স্থানে স্থানে কিরৎপরিমাণে পাট জন্মে। 

১৭ 





১৩০ ফসল 


ব্যলহাল্স_ামাদের দেশে চট, বন্ড! ও দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিতেই পাটের ব্যবহার দেখা বার । পাটের ওছ অর্থাৎ যে অংশ 
'অব্াবহার্ধা বলিয়া! পরিত্যক্ত হয়, তন্বারা কাগঞ্জ প্রস্তত হইয়! থাকে । 
পাট-দ্বার! চট, ত্রিপল, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং পশমের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া কম্বল ও আলোরান প্রভৃতি গরম কাপড় 
প্রস্তুত কর! হয়। বাংলা দেশের সর্বত্রই পাটের পাতা শাকরূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আবার পাটের পাতা শুকাইয়! বাছিয়! উহার 
ভিঙ্গান জল এবধরূপে ব্যবহার কর! হয়। পাটখড়ি, পাটকাঠী বা 
পাকাটা ঘরের বেড়া, পানের বরোজের বেড়া, ঘরের চালের ছাউনি, 
এবং জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। 

বান্িজ্য__ইংরেজ বণিক্গণ প্রথমে ধান, গম ইত্যাদি ফসল 
রপ্তানির জন্ত পাটের বন্ড ক্রয় করিত, তৎপরে এদেশ হইতে দড়ি, চট, 
বস্তা! ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্ত পাট রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে। 
১৮২৮ বৃষ্টাব্দে বাণিজ্য সংক্রাত্ত বিবরণে (Commercial Custom 
turns) দেখা ৰায় যে ন্যনাধিক ৪৬* মণ পাট সর্ধপ্রথমে এদেশ 
হইতে ইউবোপ ইত্যাদি দেশে রপ্তানি কর! হইয়াছিল। ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে ভ্ীরামপুরের নিকটে শ্ষটলগুদেশীয় বণিকৃগণ সর্বপ্রথম পাটের 
কল স্থাপন করেন, পাটের আবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চট প্রস্তথতের জন্য দেশী ও বিদেশী বণিকৃগশ বঙ্গদেশের নান! স্থানে 
অনেক চটকল স্থাপন করিয়াছেন। অধিকাংশ চটকলই কলিকাতার 
আশেপাশে গঙ্গার ধারে স্থাপিত হইয়াছে । সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, 
চাদপুর, জগরাথগঞ্জ, মরমনসিংহ, মাদারীপুর, ডোমার, শেওড়াফুলি প্রভৃতি 
স্থান, বর্তমান সময়ে পাটের প্রধান বন্দর। এতঘ্যতীত পশ্চিম ও 
উত্তর বঙ্গের প্রায় সকল জেলা! হইতেই পাট রপ্তানি হইয়া! থাকে। 

পন্রিসা।_ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ৬৯,৩,৯*০ বিঘা তূমিতে 
পাটের চাষ হয়। বঙ্গ, বিহার, উড়িন্যা এবং আসাম ব্যতীত অন্ত 
কোথাও পাট ভাল জন্মে না। বঙ্গদেশের প্রধান শত্ত ধান্ত, তৎপরেই 
পাটের স্থান । 
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বীরভূম ও বীকুড়া ব্যতীত বাংলার প্রায় সর্কত্রই জমির কন্থপাতে 
অল্পবিস্তর পাট জন্মে, তন্মধ্যে মরমনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, ত্রিপুরা, 
ফরিদপুর, পাবনা, রাজ্জসাহী, বগুড়া, যশোহর, দিনাজপুর প্রভৃতি 
জেলাতেই পাটের চাব অধিক । 

জ্ঞাতি_(V৭৮৷০৷)) পাটের ব্যবসাগ্িগণের নিকট পাট সাধারণতঃ 
ছই জাতিতে বিভদ্ঞ-_(১) সিরাজগঞ্জী Corchorus capsularis এবং 
দেশী Gorchorus clitoris  সিরাজগঞ্জী 0.০. জাতীয় পাটের 
ফল গোল বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ গুটী আখ্যা! দিয়াছেন, এই 
পাটের বীজগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, বীজের রং মেটে লাল, পাতার 
স্বাদ তিক্ত সেজন্য ব্দনেক স্থানে ইহাকে তিতা পাটও বলিয়া 
খাকে | ইহার বাশের শক্তি এবং রং দেশী পাট অপেক্ষা ভাল, কিন্তু 
গাছের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। এই জাতীয় গাছের মাথায় অনেক 
শাখাগ্রশাখা বাহির হয়। লব্বা শুটাবিশিষ্ট পাট অপেক্ষা ইহার 
ফসল বল্দি | পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এই জাতীয় পাটেরই চাষ অধিক 
হইয়া থাকে । যোহর, নদীরা, খুলনা, মুর্শিদাবাদ প্রত্ৃতি জেলায় 
নিম্তৃূমিতে, কোন কোন সময়ে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
এই পাটের চাষ জল! ও উচ্চ ভূমিতে তুল্যরূপে হইয়া থাকে । এই 
জাতির মধ্যে নানা প্রকারের পাট দেখিতে পাওয়া যার ; যথা-_নালিতা, 
দেশাল, আউপা, বিভ্ান্ন্দর। ধলন্রন্দর, কাকিয়াবোদাই, পার্কতিয়া, 
ভাই, হেউতি, লাল পাট, লঙ্কাগরিরা, 'আমনিয়া, বেলগাছি, বাপি, 
বেতরী ইত্যাদি । ইহাদের কোনটি আগে কাটা হর আবার কোনটি 
[নিলঘে কাটা হয় এবং কোন পাটের গাছের রং সবুজ, আবার কাহারও 
রং লাল। 

(২) দেশী 0.০. ইহার ফল লব্বা, অনেকটা শুটার স্কায়, এজর 
ইহাকে কেহ কেহ শুটা পাট বলে। বীজ ব্সপেক্ষার্কত ছোট 
এবং হাক্ষা, রং সবুজ । পাতার স্বাদ তিক্ত নহে এই জন্তু ইহাকে 
'মিঠাপাট*ও বলা হয়। ইহার পাতা শাকরপে ব্যবহৃত হয়। এই 
পাটের কাণ্ডে বিশেষ শাখাপ্রশাখ! দৃষ্ট হয় না। এই জাতির মধ্যেও, 
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নানা প্রকারের পাট দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ কোন 
গাছের রং সবুজ আবার কোন কোন গাছের রং লাল। গোড়ায় জল 
দাড়াইলে গাছ মরিয়া ষার়। আশ অনেকটা রেশমের ন্যায় চিকণ । 
ইহার স্বাশ সিরাজগঞ্জী পাট অপেক্ষা গাছ হইতে সহজে ছাড়িয়া 
যায়। 

ক্না্টি__দোন্জাশ যাটিই পাটের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। 
বঙ্গদেশে একমাত্র বীরভূম, বাকুড়া ভিন্ন প্রায় সমস্ত জিলার সাধারণ 
মাটিতেই পাট জন্মে । 

গ্পজ্টান্স- কোন কোন স্থানে, একই জমিতে যথেষ্ট সার ব্যবহার 
করিয়া প্রতি বৎসর পাটের আবাদ করা হয়। ইহার ফলে জমির 
উর্ধরতাশক্কি অনেক নষ্ট হইয়া যায় এবং উৎপন্ন ফসল পোকা ও 
রোগ-দ্বার| অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়। ধান, আখ, আলু, সরিষা, 
তামাক ও কলাই জাতীয় ফসলের সহিত পধ্যায়ক্রমে পাটের চাষ 
হইন্বা থাকে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রায়ই পাট কাটিয়া জমিতে খান 
রোপণ করে, আলু ও তামাকের পর পাটের চাষ করিলে ফসল খুব 
ভাল হয়; কারণ আলু ও তামাকের জন্ত জমিতে যে সমস্ত সার প্রয়োগ 
কর! হয উহার অনেক অংশই জমিতে থাকিয়া যায, সে সমস্ত সার 
পাটের পক্ষে অত্যস্ত সহারতা করে। পূর্ববঙ্গের যে সমন্ত স্থান জলমগ্ন 
হয়, সে সকল স্থানে অনেক সময় ধান ও পাট একই জমিতে এক- 
সঙ্গে উৎপাদন করা হয়, উহার ফলে জমির একটি ফসল নষ্ট হইলেও 
জমি পতিত অবস্থায় থাকে না। 

চাস্ম__মাঘ-ফান্ধন মাসে প্রথম বৃষ্টির পরেই জমিতে লাঙ্গল দিতে 
হয়। ২৩ বার চাষ ও মৈ দেওয়ার পর জমির আবজ্জরনা ইত্যাদি 
ৰাছিয়া! গোবর সার ছিটাইয়া দিতে হয়। জমিতে রবিশস্ত না! থাকিলে 
নীতের প্রারস্ডেই ( ভাদই ফসলের পর ) চাষ দেওয়া! উচিত, গোবর সার 
প্রয়োগের পরে পুনরান্গ ২৩ বার চাব ও নৈ দিয়! মাটি গুঁড়া করিয়া 
দিতে হয়। ডেল! সহজে না ভাঙ্গিলে কাঠ ব! বাশের সৃগুর বা! হাতুড়ী 
দ্বার! ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া! কর্তব্য 
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স্নাল্প_এক বিঘা জমির পাটের জন্য নিম্নলিখিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হস্ক__ 


নাইট্রোব্দেন * হইতে ২* সের 
পটাশ ৯* = ৩৬ লের 
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড প্রায় ২৪ লের। 


সবুজ সার ( শণ বা খৈধ1) ব্যবহারে পাটের ফলন ভাল হয়, 
বিঘাপ্রতি £*/ মণ গোবর সার অথবা ২/ খৈল, অথবা আধ মণ 
স্থপার ফসফেট্‌ অথবা ১* দশ সের সোরা দেওয়া উচিত | সোরা 
ব্যতীত অক্ান্ত সমস্ত সারই বীজ্জ বুনিবার ১1১৫ দিন পুর্বে ছিটাইয়া 
দিতে হয়। পাট গাছ ৫1৬ ইঞ্চি বড় হইলেই অৰ্দ্ধেক সোৱা ছিটাইয়া 
বিদা ( খআচড়!) দ্বারা জমি আচড়াইয়া দিবে। অবশিষ্ট অর্দেক সোরা 
নিড়ানির সময় ব্যবহার করিলেই ভাল । পূর্ববঙ্গের বর্যাগ্াবিত স্থানে 
পাটের চাষে বিশেষ কোন সারের প্রয়োজ্গন হয় না। কারণ বর্ষার 
পর পলি পড়িয়া জমি যথেষ্ট উর্কার হইয়া থাকে। কচুরীপানা 
পোড়াইয়া অথবা উত্তমরূপে পচাইয়া জমিতে দিলেও সুফল পাওয়া যার । 

_লীভদ-প্পন- উত্তমরূপে প্রস্তুত করা জমিতে একখান! লাঙ্গল 
বা! বিদ1 দিয়! বিঘা! প্রতি /১ সের বীন্দ বপন করিতে হইবে এবং 
বপনের পরে মই দিয়! বা্গগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে। বীন্দ বপনের 
সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন উহা জমির সকল ভাগেই সমপরিমাণে 
পতিত হয়, সমভাবে না৷ ছড়াইলে জমির এক স্থানে গাছ অত্যন্ত ঘন 
হইবে এবং অন্তন্থানে পাতলা হইরা পড়িবে, ইহাতে ফসলের পরিমাণ 
অন্রমক কমিয়া যায়। অধিক বৃষ্টিপাতের সময় বীজ বপন করা উচিত 
নয়। পূৰ্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই বীজ বপনের 
উপযুক্ত সময়; কিন্ত যে সমস্ত জমি জলে ডুবিয়া বায় সে সকল 
জমিতে ফাল্তন-চৈত্র মাসেই বীজ্দ বপন করা উচিত । পশ্চিমবঙ্গের 
উচ্চ ভূমিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীন্দগ বপন করিলেও চলিতে পারে। 

শল্লনবত্ভী পন্রিভশ্যা-সুচারুরূপে বন্ধিত হইবার জন্য পাটের 
গাছ ৪৬ ইঞ্চি অন্তর থাক! আবশ্যক, বীজ ছিটাইয়া বোনা হয় বলিয়া 
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গাছ প্রথমত: খুব ঘন হইজ়্াই উঠে, চারাগুলি ৬শ ইঞ্চি পরিমাণ 
বড় হইলে বি'দ! (পু বঙ্গের আঁচ্ড়া, উত্তরবঙ্গের নাঙ্গল! ) ছার! জমি 
ভাঙ্গিয়া, ঘাস মারিয়া! দিতে হইবে, এই কাধ্য দ্বারা! গাছ কতক পরিমাণে 
পাতল! হইয়! যাইবে, তৎপরে যখন গাছুগুলি প্রায় তিন পোয়া হাতের 
মতন উচু হইবে, তখন আবার নিড়ানির দ্বার! জমি উস্কাইয়! বাস 
পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে এবং এ সঙ্গে আবশ্যকমত ব্সারও কতকগুলি 
গাছ বাছিয়। ফেলিতে হইবে। পাটের গাছ দেড়হাত পরিমাণ উচু হইলে 
জমির শেষ নিড়ানি ও গাছেন্দ শেষ বাছাই করিতে হুয়। এই শেষ 
বাছাই করার সময়ই কুবককে নঙ্গর রাখিতে হইবে যেন গাছগুলি 
পরস্পর ৪ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে । সর্ব প্রথমে অর্থাৎ বিদ| দেওয়ার 
সময় জমি উস্কান ও বাস মারার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম একবার 
গাছগুলি আপনা আপনিই পাতলা হুইয়া উঠে, দ্বিতীয় বার নিড়ানির 
সময় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ গাছগুলিকে বাছিয়|। ফেলিতে হইবে। 
তৃতীয় বার অর্থাৎ শেষ বাছাই করার সময় কেবল নিস্তেন্গ গাছগুলিই, 
বাছিয়া ফেলিলে চলিবে না| ভবিশ্বাৎ বৃদ্ধি এবং অবাধভাবে আলোক ও 
বাতাস যাতায়াতের স্থবিধার জন্ত গাছগুলির দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়। 
সতেঙ্গ ও নিত্েজ নিব্বিশেষে গাছ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। বলা 
বাহুল্য যে উপরিউক্ত কাধ্যগুলির প্রত্যেকটির পূর্বেই জমির অবস্থার 
উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জমির উপযুক্ত “যে” ( অর্থাৎ 
নাতিসিক্ত নাতিশুদ্ধ ) না হওয়া পধ্যন্ত উহাতে বি দা! চালাইলে কিংবা 
নিড়ানি দিলে হিতে বিপরীত হওয়ারই অধিক সম্তাবন!। ফলতঃ ও 
সকল কার্যে সময়ের উপযোগিতার উপরেই ফসলের শুভাগুভ নির্ভর 
করিয়া! থাকে। 
আনত গুন পুর্বে বল! হইরাছে যে সিরাজগন্জী 0.6. এবং 
" দেশী ০.০. এই উভর জ্াতীন্ব পাটের মধ্োেই নানা প্রকারের পাট আছে। 
এক সময়ে ৰীজ বপন করা সব্বেও উহার সকল রকমের পাট এক 
সময়ে কাটিবার উপযুক্ত হয় না। বপনের তারিখ হইতে কতদিন পরে 
পাট কাটা উচিত ইহ! সঠিক বল! চলে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা 





পাট ১৩৫ 
গিয়াছে যে, হুল হওয়ার পর পাট কাটিলে ফসল ভাল পাওয়া যায়। 
ফুল হইবার পূর্ব্বে কাটিলে পাটের রং একটু স্থন্দর হইতে পারে কিন্ত 
আশ তত শক্ত হয় না এবং ওজনেও কম হয়। আবার ফল হওয়া 
পথ্যস্ত বিলম্ব করিলে ওজনে সামান্য বেন্ট পাওয়া যাইতে পারে কিন্ত 
আশ অপেক্ষাকৃত রুক্ষ হয়। 

পাউ স্পচ্োতন্না_পূর্ববঙ্গের ন্যায় জলপ্রাবিত স্থানে অনেক সময় 
২৩ হাত জলের নীচে ডুবিয়া পাট কাটতে হয়। সেই সকল স্থানের 
ক্রবকগণ পাট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে জাগ বাধে এবং জাগ ভাসাইরা 
লইয়া বাড়ীর নিকট নিরাপদ্‌ স্থানে পচাইবার জন্ত রাখিয়া দেয়। 
কাণ্ডের সাহায্যেই পাট কাট! হয়। কোন কোন স্থানে পাট কাটিবার 
পর পাটের আগাগুলি ছাষ্টহ! ফেলে। কোথাও বা আগ! সমেতই 
জাগ দেওয়া হয়। যে সকল স্থানে পাটের জমিতে জল আসে না, সে 
সকল স্থানে ক্ষকগণ পাট কাটিবার পরে ছোট ছোট আটি বাধিয়! 
২৷৩ দিন জমিতে ফেলিয়া রাখে, তৎপরে পাতাগুলি ঝরিয়! গেলে ঝাড়িয়া 
লইঙ্গ! শেষে জাগ দেয়। 

ভক্গীগ- পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জলগাবিত নিয়তুমিতে জাগবাধিবার 
সময় আটিগুলির মাথা একদিকে রাখিয়া পাশাপাশি ২৩ হাত চওড়া 
করিক়। সাজাইম| দেয়। পরে আর এক স্তর ঠিক এইভাবে প্রথম স্তরের 
উপর লম্বালম্ি ভাবে সাজ্জানো! হয়। রুপ সাক্জাইবার ফলে নীচের 
স্তরের গোড়ার দিক্‌ উপরের ভ্তরের মাথাগুলি দ্বারা ঢাকা পড়ে। 
এইভাবে ক্রষক নিঙ্দের আবাদের পরিমাণে ১৫/২* হাত লঘ! এক একটি 
জাগ প্রস্তুত করিয়া থাকে । আবার কোন কোন স্থানে প্রথম শুরেই 
'আটিগুলিকে পরস্পর বিপরীতভাবে অর্থাৎ একটি আটির গোড়ার দিকে 
অন্য আটির মাথা রাখিয়া পাশাপাশি ৮/১* হাত চওড়া করিয়া সাজ্গাইয়! 
রাখে, তৎপরে প্রথম সুরের উপরেই আরও হুই শুর পর পর সাজাইয়া 
জাগ প্রস্তত করে। এই সকল স্থানে জাগের উপরিভাগ ঘাস দ্বারা 
ঢাকিয়! দিক! তাহার উপর মাটি কিংবা অন্য কোন ভার চাপা দিয়া 
ডুবাইর| দেয়। পাটের জাগ পচিতে ১৫ দিন হইতে > মাস সময় লাগে, 
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ডোবা! বা পুকুরে জাগ দিলে ১৫।২* দিনের মধ্যেই পাট পচে। কিন্তু 
নুতন জল কিংবা সোতের জলে পাট পচিতে বিলম্ব হয়। জল পরিক্ষার 
হইলে পাটের রং ভাল হয়। পাট জাগ দেওয়ার ১০১২ দিন পরে 


জ্গাগের ২১টি পাট উঠাইর দেখিতে হয় বে আশগুলি কাঠ হইতে 
আলগ! হুইয়াছে কি না। পাট বেনী পচিলে পাটের জোর কমিয়! যায়। 
আবার কম পচিলেও কাঠি হইতে পাট আলগা কর! শক্ত হয়। ভাল 
হন্দর পাট পাইতে হইলে পাটের জাগ গভীর এবং পরিষ্কার জলে 
চাইয়া ঠিক সমস্কে উঠাইয়া লইঙ্ডে হয়, এবং পাট ছাড়ায়! উহা 
স্রোতের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। 

বআীস্ণ ভনওস্লা--পাটের আশ ছই রকম ভাবে ছাড়ানো হয়। 
কোন জায়গায় একটি একটি করিয়া আশ ছাড়ানো হয়, আবার 
কোন কোন স্থানে এক আটি বা অৰ্দ্ধ আটি এক সঙ্গে লইয়া উহার 
গোড়ার দিকের এক হাত কি দেড় হাত পরিমাণ স্থানে ত্বাশ একখান! 
কাঠের সাহায্যে পিটাইয়। অথবা হাতে ভাঙ্গিয়া প্রথমে আল্গা 
করিয়া লয়) পরে এক হাতে আশগুলি এবং অন্ত হাতে কাঠিগুলি 
ধরিয়া জলের মধ্যে কয়েকবার সম্মুখে পশ্চাতে সজোরে ঝাঁকিয়া, 
শাটগুলি কাঠি হইতে ছাড়াইয়া দেয়; পরে গ্মাশগুলি উদ্তযরূপে ধুইয়া 
লয়। এইব্ধপ ভাবে জাগের সমস্ত পাট ধুইয়া! লওয়া! হয়। পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন স্থানে যজুরগণ যাহারা পাট ছাড়ায়, নঙ্ুরীর পরিবর্তে 
তাহারা পাটকাঠিগুলি লইয়া থাকে । 

*পীউ আুএব্গীতেনা_উপরি উক্ত ভাবে পাট লওয়ার পর স্থর্য্যের 
উত্তাপে বাশের আড়ের উপর ছুই দিকে ঝুলাইয়! পাট শুকাইতে হয়। 
যাহাতে পাউগুলির সকল অংশ সমভাবে শুকাইতে পারে ততপ্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; এইজন্য মাঝে মাঝে পাটগুলিকে উপর 
নীচ করিয়! এবং পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়। 

পাট উত্তমরূপে শুকাইয়! আসিলে বাধিয়া ঘরে মাচানের উপর 
রাখিয়া দিতে হয় । এই ভাবে রাখিলে ৩৪ দিনের মধ্যে পাট গুকাইয়। 
ৰায়। রৌদ্রের প্রথরতার উপরই পাট শুকানে! নির্ভর করে। সমভাবে 
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অথবা ভাল রকম না শুকাইলে পাটের শক্তি অনেক কমিয় বায়। 
ঘরের মধ্যে কোন স্যাতপ্যাতে ঙ্গান্সগান্ধ রাখিলে নীচের পাটগুলি 
নষ্ট হইয়া যায়। 

দ্লন্ন__বিঘ! প্রতি সাধারণতঃ ৬।৭ মণ পাট জন্মে, কিন্ত উপযুক্ত 
সার প্রস্থোগ ও “যো” বুঝিয়া জমির পরিচর্যা করিলে, বিঘা প্রতি 
প্রায় ১১/ মণ পর্যাস্ত পাট পাওয়া যাইতে পারে। 

ীজ-২নহ-গ্রাহু__পৃর্বেই বল! হইয়াছে বীঙ্গ ভাল হইলে বিঘা! 
প্রতি /৯ সের বীজের দরকার হয়। কাজেই আগাষী বৎসর রুষক যত 
বিঘা পাটের আবাদ করিবে ন্যুনপক্ষে তত সের বীঙ্গ তাহার প্রয়োজন 
হয়। আধ কাঠা পরিমাণ জমিতেই প্রায় -৯॥ সের বীজ জন্মে। 
'সতএব যত বিঘা জমিতে পাটের চাব করিতে হইবে তত অদ্ধ কাঠা 
জমির গাছ বীঙ্গের জন্য রাখিলেই চলিতে পারে। বীজের জন্য পাট 
রাখিলে সমস্ত ফল সম্পূর্ণরূপে পাক্িবার পর গাছ কাটা উচিত। পাটের 
জাতির উপরে বীজ্জের পরিমাপ নির্ভর করে। সমস্ত জমির পাট না 
কাটিয়া বীজের জন্যই যদি রাখিয়! দিতে হয় তাহা হইলে গুটি পাটে 
বিঘা প্রতি ২-২॥ যণ এবং কুটি পাটে ১-১॥ মণ বীক্ পাওয়া যায়। 
ক্কষিবিভাগের 'ন্থমোদ্দিত কাকিকা বোদ্বাই (গুটি পাট) চু চূড়া 
সবুক্গ (Chinsura Green) ( শু টিপাট ) পাটের বীজ ৩০২৪০২ টাকা 
দরে মণ বিক্রয় হইতেছে। এই প্রকার দাম পাইলে সমস্ত জমির 
ফসল হইতে বীজ্গ গ্রহণ করার দরুন লোকসান নাও হইতে পারে, 
কেন-না বীঙ্গ সংগ্রহ করিবার পরে ওঁ পাটের গাছগুলিকে পচাইয়! 
পাট লইলে তাহার মূল্য ভাল পাটের অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু যদি বীজের মূলা অত পাওয়া না যায় (ক্ুধিঝিভাগের 
অনুমোদিত পাট ছাড়া অন্ত কোন জাতীয় পাটের বীজের সত্য সভাই 
কত দাম নহে ) তাহা হইলে পাট না করিয়া! বীজের জন্ত গাছ রাখিয়া 
দেওয়া! একেবারেই লাভজ্জনক নহে । 

পোক্ষা ও জ্ার্ধি--১১ লি কা শুক্লা পোক্কা 
(Behar Hairy Caterpillar, Diacrisia Oblique. WIk.) পাটের 

১৮ 








১৩৮ ফসল 


ৰখেষ্ট ক্ষতি করে, এই পোকাগুলি পাটের কচি পাতা খাইয়া 
ফেলে, ইহাতে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, এই পোকার প্রঙ্গাপতিগুলি 
দিনের বেল! লুকাইয়া থাকিয়া! রাত্রিকালে বাহির হয়। একটি স্ত্রী 
প্রজাপতি প্রায় ৪০০ হইতে ৫** ডিন্ব প্রসব করে। ৩]৪ দিনের 
যধখ্যেই ডিম হইতে কিড়া বাহির হয়, প্রথমতঃ কিড়াগুলি পাঙার 
নীচের পিঠে এক সঙ্গে থাকে পরে বড় হইলে অন্যান্য অনেক গাছে 
ছড়াইক্স। পড়ে। এই কিড়ার সমঘ্ভ শরীরই শুরা দ্বারা আবৃত। 
পুর্ণন্ব প্রাপ্ত হইলে এই শুয়া খসিয়া যায় এবং কীড়াট1 মাটির নীচে 
পুত্ধলী প্রস্তত করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় ১৯1১২ দিন থাকে, পরে প্রজাপতি 
হইয়া বাহির হয় ও ডিম্ব প্রসব করে । 

প্রতিক্কাব্র_যখন কিড়াগুলি এক সঙ্গে থাকে তখনই পাতা 
সমেত উহাদিগকে কেরোসিন তৈলের জলে (২1৩ সের জলে এক 
পোয়া কেরোসিন তৈল ) ফেলিয়া বিনষ্ট করিতে হয়। পোকাগুলি 
যখন বড় হইয়া সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে তখন লেড ক্রোমেট 
(Lead chromate) বা! লেড আরসিনিয়েট (Lead Arseninte) 
নামক খুঁমধ আধ সের পরিমাণ ৮ষণ জলে গুলিয়া ঝাকর! পিচকারি 
(5৮৮৭৮৮) দ্বারা গাছে ছিটাইয়া দিলে সমপ্ত পোকা ওঁ বিষে 
মরিয়া! বার । 

৫২১ শোড়া পোকৰ! (Jute Semilooper ; Cosmophila 
Sabulifera. Guen.)—খবোড়া পোকা! নামক আর এক প্রকার 
পোকাও পাটের অনেক ক্ষতি করে। এই পোকার কিড়াগুলি 
গাছের আগার পাতা এবং ডগা খাইয়া ফেলে, ইহাতে গাছের বৃদ্ধির 
ব্যাঘাত হয় এবং ডগ! খাইয়া ফেলার দরুন গাছগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত 
হয় বলিহা পাটের স্বাশ নষ্ট হয়। 

প্রতিক্ষাব্র_এক গাছি লব্বা দড়ি কেরোসিন তৈলে বা 
ফিনাইলের জলে ডূবাইস্সা গাছগুলির গা ঘেসিয়া ক্ষেতের এধার ওধার 
(প্রথমবার উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণ দিকে টানিলে, দ্বিতীয়বার দক্ষিণ 
দিক্‌ হইতে উত্তর দিকে ) টানিলে পোকাগুলি কেরোসিন তৈল বা 











পাট ১৫৯ 


ফিনাইলের গন্ধযুক্ত পাতা খাইতে ন! পারিয়| নীচে নানিয়া আসে | 
নীচের পাতা খাইলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। 

০০১ গাহল্লী পোকা (51189 Caterpillar, Laphy gnu 
Exigua. 99০০) _পাটেল গোড়ার জল টান লওয়ার সময় পাটের 
গাছে সবুঙ্গ রংয়ের এক প্রকার পোক! দেখিতে পাওয়া! বার, 
এগুলির নাম কাত্রী পোকা, এ পোকা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইলে 
পাটের পাতা খাইয়া! গাছগুলিকে একেবারে ডাটাসার করিয়া ফেলে, 
ওঁ অবস্থায় গাছ বসার বাড়িতে পারে না। এই পোকার প্রজাপতিও 
দিনের বেল! বড় বাহিরে আসে না, পাতার আড়ালে অথবা অন্ত 
কোন গুপ্ত স্থানে বসিয়া থাকে, সন্ধ্যার পরে বাহির হুইয়া পাটের 
পাতার উপরে ডিন্ব প্রসব করে। ডিমগুলি পাতার উপরে চাপ বাধা 
অবস্থায় থাকে । এ ডিমের চাপগুলি কটা রংয়ের লোমে ঢাকা থাকে। 
একটি চাপে ৫* হইতে ২** ডিম দেখিতে পাওয়া! যায়। হুইতিন 
দিনের মধোই ডিম ক্ষুটিয়া ছোট ছোট সবুজ্জ রংয়ের কিড়া বাহির হয় 
এবং গাছের মাথার দিকের কচি পাতার উপরের ছাল খাইতে থাকে । 
এই কিড়াগুলি কোন কোন সময় দুখের লালা ছারা পাতা 
জড়াইয়| বাসা! প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বাস করে। ছুই- 
তিন দিন এই ভাবে থাকিয়া বাহির হইয়া! পড়ে এবং অন্তান্থ। গাছে 
ছড়াইয়া গিয়| পাত! খাইতে থাকে, সাধারণতঃ সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় 
কিড়াগুলি পাতা খাইয়! থাকে । অন্য সময পাতার তলাতে বা 
গাছের গোড়াতে মাটির নীচে লুকাইয়! থাকে । এই কিড়াগুলি পাতার 
উপরে যখন অবস্থান করে তখন নাড়া পাইলে পাক খাইয়া ছিটকাইয়া 
মাটিতে পড়িয়া যান্ম। এই কিড়াগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলে 
মাটির নীচে যাইয়। পুত্তলী করে এবং ৭৮ দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপতি হইয়া 
বাহির হইয়া আসে। ইহা দ্বারা দেখ! যাইতেছে যে ডিম-প্রসব 
হইতে তিন সপ্তাহের মধোই এই পোকার উপত্রব বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

এই পোকা পাট গাছের পরিণত 'অবস্থায় বিশেষ কোন অনিষ্ট 
করিতে পারে না। 





১৪০ ফসল 


প্রত্িকান্ল_ প্রথমতঃ ক্ষেত্রে পাটের গাছ জন্মিতে আরগু 
করিলেই সন্ধ্যার পরে ক্ষেতের নিকট আগুন জ্বালিতে হয়, আগুন 
দেখিলেই এ পোকার প্রজ্াপতিগুলি উহাতে ঝাপাইয়া পড়িয়া মারয়া 
যায়। ডিন্ব প্রসব করিবার পূর্বে এজাপতিগুলিকে এইভাবে মারিয়া 
ফেলিতে পারিলে উহারা আর বংশ বিস্তার করিয়া! শস্তের অনিষ্ট করিতে 
পারে না। 

এতছ্াতীত পাট গাছের এক রকম উত্ভিজ্জ রোগ (gus 
4০৪৪৫) দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগ হইলে গাছের গায়ে 
এক রকম কাল দাগ পড়ে, তাহাতে পাটের ওঁ সমস্ত জায়গায় 
খশগুলি সহজে ছিড়িয়া যায়। আবার কোথায়ও কোথায় দেখা 
বায় যে গাছ ২৩ হাত বড় হইয়া! শুকাইয়| রিয়া যায়, ইহাও এক 
প্রকার রোগ । 

থে সমস্ত জমিতে এ ব্যাখি দেখা! যায় সে সকল জমিতে পর বৎসর 
পাট না দিয়! অন্ত ফসল দেওয়া ভাল। দি পাটই দিতে হয় তবে অন্ত 
জেলা! হইতে বাজ আনিস্বা বপন করা অথবা সেই অঞ্চলের বীজ হইলে 
ওঁ বাজ ভুতের জলে ধুইয়া বপন করা উচিত। 


=! (Crotolaria Juncea, Sun Hemp. 
N. 0. Leguminosem) 


ইহার সংস্কৃত নাম_-শণ। 

শণের সংস্কৃত পর্য্যায় ।--শণ, মাতুলানী, ত্বকৃলার, মহাশণ। 

আয্র্ষেদে শণের গুণাগুণ ।--শশ শীতবীধ্য, গুরুপাক, মলবন্ধকারক , 
শণের পুষ্প প্রদর ও রক্তদোবনাশক। 

নিম বঙ্গে অল্প পরিমাণে শণের চাব হইয়া থাকে, বিহারেই ইহার 
আৰাদ বেশী। দীবরগণের জাল প্রস্তুত করিবার স্তার জন্যই ইহার 





শশ ১৪১ 


ব্যবহার অধিক । পাট অপেক্ষা ইহার আশ শক্ত বলিয়া! ইহা দ্বার! 
নানাপ্রকার রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে | 

স্নাটি__কেলে, দো-ত্বাশ জমিতেই শণ উত্তম জন্মে। জমিতে জল 
দীড়াইলে ইহার খুবই অনিষ্ট হয়। 

স্াল্ল__ইহার চাষে গোবর সার ব্যবহার করাই উচিত । 

চোন্ম_বৈশাখ-ট্গাষ্ঠ মাসে এবং নিন্নহূমিতে অগ্রহারপ-পৌধ মাসে 
৪/৫ বার চাষ ও মহ দিয়! জমি প্রস্তুত করিতে হয়! প্রথম চাষের 
পর জমিতে সার দিতে হইবে ; পুনঃ চাষ দিয়! ইহা! ভালরূপে মাটির সহিত 
মিশাইয়া উচ্চ ভূমিতে জোষ্ঠ মাসে এবং নিম্ম ভূমিতে পৌধ-মাঘ 
মাসে বাঙ্গ বপন করা আবশ্যক। বিঘা প্রতি ২২৫ সের বীজ 
প্রষ্বোজ্জন। বীঙ্গ বপনের সময় হইতে তিন মাসের মধ্যেই ফসল 
কাটিবার ডপযুক্ত হয়। তখন উহা! সমূলে উঠাইয়া জলে পচাইয়া 
আশ বাহির করিতে হয়। শশ কাটিবার পরে ভিজ্ঞাইবার জন্য জলের 
অভাব হইলে উহ! উত্তমরূপে শুদ্ধ করিয়া একটি মাচার উপরে উঠাইরা। 
রাখিয়া পরে বর্ধাতে জলের স্ববিধা হইলে পচাইয়া আশ বাহির করা 
চলে। ইহা দ্বারা শণের কোন প্রকার অনিষ্ট হর্ন না। সত্ধ পচাইবার 
স্থবিধা থাকিলেও এগুলি জমি হইতে তুলিয়া লওয়ার পর আটি বাধিয়। 
৪1৫ দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিতে হয়। পরে উহার পাতা ঝরিয়! 
গাছগুলির একটু রস মঙ্গিয়া আসিলে জলে জাগ দিতে হয়। পাটের 
মত ইহাকে বেশী দিন জলে রাখিতে নাই । জলে ৩1৫ দিন থাকিলেই 
আশ বাহির করিয়া! লও! বায়। বিঘা! প্রতি ৪/৫ মণ ফসল হয়। 

শণের আঁশ স্রোতের জলে ধুইতে পারিলেই ভাল । বন্ধ জলে ধৌত 
শণের ক্মাশ অপেক্ষারুত মলিন হয়। এইঞন্য নদীর ধারের জমিতে 
শণের চাব করা কর্তব্য । শন পচিলে উহা স্রোতের জলে লইয়া যাইয়া 
একখান! ছোট ব'ঠের শ্যান্ন চেপ্টা কাষ্ঠফলক দারা এক একটি আটির 
ঠিক মধ্যন্থলে আঘাত করিলেই কাঠিগুলি ভাঙ্গিয়া বাইবে। পরে 
ওঁ ভাঙ্গা শণের ঝ্মাশগুলি সুঠাতে ধরিয়া জোরে ঝাকি দিলেই ছুই 
দিক্‌ হইতে কাঠিগুলি আল্্‌গ! হইয়া আোতের দিকে ভাসিয়া যায় 





১৪২ ফসল 


এবং আশগুলি সুঠাতে থাকে । তখন আ্বাশগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া 
বাশের আড়ে বিছাইয়া শুকাইতে ভয় । 


ম্মেক্তা পা (Hibiscus Cannabinus. Deccan Hemp. 
N. 0. Malvacee) 


বাংলায় ইহাকে মেন্তা, উড়িষ্যায়-_কান্থরিয়াঁ এবং বিহারে ইহা 
পাটুথা নথবা কুক্রম নামে পরিচিত । বোদ্বাই, যাক্জাজ এবং মধ্য প্রদেশে 
ইহ! অধিক পরিমাণে জন্মে এবং বেড়া দিবার জনও ইহার আবাদ হয়! 
থাকে। ইহার আশ পাট অপেক্ষা শক্ত | সর্ব্দত্র ইহার আবাদ বিস্তারের 
চেষ্টা করা উচিত । বিঘা প্রতি ইহার ফলন পাট অপেক্ষা নন নহে। 
ইহার পাট কাগঙ্গ প্রস্তুতের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
এদেশে যখন দেশী মোটা কাগজের প্রচলন ছিল তখন প্রচুর পরিমাণে 
যেস্তার চাষ হইত । 

সাধারণতঃ যে সমস্ত কষ্ষরম্ঘ জমি পাট চাবের পক্ষে উপযুক্ত 
নহে সেই সমস্ত জমিতেই মেস্তা ভাল জক্মিয়া থাকে। বে জমিতে 
বর্ষায় জল জমিয়! থাকে সে জমিতে ইহার চাষ স্থবিধাজ্জনক হয় না। 
উচ্চ এবং কন্করময় জমিই ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । 

বিঘা প্রতি ৫:/ মণ গোবর সার ও আধ মণ ববক্ষারজান ঘটিত 
সার প্রয়োগ করিলে আশাতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় । 

পৌৰ ও মাঘ মাসের প্রথমভাগে চাষ দিয়! জমি ভাঙ্গিয়া রাখিতে 
হয়। বর্ষার প্রারস্তে পুনঃ চারিবার চাষ মই দিয়া জমি সম্পূর্ণরূপে 
ঢেলাবিহীন ও আগাছাশূন্ত করিয়া! বীজ বপন করিতে হইবে। বিঘা 
প্রতি / হইতে /৬ সের বীজ বপন করিতে হয়। চারাগুলি একটু 
বড় হইলে জমিতে অন্ততঃ দুই বার নিড়ানী দিয়া আগাছা! পরিষ্কার 
ও মাটি আল্‌গা করিয়া! দিলে সার বিশেব কোন প্রকার পরিচর্যার 


ভাল ফসল জন্মে না। 

আশ্বিন-কার্তিক যাসে পুষ্পোদ্গমের প্রারস্ডে ইহ! পাটের জন্য কাটিবার 
উপযুক্ত সময়। ফসল কাটা হইলে উহা আটি বাধিয়া এবং ৯০1১৯ দিন 
বন্ধ জলে পচাইয় পাটের স্যান্স ব্রাশ বাহির করিতে হয়। ক্াশগুলি 
স্রোতের জলে ধুইলে পাট অ্িশয় পরিক্ষার হইয়া থাকে । ইহা জ্রোতের 
জলে জাগ দিলে পচিতে অনেক সময়ের দরকার হয়। বিঘা প্রতি 
+/ হইতে ৬/ মণ পরিমাণ পাট পাওয়া যায়। ইহার ৰীঙ্গ হইতে 
একপ্রকার ব্যবহারোপযোগী তৈল প্রস্তুত হয় এবং ইহার খৈল গরুর 
পক্ষে অতি পুষ্টিকর খবাচ্থা। 


লিলা (Behmeria Nivea. Rhea. N.O. Urticacem) 


ইহার বাংল! নাম-_কানকুরা, বিহারে ইহা! চীন! ঘাস নামে পরিচিত | 
আসামে ইহাকে রিহ! বলে। এই আসামী রিহা নাম হইতেই ই'রেজী 
রিয়া নামের উৎপত্ধি হইয়াছে । এক সময়ে জাশের জক্ত রিয়ার চাষ 
বিশেষ লাভজনক ছিল কিন্ত ইহার আঁশ সংগ্রহ কর! বিশেষ আয়াস ও 
ব্যয্সাধ্য বলিয়া বর্তমান সময়ে রিয়ার চাষ বহুল পরিমাণে হাস হইয়া 
গিয়াছে। 

ব্ৰহ্মদেশ, আসাম ও বাংলার কতিপয় স্থানে জেলের! মাছ ধরিবার 
জন্ত ইহার আশ দারা জাল ও দড়ি তৈয়ার করিয়! থাকে। 

দো-জ্জাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । স্যাৎসেঁতে মাটিতেও 
ইহার ফলন ভাল দেখা যার । যে জমিতে বর্ষার জল দীড়াই থাকে 
সেখানে ইহা ভাল জন্মে না। 

বিঘা! প্রতি ৫* মণ গোবর সার ও ॥* মণ যবক্ষারজ্গান প্রয়োগ 
করিতে হয়। 


১৪৪ ফসল 


প্রথমতঃ বর্ষার প্রারন্ডে দুইবার চাষ দিয়! জমি ভাঙ্গিয়া রাখিতে 
হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে চারিবার চাষ ও মই দিয়া জমি আগাছাশুন্ত 
করিয়| ইহার ভাল, কলম কিংবা শিকড়ের ৬ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি 
পরিমিত লম্বা অংশ >’ ফুট ব্যবধানে ৪ মাটির নীচে সমাস্তরাল ভাবে 
রোপণ করিতে হইবে । প্রতি বিঘায়-_১৫,*** হইতে ২০,*০০ পর্য্যন্ত 
ডালকলম কিংবা শিকড়ের কলম দরকার হয়। 

যখন গাছের নিয্নদেপ পিঙ্গল বর্ণ হয় এবং পাতাগুলি ঝরিতে থাকে 
তখন ইহার ডাল আঁশের জন্য কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 
একটি ডাল হইতে গড়ে তিনটি কলম পাওয়! যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় 
সার এবং সেঁচ দিলে একটি ডাল হইতে ৬টি কলমও হইতে পারে। 
কলম আশ্বিন মাসে রোপণ করিলে প্রথম ফসল বৈশাখ, দ্বিতীয় ফসল 
জোট, তৃতীয় ফসল আষাঢ় এবং চতুর্থ ফসল শ্রাবণ মাসে কর্তন করা 
যায়। দ্বিতীয় বারের ফসল সর্বাপেক্ষা ভাল জন্মে । সময় সময় বৈশাখ- 
'ঙ্গোষ্ঠ মাসেও ডালকলম রোপিত হইয়া থাকে । 

বীঙ্গ হইতেও ইহার চারা জন্মে। সাধারণত: হাক! বেলে মাটির 
সহিত অতিরিক্র মাত্রায় গোবর লার মিশ্রিত করিয়া! বীজ বপন করিতে 
হয়। অস্থান্ত ফসলের বীক্ষের ন্যায় মাটির আবরণ ছারা বীজ ঢাকিয়া 
দিলে ইহার বীক্গ হইতে অদ্ধুরোদ্গষ হয় না। বীজ্জতলার উপরিভাগ 
সাধারণতঃ মাছর ভিঙ্গাইয! তন্দারা ঢাকিয়া দিতে হয়। 'অন্ধুরোদ্গম 
না হওয়া পর্য্যন্স মাথে মাঝে ও মাছর ভিজাইয়া দিতে হুয়। চারা 
খাহির হইবার পর ও যাদুর উঠাইরা ফেলিতে হইবে। চারাগুলি 
৩৪ ইঞ্চি পরিমাণ লা হইলে জমিতে রোপণ করিতে হয়। 

৯/ মণ সবুন্দ ভাল হইতে />১ সের আন্দাঙ্গ পরিষ্কার আশ পাওয়া 
যায়। বিঘা প্রতি ২৫৮ আড়াই মণ হইতে ৩ তিন মণ আশ জন্মে। 
ইহার বাপ বাহির করা ন্সতিশয় আয্মাস ও ব্যর-সাধ্য বলিয়া বাংলার 
ক্কবকেরা কদাচিত ইহার আবাদ করিয়া থাকে। 








কাপাস ১৪৫ 


গান (Gossypium Sp., Cotton. N.O. Malvacem) 


কাপাস বা কার্পাসের সংস্কৃত নাম--কার্পাস | 

কার্পাপের সংস্কত পর্্যায় ।--কাপাস, পটদ, তুলা, কার্পাসী। বাদর, 
পিচু, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, সারিণী, মরুসস্তবা। 

আযুর্কোদে কাপাপের গুণাগুণ ।__কার্পাস লু, ঈষৎ উ্চবীর্্য, সধুর 
রস, বায়ুনাশক্ক । ইহার বীজ স্তনহু্ডবর্দ্ধক, ধাতুপুষ্টিকর, স্িণ্ড, কফ- 
নাশক ও গুরুপাক। 

লাল কাপাস-__মধুর কবাম্ম রস. ঈবৎ উ্ঃবী্ধা, স্তন্তবদ্ধক, বলকর, 
লঘু ও শীতবীর্ঘয। ইহা কফ, শিল্ব, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রষ, শ্রম, বষন, 
সুর্া-নাশক । 

ইহার পত্র-_বাষুনাশক, রক্রশোধক, মুত্রবদ্ধক | ইহা কর্ণ পীড়ক1, 
'আনাহ, পৃযজাব-নাশক | 

ইহার বীন্গ-__স্তন্তবদ্ধক, বীর্ষ্যবর্্ধক, দি, কফহুর ও গুরু । 

দেশভেদে কার্পাসের নাম 1__বাংলা_কাঁপাস। উত্তরভারতে-_ 
কাপচ্ছী, কপাস, বনকপাস, নরমাবাড়ী ( কষ্ট )। মহারাষ্ট্রে__কাপসী,, 
কাপুস, সরকী। কর্ণাটে_হত্তি ও কাড়হত্তি। ত্ৈলঙ্গে--পত্ধিচেষ্ট_। 
গুঙ্গরাটে_-বণরুকপাস, হিরবণী, কপাশিয়া। ফারসীতে-__কুতন, 
পুংবেদানা। 'আরবীতে__কুতন, হবুল কুতন। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস চাষের প্রচলন ছিল 
এবং ভারতবর্যই বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট কার্পাস চাষের আদি পথ- 
প্রদর্শক । মনুসংহিতা ও আখশ্বলায়ন শ্রৌত-সুত্রে ব্রাহ্মণাদি বিপ্রবর্গের 
যজ্হ্থত্র নিৰ্শ্মাণ প্রসঙ্গে পট্ট (রেশম ) এবং শপ নিশ্মিত স্ত্রের সহিত 
কার্পাস স্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আযুর্ক্দে গ্রান্থেও ভেষজ 
হিসাবে কার্পাসের গুণাগুণ বণিত আছে। 

কার্পাস, শুদ্ধ ভূমিতে চাষের উপযোগী ফসল । বাংলার রসযুক্ত 
ভূমি ইহার ন্মাবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে । এই জন্তাই বাংলাতে 
কাপাসের চাষ অগ্যাপি বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র 

১৯ 





ফসল 


বিঘা! ছুমিতে তুলার আবাদ হয়,ত ন্মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষা অধিক হয় চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে, তংপরে ময়মনপিংছে 
এবং খুব সামান্ত বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাতে । বঙ্গদেশে এতন্তির্ অয 
কোন স্থানে ইহার আবাদ হয় না। বাংলাতে কাপাসের চাষ প্রবর্তনের 
জন্ত সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রকার চেষ্টা ও পরীক্ষা অতীতে 
হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে | বঙ্গীয় কুষিবিভাগের ভুতপু্্ 
ডিরেক্টর ইভন্স সাহেব বিবিধ সরকারী কাগদ্গ হইতে উল্লিখিত 
পরীক্ষা! বিষয়ক ফলাফলের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া (A Brief History 
of Experimantal Cotton Cultivation in the Plains of 
৮৮) একখান! পুস্তিকা প্ৰণয়ণ করিয়াছেন। এ পুস্তিকার সারম্শ্ম 
নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । 


বাংলার তুলার চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের আয়তনের তুলনার যে পরিমাণ জমিতে 
কুলার চাষ হয়, বঙ্গদেশের আয়তনের তুলনায় তাহা অপেক্ষা অনেক 
কম জমিতে তুলার চাষ হুইয়া থাকে। নিপ্ললিখিত তালিকাটির 
প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে যে বাংলা দেশে কত সামান্ত পরিমাণ 
তুলা উৎপন্ন লইয়! থাকে । 








৷ 
মর্ম নি লা | নাৰীছুল৷ | একুন 
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জল্দি (5০৮1১) তুলার চাষ প্রায় সমস্তই পার্বত্য চট্টগ্রামে 
হইয়| থাকে এবং উহ! তত্রত্য আদিম অধিবাসীদের দ্বারা প্রাচীন 





কার্পাস ১৪৭ 


অনুরত প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। এঁ' তুলার আশ ছোট এবং শক্ত 
বলিয়া তোষক ইত্যাদি প্রস্তুতের কাৰ্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। বাজারে। 
এই তুলার নাম “কুমিল্লা” তুলা। 

নাৰী (1৯) ভুল! বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাতে উৎপন্ন 
হয়। ইহার আশ ছোট কিন্তু জল্দি তুলার আঁশ বপেক্ষ। চিন্তণ। 
ইহ! বাজারে “বাংলা-লিন্ধ' নামে পরিচিত। বাজারে এই নামে যে 
সকল ভুল! বিক্রয় হয় তাহার ব্অধিকাংশই এদেশে উৎপন্ন হয় না; 
উহা! পশ্চিমদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে | 

জাম্মীন যুদ্ধের সময় সতী কাপড়ের মুলা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন 
তুলার চাষের প্রতি জনসাধারণের নজর পড়িয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ অঃ 
এই বিষয়ট প্রাদেশিক ক্ববিসমিতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
বিবেচিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হয় । 

(১) বাংলা দেশের সমতল ভূমি কাপাস চাষের অনুপযোগী, সুতরাং 
তাহাতে কাপাসের চাষ হইতে পারিবে না । 

(২) বাংলা দেশের তুল! উৎপাদক জমিতে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিলেই 
তাহার সঙ্গে স্থতী কাপড়ের মূল হ্রাস হইবে না। 

(৩) যুদ্ধের জন্ত কাপড়ের আমদানী বন্ধ থাকাতে কাপড়ের মুল্য 
সামরিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই অভাব মোচনের জন্য দেশবাসী তুলা 
জন্মাইয়! চরকার সাহাষে) সুতা প্রস্তুত করিতে পারে । 

এতদ্‌ সংক্রান্ত সভা এবং জনসাধারণের প্রবল ও২সুকোর প্রতি লক্ষ) 
করিয়া! বঙ্গীয় ক্লুষিবিভাগ তুলার চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে ক্বৃত- 
সঙ্ধল্প হন। এই পরীক্ষার ফলাফল বিষিয়ে লিখিবার পূর্বে এদেশের 
তুলার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা! করা কর্তব্য । 

পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা বায় যে, বিগত ১** বৎসরের 
মধ্যে তুলার চাষ বিষয়ে নান! প্রকার পরীক্ষা হইয্সাছে/ নিয়ে তাহার 
বিবরণ প্রদত্ত হইল । 

১৭৮৮ খৃঃ অন্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৰ্ব্মপ্রথম পরীক্ষা করেন 
খে *ঢাক1 কটন” অন্ক কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে কি না। 





১৪৮ ফসল 


কিন্তু ঈ পরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। কলিকাতা বোটানিকেল 
গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডে্ট ১৭৯৩ খৃঃ অন্দে বলিয়াছেন বে-_বুক্বন 
তুলা ২* বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে প্রচলিত হুহযাছে কিন্ত ইহার 
ফলন বাংলার ষাট অপেক্ষা করমণ্ডল উপকূলের শুফ মৃত্তিকাতেই 
ভাল হয়। 

৯৮২৯ খৃঃ অন্দে সর্ব প্রথম তুলার চাষের উন্নতির চেষ্টা হয় । বাংলা 
গবর্লমেণ্ট এ সময়ে এ কাধ্যের জন্ত ২৯,”*+. ( বিশ হাক্জার ) টাকা 
প্রদান করেন এবং উহার পূর্বে একটি ক্ুষিক্ষত্র স্থাপনের জক্ত ১*,৮**১, 
টাকা প্রদান করেন । এই কুষিক্ষেত্র ১৮১৩ খৃঃ অন্দে ৫০” বিঘা জমি 
লইয়া আকর! নামক স্থানে স্থাপিত হয় । ১৮৩৩ খৃঃ অক্দে আআপলোও 
জ্দ্দিয়া, সি-আইলঞ (5০৭-i=|৷৷) এবং ডেম্রার| তুল! পইর। বিবিধ 
প্রকার পরীক্ষা কর! হইয়াছিল কিন্ত উহ! আশামুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই । 
উহ্থার গাছগুলি খুবই হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত ভুলা মোটেই হয় নাই। 
এদেশের মাটি অত্যন্ত রসযুক্ত বলিয়াই ঈপৃশ ফল হইয়াছিল। 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, আমেরিকার তুলার চাষ এখনও এদেশে 
করিতে যাইয়া এরূপ ফলই পাওয়া বায় । 

১৮৪৩ খৃঃ অন্দে পুনরায় তুলার চাষের চেষ্টা হয়। মিঃ প্রাইস 
নামক তুলার চাষে অভিজ্ঞ এক ভদ্রলোক ঢাকার নিকটবর্তী টোক 
নামক স্থানে নিউ অর্লিন্স এবং বুরবন্‌ নামক তুলার চাষ আরম্ভ 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত ক্ৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফলনের পূর্বেই 
কীট কর্তৃক উহা নষ্ট হইয়াছিল। ইনি বক্তাবলীর চর নামক স্থানে 
দেশী কাপাসের চাব করাইয়াছিলেন। তথাকার মাটি খালুকা যুক্ত | 
তথায় ফলন খুব ভালই হইয়াছিল; কিন্ত দুর্ভাগাবশতঃ ঝড় ও 
শিলাপাত দ্বারা তাহা। নষ্ট হইয়া বায় । 

আমেরিকান বা বোরোচ তুলা হইতে দেশী তুলার চাবই ভাল 
হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় । ১৮৪১ খৃঃ বন্দে রংপুর ও মচীরামপুর 
নামক স্থানে মেক্সিকেন তুলার চাষ হইগ্ান্ছিল; এ চাও নিক্ষল হয়। 
১৮৪৪ খৃঃ অন্দে মিঃ রেলিং রংপুরে “নিউ অর্লিন্স” তুলার চাৰ 
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করিয়াছিলেন । ফলন ভালই হইন্থাছিল কিন্ত ‘বোল’ পোকা সমন্তই 
নষ্ট করিস্বা ফেলে । 
এই কয় বৎসরে ঢাকা এবং অন্তান্ত স্থানে যে সকল তুল! 
od উৎপাদিত হইয়াছিল তাহ! পরীক্ষার জন্ত লিভারপুলে প্রেরিত হয়; 
কিন্ত তথায় এ তুলার আশের শক্তি কম বলিয়া! প্রতিপন্ন হইয়াছে | 
- মোটের উপর দেখ! যায, লা আশযুক্ত কাপাসের চাষ করিয়া 
এদেশে কোন ফল পাওয়া বায় ন!। তথাপি ধাহারা এসকল শুদ্ধ 
মৃত্তিকার উপযোগী তুলার চাষ এদেশের রসযুক্ত মৃত্তিকায় করিবার 
“অন্ত প্রয়াস পাই্সাছেন তাহাদের বৈর্য্য এবং ন্সধ্যবসায়ের প্রশংসা না 
করিয়া থাকা যায় না । 

ইহার পরে তুলার চাষ বুদ্ধি করার জ্গন্ত নানা প্রকার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । ১৯০৬ খৃঃ অন্দে পূর্ববঙ্গের গবর্নমেণ্ট কার্ডোনিকা তুলার 

i ৰীঞ্জ সমস্ত রুষিক্ষেত্রে বিতরণ করেন। নওগা এবং রংপুর ভিন্ন 
নান স্থানে উহা নষ্ট হইয়া যায়। এ হুই স্থানেও আশানুরূপ ফল 
লাভ করা যার নাই। সেইজন্যই তথায় ব্সার তুলার চাষ করা হয় - 
নাই। এ বৎসরেই রংপুরের টেপার জমিদার ২৮, পাউণ্ড “ধারওয়ার” 
তুলার বীঙ্গ বপন করেন কিন্ত ফল নিতান্ত খারাপ হইয়াছিল। 

১৯১৯ খৃঃ অন্দে রাঙ্গসাহী কৃবিক্ষেত্রে পুনরায় “ধারওয়ার” তুলার 
চাষ কর! হইয়াছিল । উহার বীজ জুলাই মাসে বপন করিস! ফেব্রুয়ারী 
মাসের শেষভাগে তুল! চয়ন কর! হয়। এ তুলা নিতাস্ত অপরিষ্কার, 

nl ছোট এবং নিকৃষ্ট হইয্াছিল। ১৯১৮ খুঃ অন্দে রংপুরে এবং ১৯১৯ খৃঃ 

অন্দে রাঙ্জসাহীতে নিম্নলিখিত জাতীর তুলার চাষ হয় :_(১) গারোহিল 

(ছোট), (২) বুড়ী, (৩) সিন্দেওয়াহি, (5) বোরোচ, (৫) কাম্বোডিয়া, 

(৬) কাৰো, (৭) সি-আইলগ্ড, (৮) বিহার, (৯) রসিয়াম, (১*) কে ২২ 

(K 22), (১৯) গারোহিল (বড়), (১২) ধারোয়ার। ইহাদের মধ্যে 

১, ৩, ৪, ৮, 3, ১০ ও ১১নং তুলা ভারতীয় । এইগুপির চাষের 

ফল নিতান্তই খারাপ হইয়াছিল। কেবল আমেরিকা-দেলীয় ধারোরার 
=, তুলা একার প্রতি ২১ মণ উৎপল্প হইস্াছিল। 
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১৯২০-২১ খৃঃ অন্দে পুনরায় ইহার চাষ করা! হয়। কিন্ত 
শরিজ্কুটনিয়া” (161১1599019) এবং শলিফ কার্ল (7,4১/-০88)) দারা 
আক্রান্ত হইয়া ফসল নষ্ট হইয়া যায়। অন্তান্ত স্থানেও গারোছিল 
এবং ধারওয়ার তুলার চাব করা হইয়াছিল। কিন্তু ফল নিতান্তই 
খারাপ হর। কান্বোডিয়া নামক তুল! মান্্রাজে চাষ করিয়া উত্তম 
ফল পাওয়া গিয়াছিল। কিন্ত এ জাত এখানে চাষ করিয়া! যে তুলা 
উৎপর হইয়াছিল তাহার আশ নরম এবং পরিমাণে কম হয়। 
উল্লিখিত কারপ-পরম্পরা হইতে সহজেই প্রতীরমান হয় যে বাংল! দেশে 


তুলার চাষ করিতে হইলে উহ। শীতকালের ফসলরূপে করিতে হইবে 


এবং ভবিষ্যতে তুলার চাষ করিতে হইলে বিদেশীয় তুলার বীন্জ ছার! না 
করিয়া দেশী তুলার বী্গ দ্বারাই করিতে হইবে । 

বাংলা দেশের তুলার চাষের কথা বলিতে গেলে ঢাকার সেই 
এসিদ্ধ তুলার বিষয় উল্লেখ না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 
এমন একদিন ছিল যে সময়ে ঢাকাতে স্থতী কাপড়ের একটি প্রকাণ্ড 
বাবসায় ছিল। ঢাকাই প্রসিদ্ধ মস্লিন বস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ এবং অন্তান্ত 
দেশে চালান হইত। ১৭৮৯ খৃঃ অন্ধ হইতে এ শিল্পের অবনতি 
আরম্ভ হয়। সেই বৎসর কেবল ইউরোপেই ১২ লক্ষ টাকার ঢাকাই 
মসলিন রপ্ানি হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃঃ অন্দে ৩২ লক্ষের 'অধিক 
রপ্তানি হয় নাই, ১৮১৭ খৃঃ অন্দে রপ্তানি একেবারেই বন্ধ হইয়! যায়। 
বিদেশী অজ মূল্যের বন্দরের সহিত প্রতিযোগীতায় ও শিল্প টিকিয়া 
থাকিতে সমর্থ হয় নাই । বর্তমান সময়ে উহার নাম মাত্র বিদ্মান 
কহিয়াছে। এখন যে মস্লিন পাওয়া যায তাহ! বিদেশীয় কলের সুতা 
দার! নিশ্মিত এবং পূর্বাপেক্ষা নিক্ব্ট। এখন ঢাকা এবং তাহার 
বাশেপাশে কোন প্রকার তুলাই উৎপন্ন হয় না। যস্লিন শিল্প 
যখন পুর! দমে চলিতেছিল তখন দেশীয় তুলার সুতা দ্বারাই যে তাহা 
নিশ্ষিত হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। ১৭২৬ খৃঃ 
অন্দে লুনিগ্না সাহেব লিখিয়াছেন__এঁ সময়ে বাংল! দেশে অনেক 
কুল! জন্মিত এবং তুলা! গাছ ১ হাত পরিমাণ লম্বা হইত । 


“2 





কার্পাস ১৫১ 


১৭৮৮ খৃঃ অন্দে ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে ঢাকার তুলার বিষয়ে উল্লেখ 
আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন ছে এই তুলা পৃথিবীর যধো সর্ববোৎকুষ্ট। 
১৮২৪ খৃঃ অন্দে মিঃ হেনরী সেণ্ট জঙ্জ লিখিয়াছিলেন যে পবৈরাটী” 
নামে একপ্রকার তুলা! ঢাকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে | 
উহার ঝ্মাশ খুব সরু অথচ শক্ত এবং উহার আ্বাশগুলি রেশযী-ভাবাপক্ন । 
ওঁ ভুলা ৰীজের সঙ্গে জড়িত থাকে। উহার সমসামগ্বিক অন্যান্ত 
বিবরণ-পাঠে জ্গান! যায় তুলার চাষের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই তুলার 
'আশও নিকুষ্ট হইয়া গিয়াছে । ১৮৪* খৃঃ অন্দে টেলর সাহেব *টপগ্রাফি 
অব ঢাকা” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এ সময়ে তুলার চাষের 
অবস্থা শোচনীর হইরা পড়িয়াছিল। চাবের ন্মবস্থা যখন ভাল ছিল তখন 
তিন প্রকারের তুলার চাব হইত-_(১) ক্ষুটি (২) নারমা ; (৩) বৈরাটা। 

বর্তমান সময়ে ঢাকাতে ফসল হিসাবে কোন প্রকার তুলার চাষ 
হয় না। মাঝে মাঝে বে সব তুলার গাছ দেখা! যায় তাহার সমস্তই 
গাছ-তুলা জাতীয় (7:7০৫-0০11%)। ওঁ সকল তুলার গাছ বাস্তরুবি 
হিসাবে ত্রাঙ্গণগণের বাড়ীর পাশে দেখিতে পাওয়া বার । উহার 
কুলা দ্বারা তাহাদের ব্রীলোকগণ টৈতা প্রস্তুত করেন। 

ভারতের বিভিন্ন স্থানের পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, তুলার 
গাছ একন্থানে ২1৪টি জন্মিলে উহার তুলা এবং ফসল যমন ভাল হয়, 
ফসল হিসাবে ক্ষেত্রে জন্মাইলে তদ্রুপ হয় না। বাৎসরিক ফসল হিসাবে 
এই গাছ-হুলার চাষ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ নফল পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত গাছ-হুলার এরূপ চাব করা সম্ভবপর হয় না। 

উল্লিখিত বিবরণ-সমূহ হইতে মোটামুটি বুঝা বাইতেছে যে, 
ফসল হিসাবে তুলার চাষ করিবার জন্ত বাংলা দেশে বহু অর্থ ও সময়ের 
খরচ করা হুইয়াছে। প্রায় সকল দেশের সকল রকম তুলার বীজ 
লইয়াই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে কিন্তু ফল প্রায় সকল স্থানেই 
শৃন্তে দাড়াইয়াছে। এখন ক্রষকগণ মোটেই তুলার চাষ করে না, 
তাহারা ধান ও পাট লইয়াই ব্যস্ত । 





১৫২ ফসল 


ফল কথা বাংলার অধিক স্থানের জলবায়ু তুলার চাষের পক্ষে মোটেই 
উপযোগী নহে । সমগ্র পৃর্থিবীর ভুলা! উৎপাদক ছেশগুলি, অনুসন্ধান 
করিলে দেখা বায় বে, এ সকল দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প । কোন 
কোন স্থানে সংবৎসরে নোটেই বৃষ্টিপাত হয় না--তথায় পয়ঃ প্রণালী হইতে 
জল সেচনের বাৰস্থা করিতে হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ, বিরার, 
গুজ্রাট, মধা প্রদেশ এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সকল স্থানে ভুল! উৎপন্ন হয় 
ওঁ সকল স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩ঃ’র অধিক নহে এবং ওর সকল 
স্থানে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে। বাংলার অবস্থা ঠিক ইচ্ছার 
বিশরীত ।বাংলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ৮*'' ইঞ্চি এবং তদুপরি 
ছল নিক্গশের ভাল ব্যবস্থা নাই, হৃতরাং জল শাটকাইযা! থাকে, এক্ষেত্রে 
যে তুলার চাবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

বাংলা দেশে তুলার চাষে সামান্য ক্ূপেও সাফলা লাভ করিবার 
ইচ্ছা থাকিলে, উহা নীতের ফসল রূপে চাষ করিতে হুইবে। ১৮৩৯ খৃঃ 
অন্দে ডিয়কমান নামক ঢাকার ডেপুটি কমিশনার ডক্টর স্পাই সাতেবের 
নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে, ঢাকাতে কাহিক- 
অগ্রহায়ণ ষাসই তুলার চাষের ভাল সময় । টেলর সাহেব বলিয়াছেন 
(১৮৪ খৃঃ) ঢাকাতে তুলার দুইবার চাব হইত । একবার এপ্রিলে 
সার একবার সেপ্টেম্বরে । সেপ্টেম্বরের চাষের কুলাই ভাল হইত । 
অন্ঠান্ত লেখকগণ বলিয়াছেন শীতকালের ফসলই ভাল হইত। আমাদের 
বিশ্বাস চেষ্টা করিলে বাংলা দেশের তুলার চাষ শীতের ফসলরূপে প্রচলন 
করা যাইতে পারে। 

ঢাক্গার প্রসিদ্ধ তুলা বাংলার অন্তান্ত তুলা হইতে স্বত্ত রকমের । 
এখন নার ইহা পাওয়া বায় ন! বলিলেই চলে । সামান্ত ২1৪টি গাছ 
যধুপুরেত জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়! এ তুলার গাছের বিশেষত্ব 
এই ৰে উহা খুব সোক্ছা হয়, শাখা প্রশাখ! "ধিক থাকে না এবং পাতা 
অপেক্ষাকৃত সর। গাছের রং ঈষৎ লাল। 

আ্নাটি_ষে জমিতে বর্ধায় জল দীড়াইয়া থাকে এবং যে জমি 


স্ৰভাৰতঃই রসযুক্ত তাহাতে কাপাসের চাষ হইতে পারে না। জমির / ৩ 
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অবন্থ। জল-নিকাশের উপযোগী না হইলে, সেই জমিতে উচ্চ দাড়া বাধিত! 
এবং প্রত্যেক হুই দীড়ার মধ্যে জ্ষল-নিকাশের জন্য নাল! রাখিয়া! ও 
দাড়ার উপর কাপাসের বীজ রোপণ করা হত। বেলে বাটি ভিন্ন আর 
প্রা সকল প্রকার মাটিতেই কাপাসের চাষ চলিতে পারে। তবে 
দো-আঁশ এবং উদ্ভিজ্জ-পনার্থযুক্ত মাটি ইহার চাষের পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী । 

হ্গাম্ম__বর্ধীর সময়ে কাপাসের ফলন আরম্ভ হইলে বৃষ্টির জলে 
তুলা নষ্ট হুইয়া যায়, সুতরাং বাংলাদেশে বর্ষার প্রান্তে চাষ আরম্ভ 
করিয়া যাহাতে শীত খতুতে ফসল উঠাইয়! লওয়া বায় তাহারই বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। 

কাপাসের জন্য একটু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! জমি প্রস্তুত করিতে হুর। 
তাড়াতাড়ি জমি প্রস্থত করিয়া ইহার আবাদ করিলে ভাল ফসল 
উৎপন্ন হয় না। অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখের 
প্রথষ ভাগ পর্ধাস্ত ক্রমে ৭৮ বার লাঙ্গল ও তহুপযোগী মই দিয়া জমি 
উত্তমরূপে প্রত্মত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিরা 
চাষ করার দরুন বাতাস ও লৌদ্রের প্রভাবে জমির উর্ধবরতা বুদ্ধি পার, 
স্থতরাং জমিতে আর কোন প্রকার সার-প্রয়োগের প্রত্নোজন হয় না। 

জ্নাল্ল _সাধারণতঃ কাপাসের জমিতে কোন প্রকার সার-প্রস্বোগের 
প্রত্নোজন হয় না, তবে জমি নিতান্ত অন্ুর্কার হইলে বিঘা-প্রতি ৫* যপ 
গোবর, চাষের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে মিশাইয়া! দিতে হয়। ৬নৃতাগোপাল 
সুখোপাধ্যা মহাশয় অন্ুর্কার জমির জন্য ২৭ সের হাড়ের গুঁড়া, 
একমণ চুণ এবং ৯৭ সের লবণ সাররূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

এক বিঘা কাপাসের জমির জন্য নিযমলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 


নিঙ্গলিখিত পরিমাণে প্রয্বোজন হয় :_ 
নাইট্রোঞ্জেন ₹ হইতে ৮ সের 
পটাশ wie ১২ সের 


গ্রহণোপযোগী ফসফরিক এসিড ৯ * ১৪ সের। 
২০ 
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বীজ-্লপপন্ন_ক্দম্ি প্রস্তুত হইরা গেলে আআযাঢ় মাসের প্রথম 
ভাগে জমিতে ২ কুট অন্তর সারি করিয়া ৩ ফুট অন্তর ৩/৪টী বীজ 
একসঙ্গে বপন করিতে হইবে এবং এ গুড়া মাটির দ্বারা ঢাকিয়! দিতে 
হইবে । বপনের পূর্বে বীক্গগুলিকে ১*১২ ঘণ্টা গোবরের জলে 
ভিন্গাইয়। রাখিয়া! পরে চুশ, ছাই ও গোবরের সঙ্গে যাখিয়! লইয়া ক্ষেত্রে 
বপন করিতে হয়। রেড়ী, অড়হর, তিল, ছুট! এবং চীনা বাদামের 
সহিত একসঙ্গে ইহার চাষ হইতে পারে। অন্য শন্তের সহিত কাপাসের 
চাষ করিলে প্রতি বিদায় এক সের বীন্ছের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র 
কার্পাস বপন করিতে হইলে ২ হইতে ৩ সের বীজের দরকার । 

সাল্পন্ভ্ভী শলিলিিশ্যা__সাধারণতঃ বর্ষার সময়ে জমিতে 
গাছ! জন্মিয়া থাকে, সুতরাং আবাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাসের 
মধ্যে এ ক্মাগাছাগুলি দুইবার নিড়াইয়া দিতে হইবে । গাছগুলি যখন 
১॥ হাত পরিমাণ বড় হইবে তখন উহাদের মাথ। ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। 
মাথা ভাঙ্গিয়। দিলে গাছগুলি উপরের দিকে বৃদ্ধি ন! পাইয়! শাখাপ্রশাখা! 
বিস্তার করে, তাহাতে ফলনও বেশী হয় এবং ফল পাঁকিলে উহা চয়নের 
পক্ষেও সুবিধা হয়। 

আশ্বিন মাস হইতে গাছে ফুল কুটিতে আরম্ভ হয়। কান্ডিক মাসে 
ফল ধরে এবং পৌষ মাস হইতে ফল পাকিতে থাকে। ইচ্ার ফল 
একসঙ্গে পাকে না। ফল পাকিয়া, ফাটিয়া! তুল! বাহির হইয়া পড়িলে 
তাহা চয়ন করিয়া লইতে হয়। এরূপ অবস্থা হওয়ার পূর্বে কখনও 
তুল! চত্মন করা কর্তব্য নহে। প্রতাষেও উহ! চম্বন করিতে নাই, 
কারণ এ সমন্ধে তুল! শিশিরের জলে ভিজ! থাকে, সুতরাং তখন 
উঠাইলে বিবর্ণ হইয়া! যায়। প্রথম সংগৃহীত তুলা হইতে পরবর্তী 
বৎসরের চাষেগ জন্য বাজ সংগ্রহ করিনা রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের সমস্ত 
ভুলা সংগৃহীত হওয়ার পর কেঁকড়ী অথবা বিলাতীধন্ত্র (Ginning 
Machine) দ্বারা উহ! হইতে বীক্জ ছাড়াইরা লইতে হইবে । ক্ষেত 
কাপাসের গাছ তুলা-সংগ্রহের পরেই কাটিয়া ফেল! হয়; এ জমিতে 
পরবর্থী ফসলের জন্ত চাষ করা হয়। কিন্ত গাছ-কাপাসের গাছ 
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হইতে ৩/৪ বৎসর ধরিয়া তুলা পাওয়া! বার, এই কারণে এ গাছ 
কাটা হয় না। 

গাচ্ছ-্কগ্পাতস্নল্ল চ্গা্স_ক্ষেত-কাপাস ও গাছ-কাপাসের 
চাষ প্রান্ধ একপ্রকার । পাছ-কাপাস সচরাচর ক্ষেত্রে বপন করা 
হয় না। ক্ষেত্রে ফসল করিতে হইলে বীজ-তলাতে চারা প্রস্তত করিয়া 
৬ হাত ব্যবধানে এক একটি চার! রোপণ করিতে হয়। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে গাছগুলি রীতিমত ছাটিয়!। এবং গোড়া কোপাইয়া দিয়া 
সার প্রয়োগ ও জল সেচন কর! ৰিধেয়। প্ররোজন অন্থ্যায়ী বৎসরে 
দুইবার গোড়া কোপান এবং জল-সেচনেরও দরকার হয়। 

ন্কাস্পিতস্লল্ল ০্পোন্বগা কার্পাসের গাছে পোকা! বা রোগের 
আক্রমণ হুইলে তুলা ও বাঁজের পরিমাণ উভয়ই হাস পাইয়া যায়, 
সুতরাং প্রতিকারের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। নিযে কয়েকটা 
পোকা ও রোগের বিবরণ দেওয়া গেল :_ 

১। কতকগুলি পোকা, যাহার! কাপাসের প্রথম অবস্থায় পত্র ও 
কাণ্ড আক্রমণ করে, তাহাদের "চুঙ্গি পোকা" (Cotton leaf roller) বলা 
হয়। এই পোকা গাছের পাতা নলের আকারে গুটাইয়| তাহার ভিতর 
বাস করে। এইপগুলি একপ্রকার “স্বতলী” পোকা। এই পোকার 
প্রজ্জাপতি রাত্রে পাতার তলদেশে ২৫*/৩** ভিদ্ব প্রসব করে। 
ডিম্ব ফুটয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা পাতা ও কাশু আক্রমণ 
করে। কাড়াগুলি পাতা প্ুটাইয়! চুঙ্গি ঘা! নলের স্কায় করিয়া দেয় ও 
তাহাদের মধ্যে বাস করে। 

প্রতিকার :-_এইরূপ চুঙ্গি দেখিতে পাওয়া মাত্র পোড়াইগ্রা ফেলিয়া 
বিনষ্ট কর! উচিত । কেরোসিন ইমালসন শিচকারি করিয়! গাছে 
প্রয়োগ করিলে বেশ ফল পাওয়া বায় । 

২) পুটির পোকা (011 ০৮৮৪) | ইহাদের তিনটী প্রকার-ভেদ 
আছে, যথা 

(ক) প্রথম জাতীর সবুজ্জ গুটি পোকা! (Green boll worm— 
Eaurias Icsuluna) | এই প্রকার পোকার কীড়! সদ্ছোন্গাত অবস্থার 
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সবুজবর্ণের হয়, পরে বদ্ধিত হইলে ধুসরবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রঙ্গাপতি 
লঘায় ১-১॥ ইঞ্চি । কাঁড়া প্রথমে ছোট অবস্থার পত্র খাইতে থাকে 
এবং বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ও যধ্যস্থিত বীজ আক্রমণ করে। 

(খে) দ্বিতীয় জাতির কাঁড়া গোলাপী বর্ণ-বিশিষ্ট (Pink boll 
worm—Gelechia 09955189119) 1 ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দ্ধ ইঞ্চি 
স্্ী-দাতীয পতঙ্গ কার্পাসের গোটায় ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব হইতে 
বাহির হইয়া! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীড়াগুলি কুল বা পত্রের কুঁড়ি খাইতে আরম্ভ 
করে, পরে গোটা ও বীজ আক্রমণ করে। এই জাতীয় গোলাপী 
পোক! অনেক সময়ে বীজের মধ্যেই গুটিরূপ ধারণ করিয়া থাকে। 

(গ) তৃতীয় গ্রাতির গুটি পোকা! (Spotted boll worm—Earias 
Fabia) গোলাপী পোকা অপেক্ষা দৈৰ্খ্যে কিঞ্চিং ক্ষুদ্র ও প্ৰস্থে 
কিঞ্চিৎ মোটা। ইহাদের কাঁড়াগুলি দেখিতে কুষবর্ণ এবং তাহাতে 
সবুজ ও কমলা রংয়ের বিন্দুবিশিষ্ট । 

প্রতিকার :_(>১) পোকা সংগ্রহ করিয়া বিনাশ করাই সর্বাপেক্ষা 
প্রক্ুষ্ট উপার | (২) সন্থ ৰীজ বপন করাই শ্রেঘঃ7 এই নিমিত্ত মাটির 
সহিত গোবর মিশাইয়! সমস্ত বীজ্জে মাখাইয়| দিতে হয় এবং ঠাণ্ডা 
জারগায় শুষ্ক করিয়া লইয়া এক বালতী জলে এগুলি নিক্ষেপ করিলে 
দেখা যাইবে যে আক্রান্ত বীজ জলের উপরে ভাপিয়া উঠিয়াছে ও স্থপ্থ 
বঙ্গ তলাইয় গিয়াছে। কেবল সুস্থগুলিকে তখন আগামী বৎসরের 
জন্ত রাখিয়া দিতে হয়। (৩) কার্পাসের ক্ষেত্রের নিকট ঢেঁড়স গাছ 
সাদপেই রাখা উচিত নর। এই গাছ এই জাতীয় পোকার একটা 
প্রধান আবাসন্থল। (৪) পুরাতন কার্পাসের গাছ ক্ষেত্রে রাখিতে 
নাই। কারণ এ সকল পুরাতন গাছ হইতে পোক৷ ক্ষেত্রের নুতন 
গাছ আক্রমণ করে। 

৩। শোষক শ্রেণীর পোকা. প্রধানতঃ ছুই প্রকারের দেখা যায়, 
যথা = 

(কে) কাপাসী বা ঝাঙ্গা পোকা (Red Cotton Bug— 
Dysdercus Gingulatus)| ইহ! সিন্দর বর্ণের শোষক পোকা 
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শোষণ করিবার জন্য চুর স্যার সুখবিশিষ্ট। ইহাদের পৃষ্ঠে শুন্বর্ণের 
কয়েকটা রেখা আছে এবং ইহাদের পক্ষদ্বরের শেব প্রান্ত কুবর্ণরক্িত। 
ইহাদের খাস্ত কার্পাস গাছের পত্র, ডাল, গোটা ও বীজ । এই পোকা 
শিমুল গাছ, লাউ ও কফি প্রতি আক্রষণ করিস থাকে । এই 
পোকার কীড়া কিংবা গুটি হয় না। সম্ভঃপ্রস্থত পোকা দেখিতে 
পুর্ণবয়স্ক পোকার স্যার, কেবল পক্ষবিহীন। ইহারা বহুবার খোলস 
ত্যাগ করে। ফান্তন মাসে এই পোকার প্রথম পর্যায়, শ্রাবণ 
মাসে দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং কান্ডিক-মঅগ্রহায়ণ মাসে তৃতীর পর্যায়ের পোকা 
উৎপন্ন হুইয়া কার্পাসে অন্ত ছই পথ্যায়ের অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে। 

প্রতিকার :__বংশবৃদ্ধির পূর্ব্মেই ইহাদের বিনাশ করা উচিত । 
কেরোপিন ইমালসন (Kerosene 13551598) গাছে পিচকারি দি! 
প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। কেরোসিন তেলের জল পাত্রে 
করিয়া! গাছের তলে রাখিয়! গাছে আখাত করিলে অনেক পোকা 
জলে পড়িয়া মরিয়া যার। স্বস্থ বীজ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহু'র করা 
উচিত । 

(খ) জাবপোক1:__মহুঙ্গাতীয় পোকা (Cotton apbis, aphis 
99885788) । ইহাও শোষক পোকা । দেখিতে ক্ষুপ্র, প্রায় তিলের 
স্তায় ও মেটে, হল্দে বা কাল। মেখলা ও বাদলার সময়ে ইহাদের 
আক্রমণ অধিক হয়। ইহাদের মধ্যে অপুংজনন দেখা যায়। ইহাদের 
বংশ খুব ক্রুত বছ্ধিত হয়। খাস্ধের অভাব হইলে ভ্ত্রী-পোকা পক্ষ 
বিস্তার করিয়! উড়িয়া গিয়া অন্ত স্থানে আক্রমণ করে । 

প্রতিকার ২_ক্ুড অয়েল বা কেরোসিন ইমালসন শিচকারি 
করিয়া প্রথম অবস্থার প্রয়োগ করিলে খুব উপকার পাওয়া বার । 
কয়েক জাতীয় ভীষরুল ও ফড়িং ইহাঙ্গের শত্রু, সেই কারণে গুলিকে 
ক্ষেত্রে থাকিতে দেওয়া! উচিত । 

৪1' কাপাসের গাছের গোড়ায় খুব ক্ষুদ্র একপ্রকার জীবাণুর 
(Rizoctonia Violacea) আক্ৰমণ হয় এবং তাহার ফলে উহার 
শিকড়ে গুটি জন্মে । ইহাতে গাছ নিস্তেন্গ হয় ও ভাল ফল ধারণ 
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করিতে পারে না। অনেকের মতে একই জমিতে উপযুযপরি কেবল 
কার্পাসের চাব করিলে এই রোগ জন্মে । জমিতে শঙ্কপর্য্যায় ও 
উত্তমরূপে চাষ করিয়া! চুল সার প্রয়োগ করিলে এই আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায়। 


জ্স্যাগেন্ড (Agave Americana, Agave, 
N.0. Amarillyde) 


আগেভের চাষ ভারতবর্ষে অতি 'সলই দেখিতে পাওয়া খায়। বিগত 
চারি শত বৎসর পূর্বের এদেশে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। আমেরিকাতে 
ইহার রাঁতিমত আবাদ আছে। খুব সম্ভব আমেরিকা হইতেই 
ভারতবর্ষে ইহার সর্ধ প্রথম আমদানি হইয়াছে। 

আ্যাগেভের চাষ এদেশে বিস্তৃতভাবে একপ্রকার নাই বলিলেই 
চলে। বন্ অবস্থায় লানাস্থানে ইহ! দেখিতে পাওয়া যার। বর্তমান 
সময়ে বাগানের বেড়ার দন্ত কোন ক্চোন স্থানে ইহা রোপণ করা 
হইয়া! থাকে । 

আগেভ তন্ধপ্রদ উদ্ভিদ । ইহার আশ খুব শক্ত হইলেও ইহার, 
চাষ বিশেষ লাভজনক নহে বলিয়া, বিশেষত: ইহার চাষ-প্রণালী 
বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়াই এদেশের কৃষকগণ খর বিষয়ে অগ্রসর 
হইতে চাহে না। বিহার প্রদেশে কোন কোন স্থানে বঙ্গের সাহায্যে 
আযগেভের আশ সংগ্রহ কর! হয়। এ স্থানের রুষকগণ সামান্য পরিমাণ 
জমিতে আযাগেভের চাব করিয়া খাকে ৷ 

আ্যাগেভ দুই প্রকার । এক প্রকার কীটাযুক্ত। এবং অন্ত প্রকার 
কাটাহীন । কাটামুক্ত গাছগুলির দ্বারাই সচরাচর উদ্চান ইত্যাদির বেড়া 
দেওয়া হয়। 

বর্ষায় জল দাড়ায় না, এরূপ হালক! দে-ভ্রাশ জমিই আযাগেভ চাষের 
উপযুক্ত । কক্ষরবুক্ত মৃত্তিক! ইহার চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত ৷ 
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বিঘা প্রতি ৫*/ মণ গোবর-সারই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। ন্মাগেভের 
চাষে প্রতি বৎসর অল অল সার ব্যবহার করা কর্তবা। সার-প্রক্বোগে 
পাতা যেমন পুষ্ট হয়, আশও তেমন শক্ত হয় । 

ফাল্যন-চৈন্র মাসে ছই-এক পশলা! বৃষ্টি হইলে হুই বার চাষ দিয়! জমি 
ভাঙ্গিয়া রাখা দরকার ৷ তৎপরে সমস্ত গোবর-সার সমপরিষাণে জমিতে 
ছিটাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর আরও ২।৩ বার চাষ ও মই দিয়া 
জমিকে সম্পূর্ণ ঢেলাবিহীন ও আগাছাশৃন্ত করিয়া প্রস্তত করিতে হইবে । 
বর্ষার প্রথমেই “হাপরে' চারা প্রস্তত করিরা চারাগুলি একটু বড় 
হইলেই নির্দিষ্ট জমিতে স্থায়ী ভাবে রোপণ করিতে হইবে । ঝ্যাগেনের 
শ্ৰেণীভেদের উপর ইহার চারা-রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে। সাধারণতঃ 
৫ হাত অন্তর সারি করিয়া পরস্পর ৪ হাত ব্যবধানে চার! রোপণ 
করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩৫০-৪* চারার প্রয়োজন ৷ চার রোপণ 
করার শর ছুই পাশের শু মৃত্তিকা-দ্বার1 গোড়া ঢাকিয়া! এবং চাপিয়া 
দিতে হয়। চারা-কোপশের পর ২৩ দিন বৈকাল বেলা সরু মুখ ঝাজ্র1- 
স্বার! জল সেচন করিলেই গাছ সতেঙ্গ হইয়! উঠে। ইহার পারে 
সাগাছ! নিড়ান ও বর্ষার সময়ে গোড়াতে মাটি দেওয়া ভিন্ন অন্ত কোনও 
পরিচণ্যা করিতে হয় না। 

গাছপ্তলি ৩1৪ বৎসর বয়স্ক না হইলে আ্মাশ-সংগ্রহের উপযুক্ত হয় ন1। 
ইহার স্থপরু পাতাগুলি পোঙ্গা অর্থাৎ উদ্ধদিকে মাথা করিয়া থাকিতে 
পারে না, জমির সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া পড়ে । এইরূপ অবস্থায় পরিপক্ক 
পাতাগুলি সংগ্রহ করিতে হয় এবং উহ! হইতেই আ্বাশ সংগ্রহ করিতে 
হয়। সাধারণতঃ চতুর্থ বৎসরের পুর্বে পাতা স্ূপক্ধ হয় না। 





সপ্তম অধ্যায় 
( কন্দ ফসল) 


আলু (গালৰ আদল ) (Solanum tuberosum, Potato, 
N.O. Solanacem.) 


আলু এদেশের ফসল নহে, বিলাত ( ইউরোপ ) হইতে প্রথমে 
এদেশে আনীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতি আলু বলে। সর্ধ্রথমে 
'আমেরিকাতেই ইহার চাষ দৃষ্ট হইয়াছিল । ভারতবর্ষে ১৬১৫ সালে 
আজমীর সহরে আসফ্চান্‌ (5০7), 01) সার টমাস রো! (317. 
‘Thomas Roe)কে যে ভোজ দেন তাহাতেই আলুর সর্বপ্রথম উল্লেখ 
দেখা যায়। ১৯৭৫ সালে ফ্রায়ার (8759) সাহেব নাকি স্বরাট ও কর্ণাটে 
আলুর চাষ দেখিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকার 
সর্বপ্রথম আবিষ্কারের অল্পদিনের মধোই ভারতবর্ষে ইহ! আনীত 
হয়। আজকাল আলু ভারতবাসীর একটি নিতা খাগ্চ এবং অনেক 
জেলাতেই ইহার চাষ চলিতেছে । বাংলাদেশে হুগলি, বর্ধমান, রংপুর, 
জলপাইগুড়ি, দাঞ্জিলিং প্রকৃতি জেলার ইহার প্রচুর চাষ হয়। 
নানাজাতীয় আলু এদেশে জন্মে কিন্ত নৈনিতাল, দাদ্দদিলিং ও খাসিয়া 
পাহাড়ের ন্মানুই উল্লেখযোগ্য । 

জঙ্তি_ন্দালুর চাষের জন্ত হালকা অর্থাৎ বেলে দো-আশ 
উপযুক্ত । এই জন্যই নদীর চর-ভুমি অথব! বেলে দো-আশ প 
জমি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

কৃষি হালকা, উচ্চ বাঁ ঢালু হইলে অর্থাৎ বর্ষার _জল দাড়াইতে 
ন! পারিলে তাহাতেও ভাল আলু জন্মিতে পারে। বি ] 
অল্দি ( অগ্রহায়ণ মাসে বে আলু নূতন আলু বলিয়া খিক 
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মূল্যে বিক্রয় করা হয়) ফসলের জন্ত এই জমিই প্রশস্ত । এটেল 
মাটিতে আলুর ফসল ভাল হয় না। 

শ্পব্যান্স__সাধারণতঃ ব্সাউস ধান বা পাটের পরেই এ জমিতে 
আলুর চাষ করা হইয়া থাকে । বড় বড় সহরের কাছে যেখানে অগ্রহায়ণ 
মাসে নুতন আলু ওঠাইয়া বেশী নূল্যে বিক্রন্থ করা হয়, সেখানে আলুর 
জমিতে অন্ত ফসল কর! হয় নাঁ_এক মাত্র আপুর চাষই করা হয়। 
পতিত অবস্থায় এ জমিতে প্রতি মাসে একবার করিয়া! চাব দিয়! 
রীতিমত রৌদ্র ও জল খাওয়াইতে হয় এবং যথেষ্ট সার-প্রয়োগের দ্বারা 
জমিকে উ্ধবর! করিয়া লইতে হয়। 

াম্_-আলুর আবাদের জন্য জমি গভীরভাবে কধিত হওয়া 
'আবশ্াক ; বারবার চাষ ও মই দিয়! জমি ধুলির মত চূর্ণ করিয়া না লইলে 
আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। 

জ্লাল্ল__এক বিঘা আলুর জমিতে নি্লিখিত রাসায়নিক উপাদান- 
গুলি নিমলিখিত্ পরিমাণে সারবূশে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে 


নাইট্রোজেন *** তি প্রায় ২৩ সের 

শটাশ হি লট প্রায় > মণ 

এহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড প্রায় ২৮ সের । 
অবস্থাভেদে বিঘা প্রতি ৭৫-১০ মণ গোবর-সার ও ৬ মণ খৈল 


দেওয়া উচিত । প্রথম ২১ চাষের পরেই মই দিয়। জমির ঘাস বা অন্যান্ত 
আব্্জনাগুলি উত্তমরূপে বাছিন্সা ফেলিয়া গোবর-সার সমস্ত জমির 
উপর ছড়াইয়া দিতে হয় এবং ক্রমে পরবর্তী চাষের সঙ্গে সঙ্গে ওঁগুলি 
জমির সহিত মিলাইয়া দিতে হয়। অতঃপর জল-সেচনের সুবিধার 
জন্য নালা কাটিয়৷ জমিকে ভাগ করিয়া লইয়া প্রতোক ভাগে আলু 
বসাইবার জন্য দাড়া বা লাইন কাটা হয়। সাধারণতঃ আলু বসাইবার 
পূৰে ক্লুষকেরা এই লাইনগুলিতে অর্দ্ধেক পরিমাণ খৈল প্রঞ্থোগ 
করিয়া বাকি অর্দ্ধেক গাছ বড় হইলে গোড়াতে মাটি দেওয়ার সময়ে 
প্রত্রোগ করে। কিন্ত সমস্ত সার আলু বসাইবার পর্বে ও আলু 
২১ 
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বসাইবার সময়ে প্রয়োগ করিলে ফসল ভাল হইবার সম্তাবন!। হাড়ের 
পগুঁড়াও আলুর পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সার। ইহা! মাটির 
সহিত মিশিক্া' উদ্ভিদের আহারোপযোগা হইতে অন্ততঃ ২।৩ মাসের 
প্রয়োজন | অতএব হাড়ের গুঁড়া সাররূপে বাবহার করিতে হইলে 
বর্ষার পূর্বে উহা! জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়; যেন চাষের সঙ্গে 
গুলি জমির সহিত মিশিরা গলিয়া ফসলের খাস্ডোপবোগা অবস্থায় 
পরিণভ হইতে পারে। প্রতি বিঘাতে > মণ হাড়ের গুড! প্রয়োগ 
করা দরকার। হাড়ের অন্ত এক প্রকার সার আছে, উহার নাষ 
ক্থপার ফশ্দেট বা! অন্থিদ্রব। হাড় ন্ুপার ফস্ফেট ক্মবস্থায় উদ্ভিদের 
গ্রহণোপযোগী গলিতভাবে থাকে! এই অস্থিৰ বিঘা প্রতি ১০১৫ 
সের প্রয়োগ করাই যথেষ্ট; সোরা! ব্যবহার করিলেও আলুর চাষে বিশেষ 
উপকার দর্শে। সোরা বিঘা প্রতি ১০১২ সের হিসাবে গাছের গোড়ায় 
ছড়াইঞ্! দিতে হয়, ইহাতে গাছ খুব বাড়ে । সবুজ সার প্রয়োগ-ছ্বারাও 
"আলুর চাষে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

লীত-ন্ল্পন্ন ন্ব্গীতন-__মাশ্বিন মাসের শেষ হইতে কাগ্রিক মাস 
পর্য্যন্ত আল বসাইবার সময়, শী নূতন আলু বিক্রয় করিবার জন্য অনেক 
ক্লবক ভাদ্র মাসেও আলু বসাইয়া থাকে। ভার মাসে আলু বসাইতে হইলে 
বিশেষ উচ্চ ভূমির প্রয়োজন হয়, কারণ আলুর জমিতে জল দাড়াইলে 
বক্ষ পচিয়! যায়, আলুর জমি রসযুক্ত ₹ওয়1 দরকার, কিন্তু বীজ অণবা 
গাছের গোড়ার ক্ষল দীাড়াইলে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। দা্দিলিং এবং 
নৈনিতাল প্রভৃতি পাহাড়ে আলুর ছইটি ফসল লওয়া হয়। প্রথম 
ফসলের বীঙ্গ চৈত্র মাসে বসান হয় এবং আফা মাসে তোল! হয়; 
দ্বিতীয় ফসলেও বীজ শ্রাবণে বসাইয়! কান্তিক মাসে তোলা হুয়। বাংলা- 
দেশের 'অস্তান্ত জেলায় কিন্তু রবি খন্দ ছাড়! আলুর ফসল হয় না। 

স্পল্লিম্মান_বীজের জন্য ছোট ( বড় স্থপারির আকার ) আলু 
নির্াচন করাই ভাল, কারণ আলু বড় হইলে ওজনে সংখ্যার অমত! হয়। 
ছোট আলু ওজনে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যার স্বতরাং তাহা দ্বারা 
অপেক্ষাক্কৃত অধিক জমিতে ৰীজ বপন করা চলে। বালের জন্ত বে 
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আনু নির্বাচন করিতে হর তাহা সুপক্ক ও সুডৌল হওয়া প্রয়োক্দন এবং 
উহাতে এটি চোক থাকা দরকার । স্থল-বিশেযে খরচ বাচাইবার 
জন্য ৰীন্দ আলু কাটিয়া! বপন করা! হর । আলু কাটিয্া লইলে কর্তিত 
অংশগুলির প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ ২টা চোক থাকা নিতাস্তই আবশ্যক । 
বপনের পুর্বে কষ্ঠিত বীজে চুপ আঅথব1 ছাই মাখাইয়া দিলে কোন রোগ 
বীক্গকে আক্রমণ করিতে পারে না। নিঞ্জের জমির বীজ্জ পর-বৎসরের 
চাষের জন্ত ব্যবহার ন! করিয়া প্রতি বৎসর বন্য স্থান হইতে নূতন 
ৰীন্দ আনাইয়া চাষ করিলে সাধারণতঃ ভাল ফল পাওয়! বার । 
মোটামুটি আলু দুই জাতীর, যা! ডিন্বাকুতি ও গোলাক্তি। সাধারণতঃ 
ডিব্বাক্কৃতি আলুর রং সাদা, শহ্ত বেলে (7:61) ও চোকগ্ুলি ভাসা, 
আর গোলারুতি আলুর রং লাল ( অনেক সময়ে সাদ1), শত আটালে 
(5৮০৮৮) ও চোকগুলি 'অপেক্ষাক্তত বসা। গোলাক্কুতি আলুর ফলন 
বেশী কিন্ত ডিব্বাককৃতি আলুর চাহিদা ব্দধিক। এদেশে নিয়লিখিত 
শ্রেণীর আলুর চাষ হইক্মা। থাকে--নৈনিতাল, দান্দিলিং, কাটোয়া, 
খাসিয়া, শিল বিলাতী (রংপুর), পাটনাই ফারকাবাদ, বাঙ্গাব্যারা, 
ঠিকৃরী ও দেশী ইত্যাদি, যদিও সমন্তগুলিই উপরিউক্ত ছুই জাতির 
প্রকারভেদ মাত্র । 

হ্পন্ন_ক্গমি প্রস্তুত হইলে ২২-২৪ ইঞ্চি স্তর সারি করিয়া 
৬ ইঞ্চি বা ৮ অঙ্গুলি দূরে দূরে ৩ ইঞ্চি বা ৪ অঙ্গুলি গভীর গর্ত করিয়া 
ৰীজ্গ বসাইতে হয । আলুগুলি বসাই্! উহার উপরে মাটি চাপা! দিদা 
ডাকিয়া দিতে হয় এবং জমিতে উপযুক্ত রস না থাকিলে জলসেচন- 
দ্বার! জমি ভিজ্জাইয়| দেওয়া দরকার ; সাধারণতঃ বীজ-বপনের প্রায় 
তিন সপ্তাহের মধোই গাছ বাহির হয়। গাছ কিছু বড় হইলে 
(৬-৯ ইঞ্চি) গোড়াতে মাটি চাপাইয়া দিতে হয়। ইতিমধ্যে ক্ষেত্রে 
আগাছা জন্মিলে অথবা! জমিতে সর পড়িয়া আচট বান্ধিলে জমি 
উষ্ষাইয়! ভাঙ্গিয়া দেওয়া ও আগাছা মারিয়া ফেলা উচিত। প্রথম 
মাটি চাপাইবার ১</২- দিন পরে গাছ যখন আরও বড় হুইবে, 
তখন সার দির গাছের গোড়াতে দ্বিতীয়বার মাটি চাপা! দিতে হর। 





১৬৪ ফসল 


ক্ল্নতষ্নলুন্ন আলুর চাষে জলসেচন নিতান্ত আবশ্যক | জমি 
উপধুক্রভাবে রসযুক্ত ন! থাকিলে আলু, ভাল জন্মে না। জমির অবস্থা 
ভেদে আলুর চাষের জন্য ৮/১* বার জলসেচনের প্রয়োজন । প্রথম 
আলু বসাইবার পর গাছের গোড়াতে সার প্রনোগ করা ও মাটি চাপা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলসেচন করিতে হুয়। 'অবস্থা্ডেদে জমি-বিশেষে 
আরও জলসেচনের প্রয্নোজন হইতে পারে । সাধারণতঃ ফসল তৈয়ার 
হইবার পূর্বে, প্রত্যেক বার জলসেচনের পরই, বাতাস ও রৌদ্রের 
প্রভাবে জমির উপর সর পড়িয়া “আচট” বান্ধিয়া যায়, তখন 
এই সর উচ্ধাইয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। পূর্ক- ও উত্তর-বঙ্গের 
কোন কোন স্থানের জমি স্বভাবতঃই যথেষ্ট রসযুক্ত ; এ সকল স্থানে 
বিনা জলসেচনেও আলুর চাষ হইস্থা থাকে । 

স্তন _-আলুংরোপণের সময় হইতে তিন যাস হুইতে সাড়ে তিন 
মাস পর দেখা! যাইবে গাছ 'সার বিশেষ ঝাড়িতেছে না! এবং হুরিৎ-বর্ণ 
হইয়! ক্রমে শুকাইন্সা আসিতেছে; তখন ফসল উঠাইবার ব্যবস্থা করা 
উচিত। ফলন বিঘা প্রতি জমি, বীজ, সার ও জলসেচন প্রভৃতির 
ব্যবস্থা-ভেদে ৫*-১*- মণ পর্যন্ত পাওয়া বায়। 

আআসালুুলপ পোক্কা--ালুর গাছ বড় হইলে কখনও কখনও 
দেখা যায় উহার পাতা কাঝরা হইয়া যাইতেছে % এ অবস্থায় 
পাত! উল্টাইলেই পাতার নীচে জর্দা রঙ্গের এক প্রকার পোকা 
দেখিতে পাওয়া বাঁয়। এ পোকাগুলির গায়ে কাল রংয়ের বুটি এবং 
কাট! থাকে, এগুলিকে ্দাউ্রীতল পোক্ক! (Epilachna beetles, 
E-dodecastigma, E-28 Punctata) বলে। কাটালে পোকা এবং 
উহার কীড়া আলু গাছের পাতা খাইমা এরূপ ঝাঝরা করিয়! দেয় এবং 
ইহাতে গাছের তেঙ্গ কিয়! বায়। ওঁ পোকাগুলি পাতার তলাতেই 
চাপে চাপে হুরিদ্রাভ ডিন্ব প্রসব করে। প্রথম অবস্থায় পাতা! সমেত 
ভিম্বগুলি তুলিয়া আনিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় এবং কাঝরা পাতা 
বাছিয়! বাছিন্া তুলিয়া! আনিয়া তাহার তলঙ্থ পোক! ও কীড়াগুলিকে 
পাতা-সমেত কেরোসিনে ডুবাই! মারিয়া ফেলিতে হয়। 


ঞঁ 
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আলুর গাছেও ভোল! বা! হাটু পোক্। (9০০০৪5 
Surface Caxterpiller, Azrotis ২০1০০) লাগিব গাছ কাটিয়া নষ্ট 
করিয়া ফেলে। হঠাৎ গাছ শুক্াইযা বাইতেছে দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে উহাতে কাটুই লাগিরাছে; তখন গাছের গোড়া খুড়িয়া 
কাটুইগুলি মারি! ফেলিতে হর, এই পোকাগুলি রাত্রিকালে গাছ কাটে 
এবং দিনের বেল! গাছের গোড়াতে মাটির নীচে লুকাই থাকে। 
কাটুই-সন্বন্ধে ডাইল-জাতীয় এবং ভেষজ ও মাদক-জাতীয় ফসলের 
অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ব হইয়াছে । 

অনেক সময়ে বীজ আলুর ভিতরে এক প্রকার স্ুততল্লী পোকা 
(Potato-moth, Phthorimea Operculella) দেখিতে পাওয়া যায় ; 
বর পোকা আলুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করিয়! ফেলে। এই 
পোকা পুর্ধে এদেশে ছিল না, বর্তমানে বিদেশ হইতে আলুর বীজের 
সহিত আমদানি হইয়াছে; বাংলার সর্বত্র ইহ! এখন পধ্যস্তও ব্যাপ্ত 
হয় নাই। অন্ত স্থান হইতে ৰীন্দ আনাইতে হইলে এ বীন্গ বিশেষভাবে 
পরীক্ষা করিয়া আক্রান্ত বীজ্গুলিকে পৃথক্‌ করিয়া লইতে হইবে 7 
গুলিকে নিজেদের খাশ্থরূপে ব্যবহার করা চলে; এবং ব্সবশিষ্টগুলি 
বীজের জ্ উত্তমরূপে আবৃত করিয রাখিতে হইবে | 

এই কাটের প্রজ্জাপতি গৃহে সঞ্চিত আলুর উপরে বসিয়া! বআআলুর 
গায়ে ডিন্ব প্রসব করে ; এ ডি কুটিয়া কীড়া বাহির হইলেই কীড়াগুলি 
আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে । ্থতরাং গৃহে সঞ্চিত আলু আবৃত 
অবস্থায় থাকিলে এ প্রঙ্গাপতি আলুর গায়ে বসিতে পারে না। 

আলুর ভিতরে এক প্রকার রোগ হয়, উহাকে স্লাতলুল্ল অড়ুব্ব 
(Phytopthora  Infestans) কহে। এই রোগে ১৯১৯।৯২ সালে 
রংপুর জেলার অনেক পরিমাণ আলু নষ্ট হইয়াছিল । এই রোগটা 
অতিশত্ন সংক্রামক ইহার জীবাণু বাতাসে, বৃষ্টি এবং পারিপার্শ্বিক 
জীবজস্ধর সঙ্গে এক জায়গা! হইতে অন্য জারগায় সঞ্চালিত হয়। 
প্রথমে এই রোগে গাছের পাতায় মাঝে মাঝে বাদামী রংয়ের দাগ 
পড়ে; এই দাগগুলি ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং পরে পাতাগুলি 





১৬৬ ফসল, 


সঙ্কচিত হইয়া আসে। কুড়ি-পচিশ দিনের মধ্যো সমস্ত গাছই কাল হইয়া 
পচিয়া যার এবং উহা হইতে ছ্ন্ধ নির্গত হয়। এই ব্যাধি ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলে আলুগুলিকেও আক্রমণ করে। এ ব্যাধিগ্রস্ত আলু, 
কাটিলে উদ্ধার ভিতর কালো এবং বাদামী রংয়ের দাগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ আলু রন্ধন করিলে এ দাগের স্থানগুলি শক্ত হইয়া যায় এবং 
উহ্থাতে আলু অখাস্ধ হইয়া পড়ে। এ আলু অন্য কোন ভাল আলুর 
সঙ্গে ঘরে রাখির! দিলে উহার! নিজে পচিয়! যাগ এবং ভাল 'আলুগুলিতে 
ওঁ ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া! সেগুলিও নষ্ট হইয়া! যায়। ক্ৰমাগত আকাশ 
েঘাচ্ছক্প এবং কুয়াসা-ব্বার৷ আবুত থাকিলে আলুর এই ব্যাধি দ্রুত 
সংক্রামিত হয়। এই ব্যাধির ব্দার এক্টী লক্ষণও প্রত্যক্ষ করিবার 
বিষয় । আলুর পাতাতে যখন উল্লিখিত বাদামী রংয়ের দাগ পড়ে তখন এ 
পাতাগুলি উণ্টাইয়| ধরিলে উহার নীচের দিকে এক প্রকার সপ সুত্রবৎ 
পদার্থ দেখিতে পাওরা বার । অণুবীক্ষণের সাহাযো এ কৃত্রেগুলির 
অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলে এ ব্যাধির জীবাছুর (৪১০৮৫৪) দেখিতে 
পাওয়া যায়; এই জীবাস্থুারের সাহায্যেই জীবাণুগুলি তাহাদের বংশ 
বিস্তার করে। 

ল্যাল্ধিল্স প্রতিস্যেন্মক্ু-_(১) বীজ বাবহার করিবার সময়ে 
এগুলি বিশেবভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যেন উহাতে উক্ত 
ব্যাধির কোনপ্রকার লক্ষণ বর্তমান না থাকে । 

(২) যে ক্ষেত্রের আলুতে একবার এ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে 
সে ক্ষেত্রে ২৩ বৎসরের মধো আর আলুর ফসল করা উচিত নয়। 

(৩) একই ক্ষেত্রে উপযুর্ণপরি আলুর চাষ কর! উচিত নয়। 

ব্যা্িল্র প্রতিক্কাস্র_সালুর গাছ উল্লিখিত ব্যাধিগরপ্ত হইলে 
তাহাতে বোর্ডো মিকশ্চার (Bordeaux Mixture) সেচন করিলে 
ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে। বোর্ডো ষিকশ্চারের প্রস্তুত প্রণালী 
নিন প্রদত্ত হইল। 

হোডো স্িক্শ্চা্-_একটা বড় মাটির জালাতে ১ মণ 
শীতল জল রাখিতে হয়। পরে উহ! হইতে ১৯।১২ সের জল অপর 





গোল আলু ১৬৭ 
একটা মাটির পাত্রে ঢালিয়া লইবা, আধ সের হীরাকষ (Copper 
৪০1051) এ জলে মিশ্রিত করিতে হয়। পরে ছয় ছটাক ক্ষ 
কলিচুপ অল পরিমাণ জলের সহিত মিশাইযাঁ উহাকে কাদার মত 
করিয়! পূৰ্দোক্ত জালা হইতে পুনরায় ১১২ সের জল লইঙ্ক( সেই 
জলের সঙ্গে ই চুল উত্তমন্ধপে ফিশাইহা উহ! এক খণ্ড নেকড়া দিয়া 
ছাকিয়া লওয়া দরকার, এক্ষণে পূব্ৰোক্ত হ্রীরাকষের জল এবং এই 
চুণের দল জালার নবশিষ্ট জলের মধ্যে ঢালিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত 
করিতে হয় এবং খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলে এ মিশ্রিত পদার্থ ঠা 
হইয়। যায়। এই মিশ্রিত পদার্থের নাই বোর্ডো মিকশ্চার | ইহা! 
প্রস্তুতের সময়ে কখন ও ধাতু-পাত্র ব্যবহার করিতে নাই। 

বোরো মিকশ্চারের পরীক্ষাঁ__বোর্ডো মিকশ্চার বথাবখভাবে প্রস্তুত 
হুইল কিন! তাহ! পরাক্ষা করিবার জন্য একখান! পরিক্কৃত কলম-কাটা 
ছুরির ফলা এ মিকশ্চারের মধ্যে ডুবাইয়া ৫ মিনিট কাল রাখ, পরে 
উহা। উঠাইলে যদি উহার গায়ে তামার রং প্রকাশ পা তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে এ মিকম্চারে আরও চুণ মিশ্রিত করিতে হুইবে। 
মিকশ্চার যথাযথভাবে প্রস্তুত হইলে আর তামার রং প্রকাশ 
পাইবে না। 

সাধারণতঃ প্রতি বিঘা জমির জন্য ৩ মণ মিকশ্চারের প্রায়োজন হয়। 
এই মিকম্চার প্রস্তুত করিয়। সন্থঃই প্রন্থোগ করিতে হয়, নতুব! ইহার 
গুণ নষ্ট হইয়া যায়| 

খুব খারাপ অবস্থান অর্থাৎ আক্রমণ অতাধিক হইলে ২1৩ সপ্তাহ অন্তর 
এই ষিকশ্চার তিনবার প্রন্নোগ করিতে হইবে | বৃষ্টির সময়ে ইহা! প্রশ্নোগ 
করিতে হয় না। 


2 ফসল 


ক্য্যা সাক্ডা লা স্পিস্ুল আলু 
(Manihot Aipi, M. Utilissima, Cassava, Tapioca, 
N.0. Euphorbiaces) 


শিনুল আলু একটা লাভঙ্জনক ফসল । ভারতের মাঙ্গান্দ প্রভৃতি 
অঞ্চলে ইহার বিস্তর চাষ হইয়! থাকে। কিন্ত বঙ্গদেশে অগ্তাপি ইহার 
চাষের বিস্তার হয় নাই। এই সহঙসাধা ফসলের একটু বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া হইল। 

শিমুল আলুর গাছটা দেখিতে ঠিক একটা শিমুল গাছের ক্ষুদ্র সংস্করণ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় । এই ক্ষুদ্রকায় শিমুল-বৃক্ষা্কতি উদ্ভিদের সুলদেশে 
মৃত্তিকাভ্যস্তরে এক প্রকার আলু জন্মির! থাকে; ইহা! সিদ্ধ করিয়া 
আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহার করা ষাইতে পারে এবং ইহ! হইতে উত্তম পালো-ও 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

এই আলু সর্বপ্রকার মাটিতেই জন্মে । ন্সনাবৃষ্টি বা অতিরৃষ্টিতে 
ইহার কোনও অনিষ্ট হত না। ফান্ন-চৈত্র যাসে জমিতে ৪ হাত 
অস্তর ৪ অঙ্গুলি গভীর গর্ভ করিয়! ওঁ গর্ভের ভিতর ১টী করিয়া! ইহার 
কলম রোপণ করিতে হয়। রোপণ করিবার কালে কলমগুলিতে কিছু 
ছাই যাখাইর! দেওয়া কর্তব্য, কারণ ছাই এই আলুর পক্ষে উত্তম সার। 

এই আলু দুই জ্গাতীয়। এক প্রকার তিক্ত ন্বাদবিশিষ্ট 
(M. Utilissima) এবং অপরটি শিষ্ট (1. 479)1 এই মিষ্ট শিমুল 
আলু কাচাও খাওয়া যাইতে পারে। এই আলুর এক টুকরা 
মুখে দিলেই ইহাদের জাতি নির্ণর করা যায়। মিষ্ট শিমুল 'আলুরই 
চাষ করা উচিত। ইহার চাষে বিশেষ কোনও যদ্ধ লইতে হয় না। 
তবে গোমহিযাদ্দির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ইহার জমির 
চতুদ্দিকে বেড়া দেওয়া আবশ্যক | সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে ইন্দুর লাগিয়া 
আলুগুলিক্ে নষ্ট করিতে দেখা! যায়। এইরূপ স্থলে শেকো| বিষ-দ্ধারা 
উহাদের মারিয়া! ফেলা কর্তব্য। ঠিক এক বৎসর পরে শিসুল ব্লু 
তুলিতে হয়, অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে উঠাইয়া ক্ষেত্রে পুনরায় কলম 


৬ 


1 


এরোরুট ১৬৯ 


লাগাইতে হয়। এই গাছের ভাল, ডগা! বা টিকলি খণ্ড খণ্ড করি! 
কাটিরা লইলেই কল প্রান্ত হইয়া থাকে । 

শিম্মল আলু হইতে পাল্সো-প্রন্্তত-প্রণাল্সী_ 
এই আলু তুলিবার পর উহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া! প্রায় ১+ স্বণ্টা কাল 
জলে ভিঙ্গাইয়া রাখা কর্তব্য। তৎপরে উহার ত্বক্‌ ছাড়াইর! টুকরা 
টুক! করিয়া কাটিয়া এক কি দেড় ঘণ্টা কাল পুনঃ পরিক্ষার জলে 
ভিজ্গাইয়| রাখি পরে ঢেঁকীতে কুটিয়া এ পদার্থগুলির রস এক 
খণ্ড কাপড় দিয়া নিংড়াইস্থা ফেলিয়া উত্তমরূপে শুকাইয়! লইতে হয়। 
অতঃপর এগুলি খাতায় লিবিয়া লইলেই পালো প্রস্তত হইল। এই 
পালো| হুইতে লুচি, রুটী, মালপোয়া ও হালুয়া ইত্যাদি উপাদেয় খাপ্ষ 
প্ৰস্তত হুইয়| থাকে। 

শিম্মলল আলু কচি পাতা ও ডাত্ল__গো- 
মহিযাদির অতি উত্তম খাশ্সা। ইহাতে গরুর দুধ বাড়ে। অতএব 
গাছগুলি অধিক বড় হইতে না দিয়া ৪1৫ ফুট উচ্চ হইলেই উহার 
মাথ! ভাঙ্গিয়া গো-মহিষদদিগকে দেওয়া উচিত ; মাথা ভাঙ্গিয়া দিলে 
গাছগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর হয়। 


এল্লোক্ুউ (Maranta Arundinacea, Arrowroot, 
N. 0. Scitamines). 


ভারতবর্ষে সচরাচর যে এরোরুটের চাষ হয় তাহা আমেরিকা 
হইতে আআনীত। এরোরুটের গাছ সাধারণতঃ ২৷৩ ফুট লব্দ হয়। 
ইহার ফুল এবং গেঁড় ( কন্দ ) (৷৷2০০) শ্বেতবর্ণ। কুইন্সল্যাণ্ডে 
একপ্রকার এরোরুটের চাষ হয়, তাহার গাছ ৮৯ কুট লব্বা হইয়া থাকে 
এবং প্রত্যেক গেঁড় হইতে ১৫/২*টা গাছ উদগত হয়। প্রত্যেক গাছে 
এক একটা বৃহৎ গেড় জন্মে। 
২২ 





১৭০ ফসল 


যে কোন প্রকার উর্ধার ভুমিতেই এরোকুটের চাষ হইতে পারে, 
তবে নদীর চর এবং নদীর তীরবর্তী দোঁ-জাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী। এরূপ জমিতে বজলসেচনের সুব্যবস্থ। থাকিলে 
ইহার ফলন ভাল হয়। বে সকল প্রদেশে বৎসরে গড়ে ৮* হইতে 
১** ইঞ্চি বারিপাত হয় তথায় জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। 

বর্ষার প্রারম্ভে নির্দিষ্ট জমি ৬ বার চাষ ও মই দিয়া ডেলাবিহীন 
৪ মাগাছাশৃন্য করিয়া লইতে হয়, তৎপরে বিঘা! প্রতি ৫*/ মণ 
গোবর ও ।৫ পনর সের পটাশ নাইট্রেট (Potash, 71৫) মিশ্রিত 
করিয়া জমিতে ছড়াইরা দিতে হুইবে। স্যৈষ্ঠ মাসের প্রথযভাগে এক 
একটা গেড় ২ ছুট অন্তর লাইন করিয়া ১৫ ইঞ্চি ব্যবধানে ৩/৪ ইঞ্চি 
মাটির নীচে রোপণ করিতে হইবে, তৎপরে উহ মাটি-ছবার1 ঢাকির! দিতে 
হইবে । বিঘা! প্রতি ৬*** গেঁড় রোপণ করিতে পার! যায়। 

ভাগ্র মাসে ইহার পুস্পোদগম হয় এবং পৌয-মাঘ মাসে ফসল 
তুলিতে হয়। পাতা শুকাইতে আরস্ত করিলেই বুঝিতে হুইবে 
যে গেঁড় (৪2০০) তুলিবার সময় হইয়াছে। গেঁড় তোলার সময়ে 
গাছের গোড়া-শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা নূতন গাছ বহির্গত 
হইবার সন্তাবন!। বিঘা প্রতি প্রায় ৫৫/ মণ গেড় জন্মিয়! থাকে এবং 
ওঁ সকল গেঁড় হইতে শতকরা! ১৫ ভাগের উপর পালে| পাওয়া যায়। 
এই গেড় হইতে বে পালে| প্ৰস্তত হয় তাহাই বাজারে এরোরুট নামে 
বিজ্রীত হুইয়া! থাকে । 

পাল্নো-প্রস্তত-প্রলাল্লী--গেঁড় বা কন্দগুলি মাটি হইতে 
তুলিয়া উত্তমরূপে জল-্বারা' ধৌত করিতে হইবে। তৎপরে উহার 
খোসা! ছাড়াইয়| লইয়া এবং ঢেঁকী অথবা অন্য কোন প্রকার যন্ত্রে 
চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হুইবে। লৌহ-সংযুক্ত কোন যর 
বাবহার করা উচিত নহে, কারণ উহাতে পালে| বিবর্ণ হইয়া বায়। 
জলের সহিত এ চূর্ণ-পদার্থ আলোড়ন করিয়া কিছুকাল স্থিরভাবে 
ব্াখিক্া। দিলে পাত্রের নীচে তলানী পড়িবে ॥ পাত্রের জল ফেলিয় 
দিহা! তলানী হইতে আঁশের অংশ পৃথক করিয়া ফেলিতে হুইবে; 


এরোরুট ১৭১ 
তখন পুনরায় উহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল 
স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে বে তলানী পড়িবে, তাহ! শুকাইয়া লইলেই 
পালে| প্রস্তুত হইল । এইরূপে আরও ছ-একবার ধৌত করিলে পালো 
উৎকৃষ্ট হয় । 

এরোরুট এবং শঠী একই জাতীর গাছ, উভয়ের চাব-প্রণালী এবং 
পালো-প্রস্তুত-প্রণালীতে কোনই প্রভেদ নাই । 





অষ্টম অধ্যায় 


(পশুখাগ্ক-জাতীয় ) 


জুজ্সান্ল (Andropogon Sorghum, Juar, Deodhan, 
N. 0- Graminem) 


ইহার সংস্কৃত নাম--বাবনাল। 

সংস্কৃত পৰ্ধ্যায়_-ৰাবনাল, দেবধান্ত, দুৰ্ণাহবয়, যোনল । 

আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ__ইহ! হব্বাহ, শীতবীর্ণ।, বায়ুজ্জনক, কফ ও 
শিল্ঞনাশক, রুদ্ম ও লঘুপাক | যাবনাল অগ্নিতে ভাঙ্গিলে তাহার পুষ্কর 
মধুর, রুচিকর, বলকর, লঘুপাক, অগ্রিদীপক, ত্রিদোব-নাশক, ক্ষীণ 
ব্যক্তির পক্ষে হিতকর এবং অত্যন্ত শুক্রজনক ; ইহার খৈ লঘুপাক, কল্প 
এবং তদপেক্ষা ঈবৎ হীন গুণযুক্ত । 

দেশভেদে নাম :__উদ্ধর-ভারতে-_পুনার; বাংলায-_দেওধান; আরবী 
_ডুরা, ঢুরা, ঢচৌরা ; জাঞ্িবারে--জাগে! মুত্রি ; মালাবারে__চোলাম । 

বাংলা! দেশে ন্ুয়ারের চাষ অতি সামান্ত। পশ্চিম-বঙ্গে ইহার 
অলবিস্তর আবাদ আছে। বিহার হইতে পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাতোর 
সর্বত্র জ্ুয়ারের বিস্তৃত চাব হইয়! থাকে । অনেক সময়ে ক্ষেত্রে জুয়ার 
জন্মাইয়| অপরিণত অবস্থায় গবাদির খাস্ের জন্ত ঘাসরূপে ব্যংহৃত 
হইয়া থাকে। উহা শুদ্ধ অবস্থায়ও খড়ের স্তায় গবাদির খাদ্ধর্ূপে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাংলাদেশে সাধারণতঃ গবাদির খাগ্ছের 
জন্তাই জুয়ারের চাষ হয় । ভারতের অন্যান্য স্থানে যদিও ইহ! ধান্াদি- 
জাতীয় হিসাবে গণ্য করা হয়, তথাপি বাংলাদেশে ইহার চাষ 
কেবল ঘাস-ফসল হিসাবে হইয়া থাকে, তঙ্জন্ত ইহ! ঘাস-ফসল হিসাবেই 
বর্ণিত হইল । 








জুয়ার ১৭৩ 
স্নাটি_উর্দর দো-ত্বাশ মাটিই জুয়ারের পক্ষে উপযুক্ত | যে 
জমিতে ব্ধায় জল দীড়ার না, জুস্থার সেই জমিতেই ভাল জন্মে | অন্তান্ত 
ফসলের তুলনায় ইহ! নাবৃষ্টিতেও মন্দ জন্মে না। উর্বর জমিতে ইহার 
ফলন খুব বেশী। 
চাশ্ব__পোৌষ-মাঘ মাসে জমিতে একবার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। 
তৎপরে বৈণাখ-দজ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বৃষ্টিতে এ জমি চারিবার চাষ করিয়া 
মই দিতে হন এবং জমির ন্মাবঙ্জনাগুলি বাছিয়া ফেলিতে হর । ইহার পর 
জমিতে এক হাত দুরে দূরে লাঙ্গল চালাইয়া, এ লাঙ্গলের গর্তে ৯% ইঞ্চি 
বাবধানে এবং ২” ইঞ্চি অস্থমান নীচে বীঙ্গ বপন করিতে হুইবে । 
মাটির রসের তুলনায় বীক্গ উহ! অপেক্ষা! নিন্ধে অথবা উপরে বপন করা 
আবশ্যক হুয়। জলসেচনের স্থবিধ! খাকিলে চৈত্রের শেব কি বৈশাখের 
প্রথমে বাঙ্গ বপন করাই ভাল। গাছ ১' কুট লব্ব। হইলে জমির জো 
বুঝিত়! একবার নিড়াইয়া ও কোপাইয়া! দেওয়া আবশ্যক । গাছগুলি 
২॥ আড়াই ফুট হইতে ৩ ফুটের মধ্যে লব্বা হইলে পুনরার জে? বুঝিযা 
একবার নিড়াইয়! দেওয়ার পর জমির জল-নিকাশ ছাড়া অন্ত কোন 
পরিচর্যা করিতে হয় না। অত্যন্ত নীরস জমি জুয়ার চাবের অনুপযুক্ত | 
খুব উর! জমিতেও ইহার চাষ লাভজনক নহে। শহ্যের জন্ত চাষ 
করিলে বিঘ! প্রতি দুই সের ৰীজ্জ বপন করিতে হয়। ঘাস-ফসলের জর 
চাষ করিলে বিখ! প্রতি পাচ সের হইতে সাত সের বীজ আবশ্যক এবং 
ছিটাইয়া বপন করাই বিধের। অন্ত ফসলের সঙ্গে বপন করিলে জুয়ার 
ভাল জন্মার ন! । জুয্নার গো-খাছ্বের জন্য চাব করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে 
জমিতে পৌষ-যাঘ মাসে একবার চাষ দিয়া রাখিয়া, বৈশাখ-জ্যৈষের 
প্রথম বৃষ্টিতে চার বার চাষ করিয়া যই দিয়া জমির আবর্্ধনাগুলি বাছিয়1 
ফেলিতে হয়, তৎপরে জমিতে ছিটাইরা! বীজ বপন করিতে হয়। গাছ 
৩৪ ইঞ্চি বড় হইলেই "আচড়া” দিয়া পাতল! করিয়! দিতে হয়। 'অনেক 
ক্ষেত্রে শস্তের দন্ত জুয়ার ছিটাইরাও বপন কর! হয়, তবে বীজ্দ খুব 
পাতলা ভাবে ছিটান হয়। গো-খাক্কের জন্ত শীষ বাহির হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই কাটিয়া লও! উচিত। ইহাতে বিঘা প্রতি চল্লিশ মণ হইতে 





১৭৪ ফসল 


একশত মণ পধান্ত দাস পাওয়া বায়। ওঁর্প কর্তিত অবস্থার রাখি 
দিলে 'ফেঁকড়ি' বাহির হইয়া জমিতে আবার জুয়ার জন্মিতে আরম্ভ 
হয়। এইরূপে উপযুযপরি ২/৩ বার কাটিয়া লওয়া যায়। তবে এক 
একবার কাটিয়া লওয়ার পরেই গাছ বাচাইয়| জমি চাষ করিয়া দিলে, 
দ্বিভীয় বার বাট মণ হইতে আশী মণ এবং তৃতীয় বার চল্লিশ মণ হইতে 
পঞ্চাশ মণেরও উপর ফসল পাওয়! যার। বীঙ্জের ( শস্তের ) জন্ত চাষ 
করিলে বিঘ! প্রতি চারি মণ হইতে আট মণ পান্ত বীজ পাওয়া যায়। 

আুকাতল্রেল্ল ব্যান্দি--অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন জুয়ার স্বাভাবিক ভাবে 
না জন্মিলে উহাতে প্ুসিক এসিড (1৮৬৪৪০ 9০11) নামক একপ্রকার 
বিষাক্ত পদার্থ জন্মে । এ প্রকার ব্যাক্র জুন্জার গো-থাস্ডের অনুপযুক্ত । 
এই ব্যাধি পাঞ্জাব ও মধা-ভারতের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। 

বীজের পূর্ণ গঠনের পূর্বেই কতকগুলি পাখী আকৃষ্ট হুইয়া বীজ 
খাইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার পাখীর উৎপাত হইতে বীজ রক্ষা 
করিতে না পারিলে বীজের জন্ত ইহার চাষ করাই যুক্তিযুক্ত নহে। 








কই (Avena Sativa, Oats, N. 0. Graminew) 


ব্গদেশে জইএর চাষ পূর্বে খুবই কম ছিল, এখন ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিতেছে। ভারতবধে পূর্বে লই এর চাব ছিল না, কিন্ত এই উত্তিদ্‌ 
ইতস্তত: বন্ত অবস্থায় দেখা যাইত । আইন-ই-আকবরী নামক ইতিহাস- 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া ষায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস নুর্শিদাবাদে মতিঝিলের তীরে সর্বপ্রথম জইএর চাষ- 
সঙ্গন্ধে পরীক্ষা করেন। 

স্মাটি_বেলে মাটি ছাড়া প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জই 
জন্সি্। থাকে । নূতন পলিমাটিতে ইহার ফলন বেশী হয়। বঙ্গদেশে 
খে সকল অমি গম এবং ববের পক্ষে উপযোগী, সেই সকল জমিতে জইএর 
চাষ চলিতে পারে । 
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সাব্র--সাবশ্বক হইলে বিঘা প্রতি ৩/৪ গাড়ী পোলর-সারই সেট । 

াম্ম-প্রন্পীতলী__শিতে ৩৪ বার চাষ ও নই দিতে হয়। 
সাশ্বিন মাসে আরম্ভ করিয়া কান্তিক মাসে জমি-প্রস্তত শেষ করিতে 
হইবে । বিঘা প্রতি ১০১২ সের বীজ ছিটাইয় বপন করিতে হয়। 
আউল ধান অথব। পাটের ফসল উঠিয়া গেলে সেই জমিতে জ্ইএর চাষ, 
চলে। প্রয়োজন অনুসারে ২।১ বার লিড়াইন্বা দিলে এবং ২।১ বার জল- 
সেচন করিলে ফসল ভাল হর। চৈত্র মাসে ফসল কাটিবার সমর | বিঘা 
প্রতি ৪1৫ মণ জই উৎপপ্ন হয় । 

জই ও মটর একসঙ্গে বুনিয়া জইএর ফুল হইবার সময় জই ও মটর 
একসঙ্গে কাটিয়া গাভীকে খাওয়াইলে দুখের পরিমাপ বৃদ্ধি পায়। জই 
অতিরিক্ত পাকিয়৷ গেলে কাটিবার সময়ে ঝরিয়া যার, সুতরাং কাটিবার 
পুর্বে অতিরিক্র পাকিয়া না বায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলব্বন 
করিতে হুইবে । বধান্তাদির খড় অপেক্ষা ইহার খড় গবাদির পক্ষে অধিক 
পুষ্টিকর । 


ন্েলিস্লা্ল হীন (Elephant Grass, Napier Grass, 
Pennisitum Perpurium, N.0. Graminem) 


১৯২৭ সালে নেপিয়ার খাস সিংহল দ্বীপ হইতে বাস-ফসল হিসাবে 
পরীক্ষামূলক ভাবে বঙ্গদেশে প্রথম প্রবন্তিত কর! হয়। সরকারী রুষি- 
বিভাগ ঢাকার কুষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া! ইহাকে অতুৎ্রুষ্ট ঘাস-ফসল 
বলিয়া! অভিমত প্রকাশ করিয়াছে । তদবধি বাংলাদেশের বহস্থানে 
গোখাপ্ত হিসাবে নেপিয়ার খাস সমাদৃত হই! আসিতেছে | যত্রের 
সহিত চাষ কৰিলে অন্তান্ত ঘাস-ফসল নসপেক্ষা! বিঘা প্রতি ইহার ফলন 
ব্সনেক বেশী হয়| ইহা ছোট কা বড় জমিতে প্রয়োজ্জনায়রূপ চাষ 
কর! চলে। 


১৭৬ ফসল 


াম্মবিথ্ি ও পৰ্রিচশ্যা--নেপিয়ার ঘাস দেখিতে অনেকটা 
ইক্ষুর ন্তার এবং ইক্ষুর ন্যায় ইহা জন্মায় । অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে 
এই ঘাস চাষ করা উচিত, কিন্ত জমিতে আর্জতা থাকাও বিশেষ 
দরকার । নিম্নভূমিতে যেখানে বর্ধার জল দাড়ায় সেইরূপ স্থানে 
ইহার চাষ চলে ন1। এই ঘাস বহুবর্ষজীবী এবং পুনঃপুন: কথন 
করা চলে। নেপিয়ার ঘাস যদি সম্পূর্ণভাবে বদ্ধিত হইতে দেওয়া যায়, 
তবে উচ্চতায় ইহা ১০ ফুটেরও অধিক হয়, কিন্ত তখন ইহা কেবল 
ীন্গন্ধপেই ব্যবহৃত হইতে পারে। গবাদির খাঞ্ধ হিসাবে ব্যবহার 
করিতে হইলে ইহাকে দুই-তিন টের অধিক বাড়িতে দেওয়া আদৌ 
উচিত নহে। বীল্গরূপে ব্যবহার করিবার জন্য কর্তিত খণ্ডগুলি 
(570179্*) ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি পরিমিত ভাবে কাটি! প্রায় একফুট 
অন্তর বলাইতে হয়। বর্ধারন্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার চাষ করা দরকার। 
ইক্ষুর প্রায়, “বুলি” বা নাল! কাটিয়া সারি দিয়া ইহার চার! বসাইতে 
হয়। নেশিয়ার ঘাস বসাইবার পূর্কো জমিতে উত্তমন্ধপে চাষ দিতে 
হয়। তৎপরে ছয় ইঞ্চি গভীর করিয়া তিন ফুট ব্যবধানে “জুলি” বা 
নালা কাটিয়া পৃর্বোক্তরূপে চারা বসাইতে হয়। চার! সাইবার পরে 
গোড়ার মাটি চাপিয়া দেওয়া উচিত । এক বিঘা জমিতে প্রায় ৫,*** 
চার! বসান যাইতে পারে। চারাগুলি যত বদ্ধিত হইতে থাকে সঙ্গে 
সঙ্গে নালাগুলি বুজাইয়া জমি সমতল করিয়! দিতে হয়। বর্ষার সময়ে 
গাছের বৃদ্ধি যখন ক্রুত হয় তখন ২৯২৫ দিন অস্তরই ব্যবহারের জন্তু 
কর্তন কর! চলে। পুর্বে বল! হইয়াছে যে, দুই-তিন ফুট উচ্চ হইলে 
নেপিয়ার ঘাস কাটা উচিত, তাহার কারণ তখন ডাটাঞগুলি নরম ও অধিক 
সরস থাকে বলিয়া গবাদি পশু আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। জমিতে 
আগাছা জন্মিলে তাহা সাফ করিয়া! দেওয়া! উচিত ও শীতের প্রারস্তে 
জমি উত্তমরূপে নিড়াইয়! 'আল্গ1 করিয়া! দেওয়া! উচিত। প্রত্যেকবার 
কর্তনের পর কোদাল দিয়া জমিতে কিছু সার দিলে ভাল হয়। 

সার সার প্রয়োগ করিলে ফসল অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। 
জমি প্রস্তুত করিবার সময়ে বিঘা প্রতি তিন-চারি গাড়ী গোবর-সার 
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দিতে হয়। তৎপরে প্রথম কর্তন হইয়া! গেলে বিঘা প্রতি এক মণ 
সালফেট অব এমোনিক্গা মাটির সহিত মিশাহরা দিতে হয়। নেপিয়ার 
ঘাস কাটিবার সমহে মি হইতে ছুই হঞ্চির অধিক গোড়া রাখিয়া কাটা 
উচিত নয়। 

ক্বচ্ললন্ন--ভাল ভাবে চাৰ করিলে এক বিঘা জমি হইতে অন্যন 
তিনটা গরুর সংবৎসরের ঘাস-ফসল পাওয়া! যাইতে পারে। বৎসরে 
বিঘা প্রতি ২৫+।৫০* মণ ঘাস পাওয়া যায় । 


২৩ 





নবম অধ্যায় 
(শকরা-ফসল ) 


= (Saccharum Officinarum, Sugarcane, 
N.0. Gramines) 


হক্ধুপব্দের সংস্কৃত প্যায়_ইক্ষু, মহারস, বেন্ুনিঃস্থত, গুড়পাত্রক, 
তৃণরাজ্দ, গপ্তার, অযৃতপুস্পক । 

প্রাচীন ভারতে হক্ষুর প্রকার-ভেদ__-লোহিতেক্ক, পোণ কেক্ষু, 
রসালেক্ষু ও কুষ্চেক্ু-ভেদে নানাপ্রকার। তন্মধ্যে হব্বমূল ও লোহিতেক্ষু 
এই দুইটা লোহিতেক্ষুর, পুণ্ডক ও পৌগুক এই দুইটি পৌগড,কেক্ষুর 
(পুঁড়ী আকের ), রসাল ও সুকুমার এই দুইটি রসালেক্ষুর এবং কৃষ্ণ ও 
ভীরুক এই ছুইটি ক্বফে্চুর পর্য্যায়। 

দেশভেদে ইক্ষুর নাম :--বাংলায়_আক, আখ, 'আউখ, উৎ,, 
কুশার ; হিন্দুস্কানে__গন্না, উখ. গণ্ডা, পোংডা। তৈলঙ্গে_চিরকু ; 
মহারাষ্ট্রে_উংস ; গুজরাটে-_শেরভী, শোরডীম্ুৎসূল ; কর্ণাটে--ক্বু 
কবিবনমেক ; ফারসীতে-_লেশকন্ ; আরবীতে __কস্বুল শক্কর। 

আয্ুর্ক্দ-শাস্তরে ইক্ষুর গুণাগুণ:_ইক্ষু স্থান, গুরুপাক, লীতৰীধ্য, 
বর্ধাবদ্ধক, স্বেপ্ণযুক্ত, বলপ্রদ, জীবনবগ্ধক, মুত্র কর, কক্ষ ও কুমিক্টোগ- 
জনক, বায়ু ও পিন্তনাশক | ইক্ষুর মূল অতাস্থ মিষ্ট. মধ্যভাগ মধুর, 
অগ্রভাগ ও গাটগুলি লবণরসযুক্র, ইহ! সৃত্রকারক । 

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ইক্ষুচাবের প্রচলন ছিল । আঅধর্ববেদ, 
আয়ুর্বেদ এবং অন্তান্ত সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে ইক্ষুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
বাক্স | ফলত: ভারতবর্ধই যে ইঙ্ষু-চাবের আদি পথপ্রদর্শক সে বিষরে 
কোনপ্রকার সংশয়ের কারণ নাই । নোয়েল ডিব্বার (34০০1 1)+%1) 
প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় কুষি-তন্থবিৎ এ বিষে ুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
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করিয়াছেন । ইক্ষুর রসের বিকার হইতে অর্থাৎ ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া যে 
সকল দ্রব্য উৎসন্ন হয় তাহার মধ্য একটির নাম শর্করা এব অপরটির, 
নাম খণ্ড। এহ সংস্কৃত শ্কর! শব্দ হইতে ইংরেজী 5৬৪৮, ফরাসী 
০০০৪৮ স্পেইন +১০৮০০৮৮ গ্রীক Sakkhar০৷, আরৰী Sukkar, 
ফারসী ১৮৯৮২৪৮, লেটিন 5০০১৮খ৷৷ এবং সংস্কৃত "৩? শব্দ হইতে 
হংরেঙ্জী ০0৯০৭১, ক্ষরাসী 0741, আরবী ৷৷৷ শব্দের উদ্ভব । 
এই সৰ হইতে স্পষ্টই প্রতীয্মান হয় যে ভারতবর্ষহ সর্বপ্রথম ইক্ষ্রস 
হইতে উৎপর বিবিধ মধুর রসযুক্ত খা্ত্রব্যের আবিদ্ধারক ।' 
যঞ্রসাহায্যে ইক্ষুরস-নিক্ষাসনের প্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়! 
আসিতেছে । আযুর্ব্বেদ-গ্রন্থে আমর! ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই ।* 
কালক্রমে ভারতবধধ হুইতে হক্ষুর চাব ববন্থাপ, মরীসাস্‌ন্থীপ, বঁটিশ 
গায়েনা, বুঝ্ধন প্রস্তুতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। এ সকল স্থানের 
ক্ুষ্গণ সধাবসায়ের ফলে হক্ষুর চাবের শেষ ওপ্রতিসাধখন করিয়াছে, 
কন্ধ দুঃখের বিষয় অধ্যবসাত্তের অভাবেই আমাদের দেশে অন্তান্ত ফসলের, 
স্তায় হ'ু-চাষেরও অবনতি ঘটে প্রায় ছইশত বৎসর পূর্বেও 
'ভারতবধ হইতে বহু পরিমাণ চিনি ইউরোপে রপ্তানি হইত, কিন্তু তাহার 
সরিবর্তে কিছুদিন পূর্বেও বহু সহজ মণ চিনি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 





>. মঙ্ষনপাল-নিখন্ট, শাক ্যানু্কেদ-পরস্থে ইনরেস হইতে উৎপন্্র থে সকল 
জবর গুণাগুণ বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহাকের নাম নিয়ে পরত হইল ৎস্কাণ্ডী, লীতোপলা, 
ধা, শিকতা, স্বত্তিকা, কমলা, খণ্ড, খুলি তা, মাধৰী, সনধুপকরা, পুম্পসিতা, পুষ্পসংস্থত- 
পরা, গুড়, গুড়, কলিত গড় ইত্যাদি । 
৭. সঙনপাল-নিঘন্ট রত ইন্চুরসপণা: 2 
দণ্ডনি্পীড়িতেবাং রূসঃ পিত্রাশ্বনাশনঃ 
শকরাসসবীধাঃ হচাদবিদাহী কক্পরন্: । 
গুক্ুবিশাহী বিট দাস্সিকন। পরকীতিত: ॥ 
অর্থ-_ধ-নিষ্পীড়িত ইক্ষু রক্তপিত্ডনাশক ও শর্করার খুলা গুণবিশির দাহনাশক্ 
এব কফদনক। ব্জনিল্পী ভৃত উন্ছুরল ভুরুপাক, বাহলনক ও বিষ্ঠঞ্চকারক । 








© 
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আমদানি হইতেছিল। স্থখের বিষয় সরকারী উৎসাহে ও আমদানি শুল্ধ- 
কর বৃদ্ধির কাবণে ইদানীং জ্জাা প্রস্তুতি বিদেশী চিনির আমদানি প্রায় 
উঠিয়াই গিয়াছে এবং তংস্থানে ভারতীয় চিনির কারবার পুনরায় প্রচলিত 
হইয়াছে । বিহার ও যুক্ুপ্রদেশ এখন পর্য্যন্ত ভারতের মধো চিনির 
কারবারে অগ্রনী । চিনির কলের সংখা! ভারতের অর্যান্ত প্রদেশ 
অপেক্ষা এ হুই স্থানেই অধিক । সমগ্র ভারতের চিনির কলের সংখ] 
প্রায় ১৪৭টার যধ্যে, এ হুই প্রদেশেই প্রায় ৯*২টী কল চলিতেছে। 
বাংলার কলের সংখ্য! এক্ষণে ৮টীর অধিক নয়। 

গুড় ও চিনি উৎপাদনের জন্যই ইক্ষুর চাষের প্রয়োক্ষন। বাংলাদেশে 
যে পরিধাণ গুড় ও চিনির আবশ্যক, তাহার অতি সামান্য অংশই দেশে 
উৎপন্ন হয়। ইহার প্রধান কারণ, অক্যান্ত প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের 
আখের চাষ অত্যন্ত কম। গ্রতিবৎসরই চিনি ক্রয় করাও জন্য প্রচুর 
নর্থ বাংলাদেশ হইতে অন্যান্য প্রদেশে, বিশেবতঃ বিহার ও যুক্ত প্রদেশে 
বাহির হইয়া বার । 

এদেশে সাধারণতঃ লোহার আখ-মাড়াই ( বলদ-চালিত ) কলে 
>* মণ আখ হইতে ৬ মণ রস বাহির হয় এবং ৬ যণ রস হুইতে 
খোল! কড়াইতে (০.59-80) > মণ গুড় উৎপন্ন হয়। আঙ্গকালকার 
উন্নত প্রণালীর চিনির কলে (up-to-date sugar factory) ১০৯ মণ 
ইক্ষু হইতে ৮ মণ হইতে ৯ মণ চিনি পাওয়| ঘাইতেছে । 

বাংলাদেশে এখন কোন কোন স্থানে, নুতন দেশী আখ ( যথা, 
কোয়ামবেটর জাতীয় ) প্রবর্তনের পর, ৬০” মণ হইতে ১*** মণ 
'আখও বি প্রতি পাওয়া বাইতেছে | 

স্পল্লিজ্মাপী-বঙ্গদেশে সাধারণতঃ প্রায় ৬,০২,৪** বিঘা জমিতে 
ইক্ষুর আবাদ হইয়। থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলাদেশে প্রায় 
3,1১,২০০ বিঘাতে হক্ষুর আবাদ হইয়াছিল। বরিশাল, দিনাজপুর, 
বৰ্ধমান, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চবিবশ-পরগনা, রাজ্জসাহী, মুর্শিদাবাদ, 
ও নদীয়া প্রভৃতি জেলাতেই আখের আবাদ বেন্য। ইক্ষুর চাষ উৎপর 
পুড়ের সুল্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ গুড় বেশী সুলো 
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বিক্রীত হইলে আখের চাষও বাড়িহা যাত, গুড়ে দর কম হইলে কষকগণ 
পরবন্তী বৎসরে অল জমিতে আখের চাব করিবা থাকে; বাংলাদেশে 
গুড়ের মূল্যের হাস-বৃদ্ধি অন্য প্রদেশ হইতে আগত গুড়ের দরের উপর 
অনেকটা নির্ভর করে। 
ক্রিন্ডিহ্্ব জাত্তি -এ দেশে নানাঙ্গাতীয় আখের চাষ দেখিতে 
পাওয়! বায় :-(৯) দেশী, যথা--খেড়ি, সামসাড়া, গেণ্ডারি, ধলস্ুন্দর, 
কাঙ্গলি, ভেণ্ডামুখী, পুরী, খাগ্রি, ইকরি, কোত্ামবেটর, ঢাকা-গেওারি 
ইত্যাদি । (২) বিদেশ হইতে আনীত, ষখা-_ট্যানা, জাভা ৩৩, বাৰের- 
ডোজ ২৯৮, মরিসাস ইত্যাঙ্গি। কেবল ট্যানা ব্যতীত, এই সকল 
বিদেশী আখের আবাদ অত্যন্ত কমিয়া গিরাছে। আজ্জকাল বাংলাদেশে 
কোয়ামবেটর-াতীয আখের আবাদ অন্যান্য দেশী জাতীয় অপেক্ষা 
সর্বাপেক্ষা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকার সরকারী রুবিক্ষেত্ে আখের ফুল 
হইতে বীজ লই আখের আবাদের পরীক্ষণ চলিতেছে । 
ব্যাক্তি ও প্ররুতিতেদে সরু, মোটা, শব্ধ, নরম, শর্করাবহুল, 
ল-শকরাযুক্ত প্রভৃতি লানাপ্রকার ইক্ষু দেখিতে শাওয়া যায়। 
পক্ষান্তরে কোন জাতীর ইক্ষু নিয়ভূষিতে ভাল জন্মে এবং কোন জাতীয় 
ইক্ষুর পক্ষে উচ্চনুমি ন্থকূল। কতকগুলি বার সময়ে গোডাতে জল 
দাড়াইলে অনায়াসে বাচিয়া থাকতে পারে এবং কতকগুলি গোড়াতে 
কিছুদিন জল দীডাইলেই মরিয়! যায় । কোন জাতীয় ইক্ষুর রীতিমত 
যত্র না করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না এবং কতকগুলি বিনা 
যত্রেও মন্দ ফল দেয় না, আবার কতকশুলি ইক্ষু স্থানভেদে বিভিন্ন- 
প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। স্বতরাং ইক্ষ-স্বক্ধে কোন প্রকার 
সাধারণ শ্রেণী-বিভাগ করা কঠিন। তবে আকুতি ও প্ররুতিভেদে 
বাংলাদেশে জাত ইক্ষুগুলিকে মোটামুটি নিপ্ললিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে :- 








(ক) সরু আখ 
>৯।॥ খেড়ি__ইহ্া শক্ত খাতের আখ, অনাবৃটটি কি অতিবু্ছিতে 
নষ্ট হয় না। 
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২। খাগ্রি_পৃর্ববঙ্গে অনেক স্থানে লিঙ্গ জলাতূমিতে ইহাত চাষ 
চর 

৩। ইকড়ি--খাগড়ির পলায় ইহাও জলা জায়গায় জন্মে । 

(খ) মাঝারি 

১1 কাজ্লি_বেণ্ডনি রংএর আখ, ফলন মন্দ নয়। ইহার রস 
ক্লঞ্চবৰ্ণ, গুড়ের রংও তত পরিক্ষার নয়। 

২। ধলস্বন্দর_ ইহা হুইজে ভাল গুড় হয়। 

৩। পুরি_নরম আখ, রসের অংশ বেশী। ইহাই সম্ভবতঃ বর্তমানে 
ভারতবর্ষের পুরান আদি আখ । 

(গ) মোটা আখ 

>৯। সামসাড়া-বেশ ভাল ন্মাথ। পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় জাতির 
মধো ইহাই পর্বোত্রুষ্ট । ইহার ফলন-_-উদ্তম, গুড় দানাদার ও 
সোনালি রংয়ের । এই আখ চিবাইয়| খাইবারও উপযোগী । 

২। ডাকা-গেঞ্াবি_উৎকৃষ্ট আখ, খুব ভাল গুড় হয়, সাধারণতঃ 
চিবাই্| খাইবার জক বেশীর ভাগ বাজারে বিক্রীত হয়। ইহার ছাল 
নরম, সেই কারণে সহজে ব্যাধিগ্রত্ত হয়। ইহার আবাদ করিতে 
যথেষ্ট যদ্বে প্রয়োজন । 

৩। ভেণ্ডামুখী--উত্তরবঙ্গে ইহার যথেষ্ট চাষ । সামসাড়া ও 
গেণ্ডারির মত ইহ! একটি উৎকৃষ্ট নরমজাতীয় আখ | 

৪ । কোয়ামবেটর জাতীর, যথা_কোয়ামবেটর ৩৮১, ২৮১, 
৫৮৮, ২১৩, ৪২১ এবং ৩৩১ । এই সকল আখের আবাদ ইদানীং 
প্রচুর আরম্ভ হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন কোন আখ কান্টিক: 
অগ্রহায়ণ যাসে পাকে, কোন কোনটি অগ্রহথায়ণ-পৌষে ও কতক 
ফাব্যনের পুর্বে পাকে না। ইহাদের শর্করার অংশ দেশী ও বিদেশী 
বাবভীয় আখ অপেক্ষা অধিক | কোয়ামবেটর ২১৩ বাংলাদেশের 
উচ্চ এ নীচু কিংবা মাকারি যে কোন জমিতে আবাদ হয়। চিবাইরা 
খাইবার পক্ষে শঙ্থপযোগী হইলেও চিনি ও গুড়ের জন্ক এই আখ যথেষ্ট 
লাভজনক । ইহার সুড়ি (11০০) হইতে ২৩ বৎসর আবাদ চলে। 
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বিদেশ হইতে আনীত আখ 

১। ট্যানা__এই আখ খুব লব্ব। ও মোটা হয়। 

হহা শক্ত ধাতের আখ, সেইজন্য অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হুহই সত 
করিতে পারে। ইহার ছাল খুৰ শক্ত, সেই কারণে শৃগাল-শূকরে ইহার 
উপর উপদ্রব করিতে পারে না। হহার রস বেশ পরিক্কার ও গুড় 
দানাদার হয়, এই দাতার হক্ষুর একমাত্র অন্থবিধা এই যে, ইহার গুড়ের 
স্বাদ কিঞ্চিৎ লবণাক্ত এবং বর্ধাকাপে দেশ৷ লাখের গুড়ের অপেক্ষা লী 
গাঁজিয়| বার । 

২) জাভা ৩৩ এবং 

৩। বাব্বেডোজ ২৯৮ ) 
বেশ ভাল গুড় হয় এবং চিবাইয়া খাওয়াও চলে । 

ইক্ষু প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মিতে দেখা বার, 

অর্থাৎ এন্তান্ত ফসলের পক্ষে যে সকল জনি অনুকূল সে সকল জমিতে 
ইক্ষু উত্তমরূপে জন্মায়। বীরভূম ও বাকুড়ার কাকরময় জমিতে ইক্ষু 
জন্মিতেছে, আবার হুগলি, বন্ধান ও ২৪-পরগনার বেলে দো-্জাশ 
বা এটেল যাটিতেও আখ সমানভাবেই জন্মিয়া আসিতেছে । পূর্কা- 
বঙ্গের উচ্চ ভুমিতেও যেমন শ্ন্দর ইক্ষু হয়, বিক্রমপুরের নিয়নহূমিল্গাত 
হক্ষু তাহা হইতে কোন অংশে খারাপ হয় না। তবে বলা 
খাইতে পারে যে, কদ্দমবহুল দো-দ্বাশ মৃত্তিকাযুক্তস্থানে জল- 
সেচনের সুব্যবস্থা থাকিলে যাবতীয় শ্রে্ঠজাতীয় ইঙ্ষুর চাষ স্বচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ অন্যান্য ফসলের ন্যায় ভূমির উর্কারতার 
উপর ইক্ষুর চাষের ফলাফল নির্ভর করে । 

প্যানে কোন ফসলের পরেই সেই জমিতে ইক্ষুর চাব করা 
যাইতে পারে। তবে কোন্‌ ফসলের পরে ইক্ষুর চাষ অধিকতর 
কাধ্যাকরী হয় তাহা! জানিয়া রাখ! দরকার । একই জমিতে উপযুযপরি 
৩ বৎসরের বেলী আখের আবাদ রাখা উচিত নহে, কারণ ২/৩ 
বৎসরের বেলী আবাদ করিলে ও ক্ষেত্রের আখ পোকা ও ব্যাধি- 
দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ফলন ষথেক্ট কম হয়। কিন্ত কোরামবেটর 


এই হই জাতীয় আখ নরম ছাল-বিশিষ্ট, 





১৮৪ ফসল 


জাতীর আখ একই জমিতে দুই-তিন বৎসর মুড়ি রাখিস্বা (13%1০০/01)2) 
বদ্ধ করিয়া! আবাদ করিলে লাভবান্‌ হওয়া যায় । 

আশুধান্ত, পাট, আলু, তামাক প্রভৃতির পরে এঁ জমিতে ইক্ষুর 
চাষ কর! যাইতে পারে। পাট, খালু ও তামাকের অব্যবহা্য্য সার 
পরবন্তী আখের প্রাথমিক খাগ্ছের স্থান অধিকার ককে। 'আশুধান্তের 
পর আখের আবাদ করিতে হইলে জমি অনেক দিন পড়িয়া থাকে । 
সময়ের মধ্যে এ জমিতে কলাই, নুগ, মন্থর, ফোল! প্রভৃতি শিক্দাদি- 
জাতীয় চৈতালী ফসল উঠাইয়া লইবার পর চৈত্রমাসে আখের চাষ 
করিলে বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া বায় ; কারণ এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় 
জীবাণুর সাহাধো বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজ্জান শোষণ 
করিয়া! জমীর মধ্যে জমা করে। 

চান্ম_আখের আবাদ করিতে হইলে জমিতে গভীর চাষের 
একাস্ত প্রয়োজন । যদি আপুর পরে এ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় তবে 
উত্তমন্ধপে ২)৩ বার চাষ, ও মই দিলেই চলিতে পারে । কলাই, 
সরিষা প্রভৃতি রবিশত্তের পর ইক্ষুর আবাদ করিতে হইলে মাঘ ও 
ফান্তন মাসে উপধুর্পরি 1৭ বার লাঙ্গল দিয়! মাটি বেশ ভাল করিয়া! 
গুড! করা কর্তবা। মাঘের শেষে বৃষ্টি না হইলে সরিষা ও কলাই 
উঠাইবার পর জমিতে লাঙ্গল দেওয়া! কষ্টকর হইয়া পড়ে! অগ্রহায়ণ 
মাসের পর বৃষ্টি হইলে যে কোন পতিত জমিই লাঙ্গল দিয়! প্রস্তুত 
করিয়া পইরা, ফাল্ন-চৈত্র মাসে আখের চার! বসাইবার পক্ষে উপযোগী 
কথা যাইতে পারে । কান্তিক-অগ্রহ্থা্ণ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া যদি 
উৎক্নষ্টজ্গাতীয নরম আখের আবাদ করা বায় তাহ! হইলে পর-বৎসর 
ভাৱ-আখ্বিন বাসে কেবল চিবাইরা খাইবার জন্ত এ আশ বাজারে 
অধিক সুল্যে বিক্রীত হইতে পারে।' গুড়ের গল্পও ওঁ সময়ে আবাদ 
করিলে ভাল ফসল পাওয়া যাব । 

সার খের চাষে বেশী সার প্রয়োগ কর! আবস্যক । ইহার 
কারণ আখ জমিতে প্রায় ১*।;১ মাস থাকে এবং জমি হইতে অনেক 
পরিমাণ খাস্ম শোবণ করিয়া জমিকে নিস্ডেজ করে। আখের জমিতে 


ক্ষ ১৮৫ 
প্রতি বিধায়, নি্রলিখিত পরিষাণে রাসান্মনিক উপাদানগুলি প্রক্োঙ্গন 
হয়; হ' 


নাইট্রোজেন 2 টন ৩ হইতে ৪ সের 


পটাস £5 এ a: nr SMD 
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ইহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন (স৷৮০৪০৷), দ্বিতীয় 
পটাস্‌ (৮০৪১৮) ও তৃতীর ফস্ফোরিক এসিড (Phosphoric Acid) । 
বিঘাপ্রতি ২** মন গোবর, ৩ মন অন্থিচ্্ণ; অথবা ৬ মন 
রেড়ীর খৈল, আধ মন মোরা ও ৫* মন গোবর ; অথবা ৫* যন 
গোবর ১* মন খৈল; অথবা ১২ মন রেড়ীর শৈল অথবা! দেড় যন 
দ্রব অস্থিসার, আধ মন পটাশ (ছাই) ও বধ মন সালফেট অব 
এ্যামোনিয়া (Sulphate of Ammonia) ব্যবহার কর! উচিত । গোবর 
ও অস্থিসার প্রথম ছই চাষের পরেই জমিতে ছিটাইর! দেওয়া উচিত । 
কিন্ত অন্যান্ত সার যথা__খৈল, ভ্রব অস্থিলার, এযাযোনিয় ও পটাশ 
ইত্যাদি সারের এক তৃতীয়াংশ সার ইক্ষু বসাইবার প্রর্ধ্বে ‘জ্ধীল” বা 
নালার (1৮০০) ভিতরে ছিটাইর| উত্তমরূপে যাটার সহিত মিশাইতে 
হইবে। অবশিষ্ট দুই ভাগ সার জ্যৈষ্ঠ মাসে যাটা চাপাইবার সময় 
মাটার সঙ্গে মিশাইস্জ গাছের গোড়াতে দিতে হইবে । সঙ্জী সারের 
(ধঞ্চে, শন, বরবটা ইত্যাদি ) পর আখ বসাহতে হইলে বিঘাপ্রতি 
১ মন চুপ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। সন্দীসারের পর আখের আবাদ 
করিলে ভাল ফসল পাওয়া যা । 

ইশ্চুন্বাজ-_ইক্ষুর ফুল হইতে যে বীজ্জ হয়, উহার দ্বারা চারা 
প্রস্তত করিয়া লইয্না পরীক্ষার জন্য ইক্ষু জন্মান যার। কিন্তু চাষের 
জন্ত এদেশে, ইক্ষুর ‘ডগা’ এবং নীচের দিকের ২1৩ হাত বাদ দিয়া 
উপরের অংশ হইতে ২1৩টি গাট ( চোখযুক্ত ) খণ্ড করিয়া, উহা 
হইতে চারা জন্মাইয়াই, ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে । রংপুর, দিনাজপুর 
প্রভৃতি জেলার কোন কোন স্থানে নীচের ২1৩ হাত বাদ দিয়! ইক্ষুর 
অবশিষ্টাংশাটি একসঙ্গে জমিতে বসাইয়া দিতে দেখা! গিয়াছে। 

২৪ 





১৮৬ ফসল 


সাধারণতঃ দেখা বায় ক্রবকগণ আখ কাটিবার সমন্থ প্রত্যেক 
আখের ডগা অথবা উপরের খণ্ড বীজের জন্ত কাটিয়া রাখে । কিন্ত 
এরূপ না করিয়া নীরোগ, সবল এবং সুপক্ক আখগুলি বাছিয়া লইয়া 
তাহা হইতে বীজ (০119৫) নির্বাচন করা কর্তব্য, কারণ অন্য 
সকল শস্তের স্যার প্রথমতঃ বীজের শক্তির উপরেই আখের ভবিষ্যৎ 
শস্যের সাফলা নির্ভর করে। 

আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে আখের ডগা ৰীছরূপে জমিতে 
বসান হুইরা থাকে, আবার কোন কোন স্থানে এ ডগণ হইতে চারা উৎপন্ন 
করির| পরে ক্ষেত্রে রোপণ কর! হয়। কোথাও আবার আখের 
ভডগাগুলিকে একত্র করিস! রসযুক্রস্থানে গর্তে প্রোথিত করিয়া মাটা অথবা! 
খড় চাপা দিয়! রাখ! হয় এবং চারারূপে ব্যবহার না করা পধ্যজ, উহাতে 
মাঝে মাঝে জল সেচন করা হর । 

ডগা হইতে চারা প্রস্তুত করিবার প্রান, পুন্ধরিণী কিংবা অন্ত কোন 
জলাশয়ের তীরে বাঁ নিকটে নির্বাচন করি, ও স্থানের মাটা উত্ধমর্ূপে 
কোদ্‌লাইয়া তাহাতে গোবর ও ছাই মিশাইয়া ধূলার মত করিয়া! লইতে 
হইবে । তৎপরে এ ডগাগুলির চোক পাশাপাশি ভাবে রাখিয়া উপরি- 
উক্ত তৈয়ারী জমিতে অর্ধ ইঞ্চি বাবধানে বসান উচিত । যতদিন পর্য্যন্ত 
চার! না বাহির হয় ততদিন পর্যন্ত খড় চাপা দিয়! প্রত্যহ একবার 
করিয়া জল ছিটাইয়া দিতে হইবে এবং চার! গঙ্জাইলে উঠাইয়! ক্ষেত্রে 
রোপণ করিতে হইবে, কিন্ত চারা গজাইবার পর উহা ক্ষেত্র রোপণ 
করিতে বিলম্ব ঘটলে রোপণ করার পূর্ব পথ্যন্ত রীতিমত জল সেচন 
করা কর্তব্য। 

ল্লৌপান্পী_ চারা রোপণ হইতে আখ কাট! পর্যন্ত নয় মাস হইতে 
এক বৎসর সমর লাগে। অগ্রহারণ-পোৌষ মাস আখের চারা রোপণ 
করিবার প্রশস্ত সময়। ছুই ছুট হইতে ভিন ফুট অস্তর, » ইঞ্চি 
হইতে ১ ফুট গভীর নাল! কাটিয়া উহা ভালরূপে কোদ্লাইয়া লইতে 
হইবে, তৎপরে উপরি-উক্ত একতৃতীয়াংশ সার মাটীর সহিত মিশাইয়া 
নালার ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে চার! অথবা ডগাগুলি রোপণ করিতে হইবে 





ইক্ষু ১৮৭ 


এবং গুলিকে আবশ্যক অনুবানী ২।৩ ইঞ্চি মাটীর দ্বারা ঢাকিয়া! দিতে 
হইবে। যে সকল স্থানে ছ্টইএর খুব প্রাদর্ভাব সে সকল স্থানে 
ভগার ছইখার ( কন্ঠিত অংশে ) আল্কাতর! মাখাইয়া বসান উচিত | 
সাধারণতঃ এক বিঘা জমিতে ৩1৪ হাজার ডগার প্রত্রোজ্জন হয়। 
স্পলত্ভী পন্রিচশ্্যা--ডগা অথবা চারা! রোপণ করার পর, 
জমিতে রস না থাকিলে ডগা হইতে চারা বাহির না হওয়া! পর্য্যন্ত এবং 
চারা রোপণ করিলে এগুলি ভালর্ূপে না বসা পর্য্যন্ত ছই-এক বার জল 
সেচন করিতে হইবে। জল সেচনের পর ‘জো’ বুঝি! মাটা খু ড়ির। 
দিলে জল সেচনের পরিশ্রমের অনেকটা! লাঘব হয়। গাছ ২।৩ হাত 
ড় হইণে গাছের গোড়ার পাতা পরিষ্কার করিয়া উপরি-উত্ সারের 
একতৃভীয়াংশ গোড়ার ছিটাইয়া দিতে হইবে এবং মাটা খুড়িয়া! 
গোড়াতে মাটা চাপা দিতে হুইবে। ইহার প্রায় হুই মাস পরে 
'বশি্ট সার পূর্বের ল্তায় গোড়ায় ছিটাইয়া পুনরায় মাটী চাপা 
দিতে হইবে । এই প্রকারে মবাটী দেওয়ার দরুন প্রতি দুই সারি 
গাছের মধ্যের ফাকা জমি নালাতে পরিণত হইয়া যাইবে এবং 
উহার দ্বার! জল নিকাশের ও জল সেচনের বিশেষ সুবিধা হইবে । 
ভ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কোন কোন অঞ্চলে আখের পাতা ঝাড়ের গায়ে 
জড়াইয়! দেওয়া হয়, আবার কোন কোন অঞ্চলে নীচের পাতাগুলি 
‘আখের গ! হইতে ছাড়াইহা! ফেলা! হয়। ঝড় হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য নিকটবর্তী ৩৪টি ঝাড় একত্র করিয়া বাধিয়। দেওয়! উচিত। 
নতুবা দেখা! বার আখ পড়িয়া গেলে আখের মিষ্টত্ব কমিয়। যায় ও 
গুড়ে দানা বাধে না। কিন্ত কোয়েমবেটোর জাতীয় কোন কোন 
আখ ঝড়ে পড়িয়া যার ন!। ইহা ছাড়া এভাবে বাধিয়া দেওয়ার দরুন 
শৃগালের আক্রমণ হইতেও 'আখগুলি রক্ষা পাইতে পারে । 
ভ্তলতঙ্লচ্্ন__ঙ্গমির আর্জতা অন্রসারে ৩/৪ বার জলসেচন 
করিতে হয়। প্রত্যেকবার জলসেচনের পর মাটী খুঁড়ি “চটা’ বা সর 
ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যেই ২/৩ বার 
জলসেচন করিতে হইবে । বৈশাখ মাসে স্বৃষ্টি না হইলে তখনও 





১৮৮ ফসল 


একবার জল সেচনের প্রয়োজন। কোন কোন জেলায় আখের আবাদে 
জ্বল সেচনের কোন প্রস্োজন হয় না। bh) 

ক্ৰুক্ডন্ন__রোপণের তারিখ হইতে ৯।১* মাসের মধ্যে সাধারণতঃ 
আখ কাটিবার উপযুক্ত হয়। আগার পাতা শুকাইযরা বাদামী রং হহইয়। 
যাওয়া, আখ পাকিবার লক্ষণ । পরিপক আখের গারে আঙ্গুলের টোকা 
দিলে এমন শব্দ হয় যাহাতে আখ পাকিয়াছে কি না বুঝ যায়। এই 
সময়ে আখ না কাটিলে শর্করার অংশ কমিয়! যায়। 

কুড়-প্রস্্তত--আখ কাটার পর পাতা ছাড়াইয়া বীজের জন্ত 
ডগ! পৃথক্‌ করিয়া! অবশিষ্ট অংশ আকমাড়া কলে পিশিহা রস বাহির 
করিয়া! লইতে হয়। ভাল কল অর্থাৎ এঞ্জিন-চালিত কল হুইলে, আখের 
শতকর! ৭*।৭৫ ভাগ রস পাওয়া বার । ভাল জাতীয় আখ বদ্ধের সহিত 
চাষ করিলে ফলন ও গুড় দুই অধিক হয । আখ কাটিয়া ৬।৭ ঘণ্টার 
বেশ। ফেলিয়! রাখা উচিত নহে । কারণ উহাতে আখের শর্করার অংশ 
কমিয়া। যাস্। সাধারণতঃ রস জাল দিবার জন্ত আখের পাতা ও 
ছিবড়াই যথেষ্ট । রস বাহির করার অব্যবহিত পরেই উহা! ছাকিয়! 
উনানের উপর কড়ায় চাপাহতে হয়; ন্বন্তথা রস টক হইয়া শর্করার 
পরিমাণ কমি! যাক্স। যদি কিছু সময়ের জন্য এই রস জাল দিতে 
দেরি হয় তবে এক টিন রসে এক চামচ চুণের জল মিশাইয়! 
রাখ! উচিত। 

বঙ্গীয় ক্ুষি-বিভাগের অনুমোদিত ও প্রকাশিত গুড়-প্রস্তত-প্রণালী- 
সম্বন্ধীয় পত্রিকার সপ্্ম নিয়ে দেওয়া! গেল। 

রস জ্বাল দিবার সমস্থ উহার সহিত কিছু টেঁড়শ ভিঙ্জান জল দিতে 
হইবে, অথবা! শিশুল গাছের ত্বক জলে ভিজাইয়া হাতে কিয়ংকাল 
রগড়াইলে ৰে পিচ্ছিল পদার্থ বাহির হয় উহ! জলের সহিত মিশাইয়া! 
দিলেও চলে ॥ ইহাতে রসের সমস্ত ময়ল| ও ব্সপরিফ্ার অংশ অগ্নির 
উত্তাপে উপরে উহা আসে । এ গাদগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অব্যবহিত, 
পুর্কেই ফেলিয়া! দিতে হয়। ইহার পুর্বে ও পরে ফেলিলে ময়লার 
অনেকটা অংশ থাকিয়া যায় । এই ময়লা ফেলিবার জন্ত কারা বা হাতা 





ইক্ষু ১৮৯ 
ব্যবহার করা উচিত । আল দেওয়ার সময় বখনই ময়ল! জমিয়| উঠিবে 
তখনই কঝান্দরা দিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। রস জ্বাল দিতে দিতে 
যখন ঘন হইয়া আসিবে তখন ঝীজ্জরা বা হাতা দিয়! সর্বদা রস 
নাড়িতে হইবে ও কড়ার কিনারা ভিঙ্গা! নেকড়া দিয়! সুছিক্বা দিতে 
হইবে, নতুবা গুড় পুড়ি! যাইবার আশঙ্কা থাকে । ইহার কিছুকাল 
পরেই রস যখন আরও খন হইয়। মৌমাছির চাকের অনুরূপ ‘ফোট’ 
(Bubbl০ন) দিবে, তখনই গুড় তৈয়ার হইয়া আসিল বলিয়! বুঝা বাইবে । 
ও সময়ে খানিকটা রস অঙ্গুলিতে টিপিলে আঠার ন্টায় অস্থভন্ হুইবে 
এবং তখন এ রস কাঙ্দরায় উঠাইলে উহা ফোট! ফোটা ভাবে পড়িতে 
খাকিবে। এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কৰিঘা গুড়ের কড়া উনান 
হইতে নামাইতে হহবে। উত্তম গুড় প্রস্তুত কর! সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার 
উপর নিভর করে। অতিরিক্ত জালে যেমন শুড় চিটা বাধিয়া যায়, 
আবার জ্বাল কম হইলেও গুড়ে ভাল দানা বাধে ন!। কড়া নামাইবার 
পর রস গামলার ডালিয়া কাঠের হাতা দিয়! কিছুকাল খুব নাড়িয়া 
মাটীর কলসী কিংবা টিনে ঢালিরা রাখিতে হয়। 

গুড় হইতে চিনি প্ৰস্তত করিতে হইলে, পূর্বববণিতরূপে রলকে জাল 
দিবার সময় দুই-এক বার ভাল করিরা ছাকিয়। ও ময়লা কাটিয়া, দানাদার 
গুড প্রস্তুত করিয়া সেণ্টক্কুগেল যন্ত্র (Centrifugal Machine) দ্বারা 
চিনি প্রপ্তত করিতে হয়। যুক্ত প্রদেশে এই প্রকার প্রস্তুত চিনির 
নাম "খানসাগী চিনি” । বাজারে চলিত যে দোবার! দানাদার চিনি 
( সাদ! ) তাহা ভেকুয়াম প্যানএ (৮০০এ০০৭ 1:০০) রস জ্বাল দিয়া, এরূপে 
সেন্টীফুগেল হস্ত (Centrifugal Machine) দ্বারা প্রস্তুত হয়। এইরূপ 
ভেকুগনাম প্যান (৬০০০০ ৯) ছারা চিনি প্রস্তত করিলে আখ 
হইতে শতকর। ৮/৯ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। 

ক্রচভলন্স_-জমির তারতম্য সম্থসারে প্রতি বিঘাতে ২* মন হইতে 
৩* মন পধ্যস্ত গুড় উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ১** মন আখে ৬* মন 
রস ও ১* মন গুড় পাওয়া বায়। ভাল জমি সত্বেও উপযুক্ত যদ্দ, 
চাষ ও সারের অভাবে অনেক সময় ফলন কমিরা বার । 





১৯০ ফসল 


লাম্খেল্ল শত্রু 

0) উই পোক! (White Ants— Termes S/.)-আখের 
প্রথম অবস্থায় ইহ! বেশী অনিষ্টকারী। প্রথম অবস্থার উইএর 
উপদ্রব হইতে চারা রক্ষা করিতে পারিলে, পরে উহার দ্বার! আখের 
বিশেষ নিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এজ্ন্ত রোপণের সময় ডগার 
ছুই কিনারায় ( কন্তিত অংশে ) আল্‌কাতরা মাখাইয়া দেওয়া উচিত । 
ইহার পরেও উই পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করিলে, কেরোসিন্‌ ইমাল্‌সান্‌ 
(Ker sene Emulsion) জলে গুলিা গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। 
উইএর উপদ্রব নিবারণের জক্য, অর্ধ সের পরিমাণ তুঁতে (0০0০৮ 
=p) গুড়া করিয়া, ১ সের জলে মিশ্রিত করিয়া, এ জলে ডগাগুলি 
ডুবাইয়া রোপণ করা উচিত। এরূপ করিলে নন্টান্ট পোকা ও রোগ 
ইক্ষুর বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তুতের জল সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্থত কর! উচিত নচেৎ উহার তেঙ্জ কমিরা যায়। 

(২) শুনা লোগ (Red rot, Colletotrichum faleatam. 
1০/1)- আখ কাটিলে অনেক সময় উহার ‘পাব’ এবং গাটের যধ্যে 
স্থানে স্থানে লাল দাগ দেখা ৰায়, উহাকে ধসা-রোগ (৮৬ 7৩) কহে। 
এই রোগাক্রান্ত আখ হইতে বীক্ষের জন্ত কোন ডগা! মনোনীত করিতে 
নাই । এই সমস্ত আখের রসে শর্করার অংশ খুবই কম থাকে। এই 
যোগ অত্যন্ত সংক্রামক । 

(৩) সাদা মাজন্লা পোকৰ! (S॥2arcane topborer, 
5০17১910848 auritlua)—ইক্ষুক্ষেতে মাঝে মাঝে গাছের লীব 

* শুকাইয! যাইতে দেখা যায়, এ শীবগুলি টানিলেই আলগা হুইয়া! উঠিয়া 
আসে। উহা সাদা যার! পোকার আক্রমণের ফল। এই পোকার 
প্রজাপতি দুধের ন্যায় সাদা ও উহার পশ্চাত্তাগ বাদামী রংএর রোমে 
আবৃত । ইহারা পাতার ভিতর দিকে চাপে চাপে ৬*।৮০টি ভিম্ব প্রসব 
করে ও বাদামী রোমে আবৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। কীড়াগুলি ছধের 
তায় সাদা দেখিতে হয়। উহাদের আক্রমণে গাছের মাথা ছিত্রপূর্ণ 
হইয়া! বায় বলিয়াই শীষগুলি টানিলেই আলগা হইয়া উঠিয়া আসে । 





ইক্ষু ১৯১ 


প্রতিতিবগান্্__মাঝে মাঝে ছোট গাছ পরীক্ষা, করিয়া দেখা 
উচিত ; ডিন্ব কিংবা! প্রজাপতি দেখিলেই নষ্ট করা উচিত । আক্রান্ত 
গাছ গোড়া হইতে কাটিন্না পোড়াইয়! ফেলিতে হস্থ এবং এরূপ গাছের 
চার! বঙ্জন করা উচিত । 

(৪) গোড়ান্র জলা পোনা (9257০093000 
Diatorea SPP.)—এই পোকার আক্রমণে আখের কাণ্ড ঝ্কাঝর! হুইয়া 
যায়। এই পোকার কীড়ার রং সাদ! হইলেও বহু তিল ও শুয়ার ব্বারা 
"আবৃত থাকে বলিয়। অপরিন্ধার দেখায় । ইহার! আখের কাণ্ড আক্রমণ 
করে ও সুরঙ্গ প্রস্তত করিয়! তাহার মধ্যে পুত্তলীর আকার ধারণ করে। 
ছোট আখ ইহার আক্রমণে হরিদ্রা বর্ণ হইয়! মরিয়া যায়, কিন্ত বড় 
আখের এইরূপ ক্ষতি না হইলেও রসের অংশ অনেক কমিয়া যায়। 

প্রতিক্কান্র_ পুরাতন শুদ্ধ পাতা ফেলিয়া দেওয়া উচিত । 
আক্রান্ত গাছ গোড় হইতে কাটা পোড়াইয! ফেলিতে হয়। পোকাধরা 
গাছের চার! বঙ্জন করা উচিত । 

(1) বীইজ্ন পোক্ত (Cane Mealy wings—Aleurodes 
Barodenis)— খের পাতায় কোন কোন সময়ে কালো কালে! 
ডিদ্বাকৃতি ছোট খইসের মত পোকা দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলি 
আইস পোকা নামে পরিচিত। আইস পোক! পাতায় ছুই-দশটা 
আসিলে তাহাদ্বার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্ত অতি শী 
ইহাদের বংশ বস্তার হয়। তখন ইহারা ক্ষেত্রের সমস্ত পাতা ছাইরা 
ফেলে এবং পাতার রস চুষিয়া ফেলিয়! গাছগুলিকে নিস্তেন্গ করিয়! 
ফেলে । প্রথম অবস্থা হইতে নজর রাখিয়! এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলে 
বসার উহাদের বংশ-বিস্তারের আশঙ্কা থাকে না। 

(৯) আখের প্রধান শক্র শৃগাল ও শৃঙ্কর। আখ একটু বড় ও 
মিঃ হইলেই ইহাদের উপদ্রব আরম্ভ হয়, এজন ইক্ষু-ক্ষেত্রে রাত্রিকালে 
পাহারার বন্দোবস্ত কর! উচিত । 





দশম অধ্যায় 


( পতঙ্গপ্রসূত ) 
লেলেল্পত্নলল চাম্ম 

এক সময়ে ভারতবর্ষ রেশম শিল্পের জন্য জগতের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। নানা কারণে রেশম ও রেশনজাত বন্ধে উৎপাদনে 
কিছুকাল ভারতবর্ষ পশ্চাদ্শদ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্ত সুখের বিষয় 
বর্তমান সমন্ধে ক্রমশঃ উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতের 
অন্ঠাপ্ত প্রদেশ অপেক্ষা! মহীন্ুর, কাশ্মীর ও বঙ্গদেশই এ বিষয়ে সমধিক 
অগ্রনী। 

যে রেশম স্থত্র হইতে গরদের কাপড় প্রন্তত হয় তাহা “পলু” 
(511৮ ৬৮০৮/০) নামক রেশয ক্পীটের কোরা হইতে উৎপন্ন । পলু পোকা 
বিবিধ জাতীয়। বাংলা দেশে বড় পলু (Bombyx Textor), ছোট 
পলু (Bombyx fortunatus), নিস্তারী পলু (59101) Crosi), এবং 
চীনা পলু (Bomby= 5in৪০৪৷১)--এই চারি জ্গাতীয় পোক! পালন 
করিয়া রেশম উৎপন্ন করা হর। এই সকল পোকা তু তের পাতা 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। তু তের চাব সংক্ষেপে নিয়ে * লিখিত হইল। 
কুবি-বিজ্ঞানের “ফল” নামক খণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 











* ভুত (Mulberry, Moros Todica; N. 0. Uiricace=) :—aই তু তকে দেশী 
দু বলা হয । 

(ফেল অংশ আটা )__কোন কোন উদ্জানে কলকর গাছ হিলাবৰে ইহার যৎসামাক 
চাষ হইয়া খাকে | সমগ্র বাংলাদেশে মালদহ, বুড়া! রাক্ষসাহী, মেব্জনীপুর, ঝাকুড়া, 
সি ও বীরহুদ-_-এই কটি জেলাতে পলু পালনের অন্ত এই তু তের বিশ্ব চাষ হয়; 
তঙ্ধ্যে সর্ব্মাপেক্ষ। অধিক চাৰ মালনহতে (সাধারণতঃ ৪২,*--, বিঘা! ।। বাংলাদেশে 
মোট প্রায় 4৩,*** হাজার বিঘ! জমিতে রেশমের কীট পালনের জঙ্ক এই তু তের 








রেশমের চাষ ১৯৩ 


এই চারি আ্বাতীর পলু পোকার মধ্যে বড় পলুর কোযা-জাত সুত্র 
সর্বোত্কষ্ট। এ স্থত্রের বর্ণ উচ্ছল ও শুভ এবং উহার রেশম দৃঢ় হওয়ার 
দরুন উহার দ্বারা যে বন্ধ নিশ্দ্িত হয় উহা স্তদৃশ্য ও সুল্যবান হুইয়া 
থাকে। « 

বড় পলুর পোক! পালন করা বিশেব আয়াসসাধ্য । এ পোকার ডিম 
>* মাস কাল অডুটন্ত অবস্থায় থাকে । ১৮ মাস কাল এ পোকা| হাড়ির 
মধ্যে পালন করিতে হয়। স্থানীয় প্রথা অনুসারে ভীপঞ্চমীর দিবস 
হাড়ির সুখ খুলিয়া দিতে হয়, এ অবস্থার কয়েক দিবস থাকিলে ডিম 
পমুখাইয়” উঠে। খোলা যারগাম্স রৌদ্র এবং আলোকে ভালভাবে ডিম 
মুখাইতে পারে না এবং অনেক ডিম শুকাইয়া যায়, এই নিমিত্ত 
নাতি উষ্ণ ঘরের ঈষৎ অন্ধকারদুক্ত স্থানে সুখ খোল! অবন্থায় হাড়িটি 
শিকাতে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। 





চাৰ হয়। রসনুক্ত গোন্দাশ এটেল সাটা তু তের চাষের পক্ষে উপযোগী । বান্ধে 
অর্থাৎ আহিপ-কাস্ত্িক মাসে জনি শাভীরভাবে কোদলাইর। লাঙ্গল ও মই দিয়! প্রস্তুত 
করিয| লইতে হয়। ভুতের করিত শাখার ছারাই উহার চার! আর্ত হইয়া খাকে। 
কান্ঠিত শাখাগুলিকে নিমলিখিত উপায়ে পন্থত করি! লই হপ। কতকগুলি শাখা 
কাটিক। পুক্কারিনী কিংবা কোন জলাশয়ের তা ক্দদাত্ হানে খোশিত করিয়া রাখিতে 
হয়। এই সমর মাঝে বান্ধে জল সেচনের অগ্ো্ল হুইহ। খাকে ॥ ব অবস্থা এক মাস 
কাল থাকিলে কর্যিতাংশগুলিতে মুকুল ও শিকড়োলগন হয়। তখন এপ সুকুলদুক্ 
শাখ। ছুই তিনটি একত্ৰ লইয। জন্িতে হুই হাত অন্তর এক কুট গভীর গার্ঠ খনন করি 
তাহাতে রোপণ করিতে হর । চারাগুলি উত্তমঙ্পে বনি ন! যা পযন্ত সপ্তাহে দুই 
তিনবার জল লেচন কর বিবের। গাছগুলি একহাত পরিঘাণ বড় হইলে সম ক্ষেত্র 
ডুৰাইণ| একবার জল সেচন করা প্রয়োদন এবং তাহা দগ্তাহকাল পরে জমির “থাচট- 
জকি গাঙ্গুলি গোড়ার মাটী চড়াইর। দিতে কর. জনি জ্ববন্থা অনুযায়ী মাঝে মাঝে 
আল লেচন ও আগাছা পরিক্ষার করা প্রয়োদ্ন। পুষ্করিজীর তলার ফাটা তু তের উৎকৃষ্ট 
_ সার। বৈশাখ ও জোষঠ নাসে প্রতিৰৎসর আগাছ| মারি এই সার প্রয়োগ কর। উচিত। 
সাধারণতঃ দুইমাস স্তর “পাত তোলা” অর্থাৎ পাতাকাট। চলে। এক বিছ! জিতে 
বৎসরে ১** মন ওভঁ'টাসহ পাত! পাওয়৷ যাক। বধান্তেই পাতার পরিমাশ বেলী 
হইয়া খাকে। 
২৫ 





১৯৪ ফসল 


এদেশে ছোট পলু, নিস্তারী পলু এবং চীন! পলুর ডিম গ্রীগ্মকালে 
৮ দিবসে, বর্ষাকালে ১০ দিবসে এবং শীত খ্রতুতে ২ সপ্তাহ অথবা 
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সময়ে সুখাইয়া থাকে । ডিম হইতে ছোট ছোট 
কালে! শুয়াপোকা বাহির, হইত্বাই তু তের পাতা খাইতে আরম্ভ করে। 
মুখানো| ডিমগুলি অ-গভীর ডাল! অথবা কাগজের উপর বিছাইফা রাখিতে 
হয়; এ অবস্থায় উহা হইতে পোকা নির্গত হইলেই পোকাগুলির উপরে 
তুঁতের কচি পাত! স্বস্মভাবে কুচাইর| ছড়াইয়া দিতে হয়। পোকার 
উপরে পাতা ছড়ার দিলে পোকাগুলি পাতার উপরে চলিয়া আসে। 
এ অবস্থার পৌকাগুলিকে পাতাসহ আর একখানা ডালাতে রাখিয়া 
তদুপরি পুনরায় নৃতন কুচানে! পাতা! ছড়াইস্! দিতে হয়। এইরূপে দিনে 
৫/৬ বার পৌকাগুলির আহার্য্য যোগাইলে ৪1৫ দিনের মধ্যেই উৎারা 
জড়বৎ নিশ্চলভাব ধারণ করে; ওঁ সময়েই উহারা প্রথমবার খোলস 
পরিত্যাগ করে এবং এক দিবস অনাহারে থাকে। এ দিবস 
উহাদের আহারের জন্ত তুঁতের পাতা দেওয়ার আবশ্যক হুয় 
লা। পরদিবস উহার! পুনরায় নড়িতে চড়িতে থাকে এবং ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া চঞ্চলতা! প্রকাশ করে, তখন উহাদের আহারের জন্য 
ভুতের কুচানো পাতা দিতে হস্ব। এইভাবে পাতা খাইয়া খাইয়া 
উহার! ৪ বার খোলস পরিত্যাগ করে। প্রতিবার খোলস পরিত্যাগ 
করিবার সময়েই উহাদের এক দিবস আহার বন্ধ থাকে । তৃতীয় বার 
খোলস ছাড়িবার পর হইতেই উদ্ছাদিগকে আর পাতা! কুচাইয়1 দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় না, আন্ত পাতা দিলেই চলে। চতুর্থ বার খোলস 
ছাড়িবার পরে পোকাণুলি আকারে লেক বৃদ্ধি পায় এবং উহাদের 
খাস্কের পরিমাণও সেই অন্বযায়ী বেশী দিতে হয়। এওঁ সমর পোকা 
তাহার রেশয-ভাণ্ড পূর্ণ করে। তখন পাতা খাইবার সময়ে একপ্রকার 
খস্‌ খস্‌ শব্দ হয়। বয়স্‌ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা বেশী আহার করে 
বলিয়া! এ সমন্ধে উহার! পাত! দেওয়ার পরে অতি অলপ সময়ের মধোই 
উহা খাইয়া ফেলে। কিন্ত তথাপি উহাদের নিয়মিত সময় ভিন্ন অন্ত 
সময় ডালাতে পাতা! দেওয়া উচিত নয়। দেখিতে হইবে নিদ্দিষ্ট সময় 
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সমানভাবে ডালাতে পাত! দেওয়া হইয়াছে কি না, নহিলে পলু সমানভাবে 
বাঞ্চে না--কোনটি ছোট কোনটি বড় হয় এবং এই সমন্ধে অধিক 
পাতা খাইলে পোকাগুলি ব্যাৰিগ্ৰস্ত হইস্সা পড়ে। চতুর্থ বার খোলস 
ছাড়িবার পরে উহারা শ্রীক্ম খ্খতুতে ৬৭ দিবস পরে এবং শীত প্রতুতে 
১১১২ দিবস পরে কোন প্রস্তত করে। ইহা দেখিতে হইবে, 
পলুর বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাকে বেশী স্থান দিতে হইবে এবং সেইজন্য পলুর 
ডালা বা পাত্র বাড়াইতে হইবে । কোয়া! প্ৰস্তত করিবার সময় উপস্থিত 
হইলেই উহার! আহারে বিরত থাকে এবং এক্দিক ওদিক চলাফেরা 
করিতে থাকে । তখন উহাদের সুখ হইতে অল্প অল্প রেশম বাহির হয়। 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই গাছের শুদ্ধ শাখাপ্রশাখা। সংগ্রহ 
করিয়! উহ্থাদিগকে তন্মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয । এ সকল শাখাপ্রশাখ! 
আশ্রয় করিয়া ২৩ দিবসের মধ্যেই উহার! কোর! প্রস্তুত করে এবং কীট 
অবস্থা হইতে পুত্তলীতে পরিণত হয় । 

পলু প্রতিপালন সন্দন্ধে আরও ছুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক । 
প্রতিদিন পলুর নাদ (০৯০৮1) এবং ভুত্তাবশিষ্ট আবজ্জনাগুলি পরিষ্কার, 
করিয়! ফেল! কর্তবা । এই কাধ্য সহঙ্গে সম্পন্ন করিবার জন্ত পলুগুলির 
উপরিভাগে এক খণ্ড সুতার জাল বিছাইয়া দিয়! তছপরি কিছু 
তুঁতের কুচানো পাতা ছড়াইয়া দিতে হয়। পলুর আকার-বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এ জালও ক্রমশঃ বড় ছিদ্রযুত্ত হওয়া! দরকার। তৃতীয় হইতে 
চতুর্থ অবস্থায় পলু পৌঁছিলে জালের ছিদ্র প্রার ইঞ্চি পরিমাণ হওয়া 
দরকার। এঁরূপে জাল বিছাইয়। দিলে পোকাগুলি এ পাতা খাইবার জন্য 
জাল ভেদ করিয়া উপরে চলিয়া আসিবে । তখন এ জালসহ পোকাগুলি 
তুলিয়া লইয়। অন্ত পাত্রে রাখিতে হইবে এবং পুর্ব পাত্রের নাদ ও 
'আবঞ্জন1 ইত্যাদি পরিক্ষার করিয্া ফেলিতে হইবে। এইরূপে 
প্রতিদিন একবার নাদ ও আবর্জনা পরিকার করিয়া দিলে পোকা 
সহজে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না। 

এক পাত্রে বহুসংখ্যক পলু একসঙ্গে পালন করা উচিত নহে। 
এক পাত্রে অধিক সংখ্যক পলু এক সঙ্গে প্রতিপালিত হইলে উহার! 
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ব্যাধিগ্রস্ত হইবা থাকে স্থতরাং কোন পাত্রস্থ পলু ঘন বোধ হইলে 
উল্লিখিত প্রকারে জালের সাহাব্যে পলু তুলিয়া লইরা! ২৩ পাত্রে স্থাপন 
করিতে হুইবে । 

এক প্রকার যাছি (Tri০০l)৫২ Bথom৷by০i৪) পলুর পরম শক্ত । 
উহার পলুর গায়ে ডিম প্রসব করে এবং এ ডিম হইতে পোকা 
বাহির হহয়! পলুর শরীরে প্রবেশ করিলে অনেক সময় পলু মরিয়া 
যায়। যদিবা পলু কোয়া করে তাহা হইলে সেই কোয়! ভেদ করিয়া 
মাছির ‘হযে’ (০/)289115) বাহির হয়, এবং স্থতার ‘খাই’ নষ্ট হইয়া 
যার। এই সুতায় গরদ হয় না,__-কেবল মটকার জন্য ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। এর পোকা! নিবারণের জন্ত পলুর ঘরে সমস্ত দরজা 
জানালাতে স্থপ্ম জাল সংযোগ করিয়া দিতে হয়। 

পলুর ঘর অতাস্ত গরম কিংবা অত্যন্ত ঠা! হইলে: অনেক পলু 
মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত পলুর ঘরে বাস্থ চলাচলের বাবস্থা থাক! 
উচিত। তবে দেখিতে হইবে পলুর গায়ে একটানা বাতাস না লাগে । 
অত্যধিক গরমের সময় পলুর গায়ে মাঝে মাঝে পাখা দিয়া বাতাস 
করিতে হয়, পক্ষান্তরে শীত খ্রতুতে অত্যধিক ঠা! পড়িলে ঘর গরম 
রাখা কর্তব্য। ঘরের ভিতরে আগুন প্রস্তত কর! উচিত নয়, বাহির 
হইতে কম্সেকটি গামলার করিয়! আগুন আনিয়া! ঘরের স্থানে স্থানে 
সেইগুলি রাখি! ঘরটি সমানভাবে গরম করিতে হয়। পোকার 
ডালার কাছেও আগুন রাখ! উচিত নয়। এদেশে সব সময় এ ব্যবস্থার 
প্রয্নোজন হয় না। 

পলু অতি সহঙ্গে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এইলন্ত পলু পালন বিষয়ে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । পলু পালন করিবার আসবাব, ঘর 
ইত্যাদি বিশেষভাবে বিশোধক্ (১741964০151) দ্বারা শোধিত করিতে 
হয়। পূৰ্ব্ব হইতে বিশুদ্ধ ডিন সংগ্রহ করিয়া লইয়া উহার দ্বারা কায 
আরম্ভ করা কর্তব্য। বিশুদ্ধ ভিষ-নির্ববাচন বিষয়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
লুই পান্ধর বে পন্থা ন্দাবিচ্ধার করিয়াছেন, এ পস্থাই 'অন্থসরণ করা 
কত্তব্য। তরী প্রঙ্গাপতিগুলিকে মিলনের পরে বিভিন্ন স্থানে বলাইরা 
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ডিম প্রসব করাইতে হইবে । এক একটি প্রজাপতি ২** হইতে ৫৯টি 
পর্ধ)স্ত ছোট ছোট ডিম দেয়। ডিম পাড়া শেষ হইলে স্ত্রী প্রজাপতি: 
গুলিকে পৃথক পৃথক্‌ খলে (779:47) যাড়িয়। তাহাদের শরীরস্থ রস 
অন্থবীক্ষপ বন্ত্-্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পরীক্ষা করিতে হইকে। যে 
প্রজাপতির রসে রোগের জ্বীবাণু ( স্ুগের ডালের শ্যায় দান!) দুষ্ট 
হয় উহ্যাই দুবিত বলিয়া জানিতে হইবে এবং এ প্রজাপতির সমগ্র 
ডিম পোড়াইয়! নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় । কারণ এই রোগ সংক্রামক 
এবং বংশগত । যে প্রঙ্গাপতির রসে এরূপ রোগের লক্ষণ নাই তাহাদের 
ডিম বঙ্গের সহিত প্রতিপালন করিতে হুইবে । 

পলুর ঘরের মেঝে, পলু রাখিবার পাত্র এবং যাচ! ইত্যাদি ভুত 
মিশ্রিত জল-দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া! লইতে হয় এবং গন্ধকের ধোয়া-দ্বারা 
ঘরের বায় শোধিত করিয়া লইরা সেই খরে বিশুদ্ধ ডিম-ঘবার! কাধ্য 
আরপ্ত কর! উচিত। ইহার পর পূর্ব-লিখিত প্রণালী অঙ্ুসারে পলু 
পালন করিলে উহারা সহজে রোগগ্রন্ত হইতে পারিবে না। 

কোয়া! সংগ্রহ শেষ হইলে, সংগৃহীত কোযাগুলিকে রৌড্রের তাপে 
অথবা গরম জলের ভাপে রাখিতে হুইবে। রেশম পোকা (পলু) 
কোয়া! করিয়া তাহার ভিতর প্রজাপতিতে পরিণত হয় এবং পরে এই 
কোষ হইতে বাহির হয়। উহাতে কোয়ার রেশমন্থত্র (খাই) ছিন্ন 
হয়। রেশম কোয়া করিবার সময় পলু একটানা একটি লম্বা সুতা 
দিয়! সমন্ড কোয়াটিকে তৈয়ারী করে। এই কারণে যাহাতে প্রজাপতি 
কোয়ার বাহির ন! হয়, সেইঙ্জন্ত কোয়ার ভিতরেই তাহাদিগকে মারিয়। 
ফেলিতে হুইবে। এদেশে রৌদ্রের তাপে ২৩ দিন রাখিলেই সব 
প্রজাপতিপ্ুলি মরিয়া! যায়। অনেক কোর! যারিতে অস্তবিধা| হয়, 
বিশেষতঃ বর্ষা ও শীতকালে যখন গৌঁদের বেশী তাপ হয় না তখন 
কোয়াগুলিকে চুবড়ীতে রাখিয়া কন্বলে ঢাকিরা গরম জলের ভাপে 
রাখিতে হয়, অথবা! ইটের তন্দুর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন -দিয়া 
গরম করিস পরে কোর! রাখিয়। এই কাধ্য করা হয়। 

পলু-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া! সুত! কাটাই পথ্যস্ত একটি বিশেষ 
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শিপ এবং তাহার জন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রকোজন। অনেক 
বড় কুঠিতে (3110 ৮71৮51৮5) এই কাৰ্য্য কর! হয়। গ্রামে কাঠের 
খাইএ স্থতা কাটাই হন্ছ। কোম্বাগুলিকে গরম জলে সিক্ত করিয়া 
কয়েকটি (৩৪) কোরার 'তার' একসঙ্গে টানিয়া বড় কাঠের লাটাইএ 
জড়ান হয়। গরদ রেশম স্থতাটি এইভাবে প্রস্মত হয়। ইহা একটানা 
লম্বা হ্তা। যে সব গুটী হইতে প্রঙ্গাপতি বাহির হইয়াছে অথবা 
যেগুলি কোনন্ধপে ভালভাবে কাটাই কর! সম্ভব নয় সেগুলিকে পান্দিয়া 
টাকু বা চরকাতে মটকার স্যতা করা হয়। যটকার স্থতা ও গরদের 
স্থত! একই জাতীয় রেশম পলুর কোয়া হইতে হয় । 
তসব্র-ক্ষীউ লাজন্ন 

তসরকীট রেশম কীটের স্তায় বহু জাতীয়, তন্মধ্যে জাপানী তসর 
(Authoria Yan uni), চীনা সর (Autheria Pernyi) এবং 
দেশী তসর (Anthতria 81১110৮%) ইত্যাদির সুত্র সর্বাপেক্ষ। অধিক 
সমাদৃত । বাংলাদেশে সাল, মঞ্ছুন, বাদাম, মহতা এবং আসন 
প্রকৃতি গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া তসর-কীটগণ ওঁ গাছেই কোয়া 
প্রস্তুত করে। রেশয-কীটের স্ান্ধ তসর-কীটের প্রতিপালন-কার্য্য 
গৃহাভ্যস্তরে সম্পন্ন কা যায় না। এই কাটের প্রজ্গাপতিগুলিকে গৃহমধ্যে 
বদ্ধ করিয়া রাখিলে এ স্থানে ডিন্ব প্রসব করে মাত্র, কিন্ত অন্যান্তা সমস্ত 
কাধ্যই বাহিরে বন্তভাবে সম্পন্ন করিতে হয়। তসর-কীটের ডিন্ব সংগ্রহ 
করিয়া! এগুলি ফুটিবার পুর্বে কয়েকটি ঠোঙ্গাতে রাখিয়া গাছের স্থানে 
স্থানে লট্‌কাইয়া রাখিতে হয় ; এ অবস্থার ৭/৮ দিন থাকিলেই ডিম 
ফুটিয়! পোকা! বাহির হয় এবং গাছের পাতা! খাইতে থাকে! এক 
গাছের পাতা নিঃশেষ হইয়া গেলে পোকাসহ ডাল কাটিয়া! উহা অন্ত 
গাছের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতে হয় এবং এ গাছের পাতা খাইয়া 
শেষ -করিয়া ফেলিলে এ প্রণালীতে বৃক্ষাস্তরে পুনরায় সংযোগ করিয়া 
দিতে হয়। ডিম কুটিবার পর ১ মাস হইতে ২॥ মাসের মধ্যে পোকাগুলি 
কয়! প্রস্তুত করিয়া থাকে। 








এঁঢ়ির চাষ ১৯৯ 


কোর! প্রস্তত শেষ হইয়া গেলে এগুলি গাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া 
প্রথমতঃ ভাপাইয়া লইয়া সোডা, সাঙ্জী মাটি কিংব! অন্ত কোন প্রকার 
ক্ষার পদার্থদহ জলে এক ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া রেশম-কীটের কোরা 
হইতে স্ুত্র-সংগ্রহ করার প্রণালী অবলব্বনে সুত্র বাহির করিয়া 
লইতে হয়। 


এড্িল্ল জাম্য 


রেড়ীর চাষ লিখিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এড়ির (Autacidm) 
চাষ আসিয়া পড়ে। এড়ি বা এপ্ডি পোকা! (4১৮৮০০1৮715) 
সাধারণতঃ রেড়ীর পাতা খাইরা জীবন ধারণ করে। এ পোকার বাস! 
হইতে এক প্রকার সুত্র প্রস্তত হয় এবং এ স্থত্র-দাত বিবিধ 
প্রকার বস্ত্র লইয়া আসাম ও রংপুর অঞ্চলে একটি বিশেষ লাভজনক 
ব্যবসাত্ব চলিঘাছে। এপ্ডি পোকা হইতে এ বস্ত্র প্রস্তুত হয় বলিয়া 
উহার নামও এপ্ডি বা এড়ি । রেড়ীর সংস্কৃত নাম এরও । এই 
এরও শব্দ হইতেই এপ্ডি পোকা নামকরণ হুইয়াছে। 

রংপুর ও আসাষের গরীব গৃহন্থপণ এণ্ডির কাধ্য করিয়া থাকে এবং 
ব সকল স্থানের ীলোকগণ এণ্ডির কাধ্যে বিশেষ পারদর্শিনী | এপ্ডির 
চাষ অতি কৌতুকাবহ। এ সকল স্থানের বাঙ্গারে এগ্ডির প্রজাপতি 
ক্রয় করিতে পাওয়া বায়। এক পদ্ছসাতে ১৫।২*টি প্রজাপতি ক্রয় 
করিয়! স্থারিভাবে এণ্ডির চাষ চলিতে পারে । 

অন্তান্ত কাটের স্তায় এণ্ডি কীটও জীবনে চারি অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। 
প্রথম অবস্থা ভিন্ব (০৪৪) ; দ্বিতীয় অবস্থা কীড়া (০nterpil॥২৮) ; তৃতীয় 
অবস্থা পুত্তলী (71৮ in ০০০০7); এবং চতুর্থ অবস্থা প্রজাপতি 
(০০৮৪) । এজ প্রজাপতি একটি কাঠির উপরে বসাইক্সা রাখিলে এ 
কাঠির গানে ক্রমে ডিন্ব প্রসব করে। এ ডিব্বগুলি অতি সন্তর্পণে কাঠি 
হইতে এক খণ্ড নেকড়ার মধ্যে উঠাইর! এ নেকড়াখানা একটি জলযুক্ত 
মেটে সরার উপরে বিস্তৃত ভাবে রাশিয়া! উপরিভাগ আর একখান! নেকড়া 
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২০৯ ফসল 


দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, নতুবা পিপীলিকা কিংবা মাছিতে উহা খাইয়া 
ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। এই অবস্থার ৫।৭ দিন থাকিলেই এ ডিম 
স্টক এড়ি পোকা বাহির হয়। সদ্যোজাত পোকা দৈর্খ্যে প্রায় সিকি 
ইঞ্চি; তাহার মাথা কাল এবং দেহ হরিস্রাভ | দ্বিতীক্ দিনে রং 
কিঞ্চিৎ সবুজ বৰ্ণ হয় এবং পরে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হয় । পোকা 
ডিম হইতে বাহির হইলে তখন উহাদিগকে পৃথক একখও বন্তে 
লইয়া একখানা চালুনীর উপর রাখিয়া দিলে এই কীড়াগুলি কচি 
এরও পত্র খাইক্জা পীবন ধারণ করে। স্তরাং এ চাপুনীর ভিতর 
উহাদের জীবনধারশের জন্য কচি এরও পত্রের ছোট ছোট টুকৃর1 ফেলিয়া 
রাখিতে এবং একবারের দেওয়। পত্র স্ষুরাইস্কা গেলে পুনঃ পুনঃ দিতে 
হয়। একবারে অধিক পত্র দেওয়া উচিত নহে । এ অবস্থার উহাদের 
মল এবং অন্যান্য 'াবজ্জনা প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া ফেল! উচিত। 
৪1৫ দিনের মধ্যে এ কাঁড়াগুলি অর্ধ ইঞ্চি লব্বা হইয়া থাকে | এই কীট 
পুর্ণ়সে ৩২ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লব্ব। হইতে দেখা যার । কীট বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেক্ষাক্রত কড়া বা শক্ত পাতা ইহাদের আহারের 
জগা দিতে হয়। ডিম হইতে বাহির হওয়ার পর ১৭১৮ দিনের মধ্যেই 
কীড়াগুলি রীতিমত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইস্বা থাকে । এই সময়ের ভিতর 
পোকা চারিবার খোলস ছাড়িস্বাছে এবং শেষের কঙ্চদিন খুব বেশী 
আহার করে। তখন একটি আড়ের সঙ্গে ৫1৭টি এরণ্ড পত্র বাধিয়া 
কীটগুলি তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয় । এই আড়ের নীচে একখানা 
দরমা। বিছাইয়! রাখ! কর্তবা। কাটগুলি পাতা হইতে কোন ক্রমে 
দরমার উপর পড়িত্াা গেলে পুনরায় উহাদিগক্ে উঠাইয়া দিতে হয়। 
প্রতিদিনই নূতন পাতার গুচ্ছ আড়ে বাধিয়! দিতে হইবে এবং পুরাতন 
স্ুচ্ছগুলি ফেলিয়া না দিয়া আড়েই রাখিয়া দিতে হইবে। 

এই সময়েই কীটগুলি এ পুরাতন পাতার শিরায় শিরায় বাসা প্রস্তুত 
করিস! তাহার মধ্যে পুত্তলীতে পরিণত হইবে। সন্ত কাঁড়াগুলির 
বাস! প্রস্তুত শেষ হইলে বাসাগুলি তুলিয়া! একটি চেপ্টা (চেতনা) 
ভালাতে রাখিয়া প্রতি দিন কিছুকাল ওঁ বাসাসহ ভালা রৌদ্রে রাখিয়া. 





লাক্ষা ২০১ 
দিতে হইবে। এইরূপে 41৭ দিন কিছুকাল রোত্রের উত্তাপ পাইলেই 
বাসার মুখ ফাটিকা একটি হরিদ্বা রংএর প্রজাপতি বাহির হুহবে। 
এই প্রক্নাপতি পুনরান্ম কাঠিতে বাধিয়া রাখিলে হইহাও পূুর্ব্বৎ ডিন্ব 
প্রসব করিবে। এইরূপে ইহারা এক বৎলরের যখোই অষ্টম পুরুষে 
উপনীত হয় এবং বৎসরের যধো ক্রম-বদ্ধিত সংখ্যায় ৮ বার বাসা 
পাওয়া যায়। 

সমস্ত বাসা হইতে প্রজাপতি বাহির হুইয়া গেলে এ বালাগুলি 
একত্র করিয়! জলে সিদ্ধ করিতে হইবে । বাসাগুলির কাটা! সুখ সহজে 
প্রসারিত করার উপযুক্ত না! হওয়া পথ্যস্ত উহ! সিদ্ধ করিতে হয়।: সিদ্ধ 
করার পর বাপাগুলির ভিতরের ময়লা উত্তমন্ধপে পরিক্ষার করিয়া 
ফেলিতে হয়। বাসাণ্ুলি পরিষ্কারের উপরই সুতার উৎকষ্টত1 ও 'অপরষ্টতা 
অনেকট! নির্ভর করে। বাসাগুলি তৎপরে রৌদ্র শুকাইয়া৷ "আল্তা 
পাতার” আকারে একটির উপর আর একটি রাখিতে হু । 

উল্লিখিত বাসার পাতা হইতে স্থতা বাহির করিবার সময় এগুলিকে 
জপে ভিঙ্গাইররা একটি কাঠির গাতে জড়াইয়া লওয়া উচিত | পরে 
শতেকোর” সাহায্যে তুলার সুতার স্তান্ব সুতা! কটিঘ্বা লইতে হয়। 


হ্লাক্কা 


ইহার সংস্কৃত পরার -লাক্ষা, রক্ত, ক্রমব্যাধি, পলঞ্চসা, ক্রমিহা, 
তু ও দীপ্তাহর1। নির্তৎসন! ও অলক্রক এই ছইটি আল্তার সংস্কৃত 
পৰ্যায় । 
আযুর্কেদে ইহার গুণাগুণ--সাক্ষা বলকর, শীতবীরধয, নি, গ্রেশ্ন ও 
রক্রপিত্ত, ব্রণ, উরঃক্ষত, বিসর্প, কমি, কুষ্ঠ ও গ্রহদোষ নাশক | আল্তার 
গুণ লাক্ষারই ন্যায়, বিশেষতঃ উহা ব্যঙ্গরোগ নাশক । 
২৬ 





২০২ ফসল 


দেশ-ভেকে লাক্ষার নাম--বাংলাতে--লাহা, লা, গাল|; হিন্দী 
লাখ, লাহী ; গুঙ্গরাট ও যহারাষ্্র-_লাখ ; কর্ণাটে_অরগু ; তৈলঙ্গে_ 
লত্তুক, লাকা 7 ফারসী--লাক ; আরবী--লুক খোত্রল, লাখলুক্মস্থূল। 

বৈদিক কাল হইতে ভারতবর্ষে লাক্ষা ও অলক্রের প্রচলন চলিয়া 
আলিতেছে। ব্রেন, আয়ুর্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বিবিধ- 
কাবাগ্রন্থে লাঞ্ষা ও 'অলক্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, যালাবার উপকূল, মধ প্রদেশ, মালদহ, 
বহরমপুর, ছোটনাগপুর, উড়িস্থার পার্বত্য প্রদেশ, মানতূষ, সিংহতূম 
প্রন্থতি স্থানে লাক্ষার চাষ প্রচলিত আছে । 

রেশম এবং এপ্ডি যেষন কীট হইতে উৎপন্ন হয় লাক্ষাও সেই প্রকার 
কাট হইতে জাত। এ সকল পোকা বৃক্ষশাখায় বাস! নিৰ্মাণ করিয়া 
বাস করে; এ পোকার বাসাই লাক্ষ! নামে পরিচিত। বিবিধ জাতীয় 
বৃক্ষে ই সকল কাট দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া থাকে । তবে লাক্ষার 
চাবের জন্ত কুম্থষ, পলাশ এবং কুলগাছই প্রশতস্ত। কুসুম বলিতে কেহ 
কুহ্থষ কুলের গাছ বুঝিবেন না। ইহা (কুন্থম গাছ ) দেখিতে অনেকটা 
পিঠুলী গাছের স্যান্ধ । কুসুম গাছের লাক্ষাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বাঙ্গারে 
ইহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক । পলাশবুক্ষদ্দাত বাসাতে অলক্তকের অংশ 
ভাল হয় কিন্ধ রজনের অংশ কুন্ষগাছজাত লাক্ষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 
লাক্ষার ভিতর শতকর1 ৭* হইতে ৭৫ ভাগ রজন এবং ১০।১২ ভাগ 
'অলক্তক পাওয়া যায় । বঅলক্তক লাক্ষণ কীটের বাসার অভ্যন্তরে থাকে। 
অলক্তক_স্তী কীটের দেহের অংশবিশেষ | লাক্ষাকীট বৎসরে 
হইবার বাস! নির্শ্মাণ করে; বসম্তকালের শেষভাগে একবার এবং 
বর্ধীকালের শেষভাগে আর একবার । 

লাক্ষাকীটের আকৃতি ও প্ররুতি__লাক্ষার চাষ করিতে হইলে ইহার 
আক্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা ব্যাবশ্তক। লাক্ষাকীটের 
বৈজ্ঞানিক নাম (Tachi [45০০৯) ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ক ইঞ্চির 
অধিক হইবে লা। ইহাদের বর্ণ লাল, ছয়টি পা এবং গাছের হুক্‌ 
হইতে রদ শোষণ করার জন্ত দুইটি শোবক বঙ্্ বা শুও আছে। ইহা 
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ছাড়া চুলের ন্যায় হুন্ম একঞ্জোড়া শ্বাস নালিকাও আছে। এই শোষক 
যক্র-দ্বার। উহার! গাছের রস শোবণ করিয়া! লইয়! এ রস দেহস্ক রক্তুপথ- 
দ্বার! বাহির করিয়া! দেয় । বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই এ রস কঠিন প্রাপ্ত 
হয়। এই দৃঢ়ীভূৃত আবরণের মধ্যে উহার! আবন্ধ হুইয়া থাকে। 
এই আবরণের গায়ে স্বস্ম সুস্ম ছিদ্র থাকে বলিয়া শ্বাস-প্রশ্থাসের 
কাৰ্য্যে ব্যাঘাত ঘটে না। যদিও উহারা আপন দেহ নিরাপদে 
রাখিবার জন্য ঈদৃশ স্থদূঢ় কবচের স্থষ্টি করিরা থাকে কিছ পরিশেষে 
ইহাই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইরা দাড়ায় । লাক্ষাকীটের স্্ীজ্জগাতির 
পক্ষোদগম হয় না, কেবল পুংজাতির পক্ষোদগম হইয়! থাকে। 

ইহাদের মধো পুং জাতির সংখ্য! অতি অল্প, এমন কি প্রতি পাচ 
হাজারে একটি মাত্র হইবে । উল্লিখিতরূপে নিশ্মিত ঝাসা হইতে কেবল 
পুং কাটগুলিই বাহির হইয়া আপিতে পারে। পরী কীটগুলি এ জীবিত 
সমাধির অভ্যন্তরে অসংখ্য ডিব্ব প্রসব করিয়া অবশেষে প্রাপত্যাগ 
করে। গর্ভধারণের পরে একমাসের মধেই আী কীটের চেহারা 
আশ্চর্যযরূপ পরিবর্তিত হই যায়। তখন তাহাদের গায়ে একট! উন্ছল 
এবং মস্থণ লাল রংএর জড়ান স্থলী মাত্র দেখিতে পাওয়া বায়। ওঁ সময়ে 
তাহাদের শোযকযগ্র বুক্ষ্থকে বিদ্ধ থাকে এবং আবরণের ( বাসার ) 
উপরিভাগে কতকগুলি শ্োটকের স্তায় দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লিখিত 
রক্তিম জড়ামুন্থলীটিই 'অলক্কের উপাঙ্গান। কালক্রমে ডিন্ব হইতে 
ছানা বাহির হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অঙুসারে লাক্ষাবরণ বিদীর্ণ 
করত দলে দলে আশ্রয়-বৃক্ষকে ছাইয়। ফেলে । তখন গাছপ্ুলি রক্তিম 
আকার ধারণ করিয়! এক অপূর্বব জী বিস্তার করিয়া! থাকে। 

কীট শিশুগুলি মাতৃগ্ভ হইতে বাহির হইয়াই আহারে লিগ হুইয়া 
পড়ে এবং কয়েক দিনের মধেই পুং কাটের সহবাসে গর্ভধারণ করিয়া 
লাক্ষাবরণে আবদ্ধ হইয়া] বায় । 

কীট শিশুগুলি বাসা হইতে বাহির হুইঞ্ আসিলে যে বাসা পড়িয়া 
থাকে তাহাকে “কুকি” বলে। ক্ঁকি বাসাতে অলক্তক থাকে না। 
এইজন্য ছানাগুলি বাহির হইবার পূর্বেই বাছিয়া বাছিয়া পরিপুষ্ট 
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বাপাগুলি চন করিয়া লইতে হয়। কুকি বাসা হইতে কেবল লাক্ষা 
পাওয়া বায় । সাধারণতঃ শীতের প্রারস্তে একবার এবং বর্ষার প্রারন্তে 
একবার ব্সরে এই দুইবার কাঁটমুক্ত বাসাগুলি চয়ন করিতে হয়। 
বাহার! লাক্ষা হইতে অলক্রক নিক্ষাসন করা 'আবন্তক যনে না করে 
তাহাদের পক্ষে ফ্ুকি বাস! চয়ন করাই শ্রেয়: । 

লাক্ষার চাষ করিতে হইলে কুন্ুম, পলাশ, কিংবা কুলগাছে পুং ও 
শ্রী কীট সংগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। উহা হইতেই ও গাছে 
অল্প সময়ের মধ্যে বংশ বিস্তার হইয়া পড়ে । বাংলা দেশে কুল গাছ 
সহজপ্রাপ) বলিয়া কুলগাছেই লাক্ষার চাষ হইয়! থাকে । সামগ্রিক 
বাজারদর অনুসারে একটি পূর্ণবয়স্ক কুলগাছে ভালন্কপ ফসল হইলে 
৬৮২৭৭ টাকা সুলোর৪ লাক্ষা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহ! হইতেই 
লাক্ষার চাধের লাভের পরিমাণ সহজে অন্থমান করা যায়। গালার 
চাষের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অতি সামান্ত সুলধনেই ইহার চাষ 
চলিতে পারে | 

যেখানে বহু সংখ্যক কুল গাছ আছে এইরূপ স্থান নির্ধধাচন 
করিজাই লাক্ষার চাষ আরম্ভ করিতে হয়। আবশ্তক হইলে নূতন গাছ 
জন্মাইাও লাক্ষার চাষ করা যাইতে পারে। এইরূপ করিতে হইলে 
প্রতি ১৯ হাত অন্তর এক একটি কুল, কুস্ম, কি পলাশ গাছ রোপণ 
করা! উচিত। কুল গাছ চারি বৎসরেই লাক্ষ! চাষের উপযোগী হয়। 
ইহ! অপেক্ষা অল্প বসের গাছে লাক্ষার চাৰ করিলে গাছুলি নিস্তেজ 
হইয়া পড়ে । বর্ষার প্রথমভাগে যে লাক্ষা চয়ন করা হয় তাহার বীঞ্জ- 
কীট আশ্বিন মাসে, আর যে লাক্ষ! শীতের প্রারন্ডে চয়ন কর! হয় তাহার 
বী্-কীট আষাঢ় মাসে গাছে বাধিতে হয়। নূতন গাছে চাষ করিতে 
হইলেই এই নিয়মে বীজ-কীট বাধিতে হয়। কিন্ত একবার লাক্ষা 
জন্মিবার পর দীর্ঘকাল এ কীট একই গাছে বংশ বিস্তার করি লাক্ষার 
্থষ্টি করে। 

ডিত্বযুক্ত বাসাসহ একহাত পরিমাণ লব! লাক্ষাপ্রদ বৃক্ষের শাখা 
বীজরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। এইব্প বীন্দ-শাখ! শতকরা ৪1৫২ টাক! 





লাক্ষা ২০৫ 


দরে বিক্রয় হয়। একটি গাছে এরূপ ২-।৷২৫ট শাখা বাধিয়। দিলেই 
বথেষ্ট। গাছের আকার ছোট হইলে উহা অপেক্ষা কম বাধিলেও 
চলে। ১০১২ দিনের মধ্যেই বীঞ্জ-শাখা হইতে কীট বাহির হইক়! 
সমস্ত বৃক্ষে বিস্তৃত হইয়া] পড়ে ৷ তখন এ বীন্দ-শাখাগুলি গাছ হইতে 
খুলিয়া লইয়! উহার গাত্রস্থ লাক্ষ1 টাচিয়া লইতে হয়। বাসার প্রতি 
লক্ষ্য করিলেই উহা পুং কি ত্ত্রী কীটের বাসা তাহ! সহজে নির্ণয় 
কর! যায়! সাধারণতঃ পুরুষ পোকাগুলির আবরণ অপেক্ষাকৃত লব্ব। 
ধরণের এবং এ আবরণের পশ্চান্তাগে শবাস-গুস্থাস-গ্রহশের জন্ত সক সুপ 
ছিত্র-বিশিষ্ট জালের আকার হয়। স্ত্রী পোকার আবরণটি গোলাকার এবং 
ইহার পার্থ মন্থণ হয় লা। এ আবরণের উপরিভাগে তিনটি ছিদ্র বর্তযান 
থাকে । উহার ছইটির দ্বারা! শ্বাস-প্রশ্বাসের কা্া চলে এবং অপরটির 
দ্বারা পুং কীটের সহবাসে গর্ভধারণের কাৰ্য্য সংসাধিত হুইয়া থাকে । 

পিপীলিকা এবং কাঁটখাদক অন্ত একলাতীয় কীট লাক্ষা কীটের 
পরম পক্র। একখানা কাপড় আলকাতরাতে ভিজাইয়! উহা গাছের 
গোড়ার চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিলে পিপীলিকার উৎপাত নিবারণ 
হইতে পারে । 

যে সকল গাছে লাক্ষার চাষ হয়, সে সকল গাছে কীট-কর্তৃক 
বাসা নিশ্মিত হইলে বাপাগ্ুলি পুষ্ট হওয়ার পর তাহা সংগ্রহ 
করিতে হয়। 

জার্মান রংএর সহিত প্রতিযোগীতায় বর্তমান সময়ে এদেশে 
অলক্রকের আবাদ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। এজন্ত যাহার! লাক্ষণার 
চাষ করিয়া থাকে তাহারা লাক্ষ! হইতে অলক্রক নিক্ষাণের জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করে না। এ অবস্থায় ছানা বাহির হইয়া গেলে পরে স্কি বাসাই 
আহরপ করা হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ফুকিতে অলক্রকের 
ভাগ এক প্রকার থাকেনা বলিলেই চলে । সাধারণতঃ ছোট ডালেই 
বেশীর ভাগ বাসা লিগ্মিত হইয়া থাকে । ছোট ডালগুলি বাসাসহ 
ভাঙ্গিয়া লইতে হয আর বড় ডালের বাসা ভোতা ছুরি দিয়া টাচিয়া 
উঠাইতে হয়। ডালসহ সংগৃহীত বাসাগুলিও শেষে ভাল হইতে পৃথক্‌ 
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করিয়া লইতে হয়। ঢেঁকা অথবা উদূখল-দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। এইরূপে ডালগুলি হইতে লাক্ষ। ছাড়াই! লইয়া উহ! হইতে 
যতদূর সম্ভব কাঠের অংশ হাত দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া গুলিকে উত্তমরূপে 
কুলা দিয়! ঝাড়িয়া লইতে হয়। কুলা দিয়! ঝাড়িলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের 
অংশ এবং ধুলা-মাটী উহ! হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। তৎপরে 
এইগুলিকে পুনরায় গুঁড়া করিয়া চালুনী দির] ছাকিয়! লইতে হয়। 
এই চূর্ণারুত লাক্ষা ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিগ্গাইসা রাখিয়া পুনঃ পুনঃ জল 
পৰিবৰ্তন করিয়া! রগড়াইলে উহা হইতে অলক্রকের জল বাহির হইয়া জল 
রক্তবর্ণ ধারণ করে। কুকি বাসা-ছাত লাক্ষ হইতে 'অলক্তকের 
বংশ সামান্ত পরিমাণ বাহির হয় বলিয়া উহা! প্রায় ফেলিয়াই দেওয়া 
হয়। কেহ কেহ ইহা জমির সার রূপেও ব্যবহার করিয়! থাকে । 
'অলক্তকের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিলে উহাতে ভুলা ভিজ্গাইয়া 
পাত "আলতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। লাক্ষা হইতে অলক্তক 
নিক্ষাঞণ করিয়া ব্যবহারোপৰোগী রং প্রস্তুত করা বিশেষ আয়াস- 
সাধ্য। উড়িষ্যা দেশে এখনও মাঝে মাঝে ইহার প্রচলন দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

এইরূপে অলক্রক বাহির হইয়! যাওয়ার পরে যে লাক্ষা চুর্ণগুলি 
অবশিষ্ট থাকে তাহা উত্তমরূপে শুদ্ধ করিয়া লইর1 “মলম্যা” নামক 
ক্ষ ক্ষুদ্র অংশ পৃথক্‌ করিয়|। ফেল! হয়, কারণ এই অলম্ম! গালা 
প্রস্তত করা কালে লাক্ষাতে মিশ্রিত থাকিলে জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা 
খাকে। এগুলিও শেবে অলপ সুলো বিক্রীত হয়। উহার ছার! চুড়ি, 
বাল! ইত্যাদি গালার অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া! থাকে । 

এইরূপে মলম্যা। পৃথক্‌ করিয়া চুপিত লাক্ষাুলি ২ ইঞ্চি ব্যাস- 
বিশিষ্ট কাপড়ের থলিতে ভরিয়া লইতে হয়। একটি চুলীতে কাঠের 
কয়লার আগুন করিয়া তাহার সন্মুখে একটা পিত্তলের চোজের আক্কৃতি- 
বিশিষ্ট বড় পাত্র বালুক1 পুর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এ পাত্রটি সন্মুখের 
দিকে একটু হেলানে! ভাবে থাকে। চুলীর পাশে আর একটি বিস্তৃত 
পাত্র রাখিতে হর এবং তাহার উপরে এক একটি লাক্ষাপূর্ণ থলি ধরিয়া 
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খুৱাইলেই চারিদিকে সমান ভাপ লাগিয়া লাক্ষ! গলিতে ব্দারস্ত করে । 
এহবূপে লাক্ষা গলিয়া কাপড়ের ছিত্রপথে থলি হইতে বাহির হুইয়া 
তলন্ক পাত্রে পতিত হয়। তখন অপর ব্যক্তি একখান! ভাড় র সাহাযষো 
ওঁ গপিত লাক্ষাঞ্চলিকে উত্তমন্ূপে মিশ্রিত করিয়া পূর্বোক্ত চোঙ্গাকুতি 
পারের গায়ে লাগাইতে থাকে । প্র পাত্রে গলিত লাক্ষাগুলি 
লাগাইবামাত্রই উহ! গরম থাকিতে থাকিতে অপর বাক্তি একখান! 
পাতের সাগাযো উহ! পারের গানে সমান ভাবে উত্তধন্ধপে মাথাই 
দেয়। এইন্ধপে পাৱের গায়ের গালা পাতরূপে পরিণত হয়। তখন 
ও পাত পাত্রের গাত্র হইতে উঠাইয়! লইঙ্কা গরম থাকিতে থাকিতে 
ছই পাশের অসম অংশগুলি কাটিয়া লইর পুনরায় থলিতে পুরিয়া 
গালাইয়া লক্ষ এবং পাতখানা কিছুকালের জন্য চুললীর পাশে বিছাইয়া 
রাখিয়া দেয়। অগ্নির সন্মুখে বিছাইয়! রাখার দরুন পাতগুলি বেশ 
পাতলা হয এবং উহার গান্ধের সমান ত! খুচিন্না যার । এই প্রণালীতে 
যে গাল! প্রস্তুত হত তাহাকে 'পাচগালা’ বলে। এই পাতগুলিকে 
পরে ইচ্ছান্থরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্র করিয়া চালান দেওয়ার জন্ত বান্সবন্দি 
কর! হয়। 

বাংলা দেশে কোন কোন স্থানে ভিন্ন প্রণালীতে গালার পাত 
প্রশ্থত হইথা খাকে। তাহার! এ কাপড়ের থলি হইতে বাহির হওয়া 
গালাগুণিকে টানি! পাতে পরিণত করিয়া লন্গ। এই কার্য 
সহজসাধ্য হইলেও এরূপে পাত করা! পালার উপরিভাগ সমতল ও 
মন্থণ হয় না বলিয়। অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হয়। 

ভারতবর্ষ হইতে গড়ে আট কোটা টাকার লাক্ষা! বিদেশে রপ্তানি 
হয়। গালার ব্যবসায়ের কলকাঠি বিদেশীরগপের হন্তগত? কারণ 
উহাদের হচ্ছানুবায়ী গালার দরের ন্যুনাধিক্য হইত্া থাকে । দেশবাসী 
কেবল কাচামাল উৎপন্ন করিয়াই খালাস। উপরন্ধ সামান্তরূপে ক্রয়” 
বিক্রয়ের মধ্যস্থতা করিত থাকে । নুতন লোকের পক্ষে গালার চাষ 
করিতে হইলে প্রথমে তাহার উড্িস্থা কি বাংলার গালাপ্রধান স্থানে 
কতকদিন থাকির! অভিজ্ঞতা লাভ করা৷ কর্তব্য। জমির খাজানা, 
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বীজের মূলা, গাছ জন্মাইবার খরচ, বীজ গাছে বসাইবার খরচ 
এবং গালা সংগ্রহ ও পাত প্রস্তুতের খরচের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ। 
প্রয়োজন । 

গালার চাষ দৈনন্দিন প্রসার লাভ করিতেছে। এই বাবসায়ে 
নুতন লোক প্রবেশ করিলেও প্রতিযোগিতাজ্জনিত ভয়ের বিশেষ সম্ভাবনা 
নাই। সাধারণ বৃদ্ধিবিশিষ্ট লোক অল্প মূলধন লইয়া চাপড়া গাল1 ও 
চাচ গালা বিক্ৰয় করিয়া লাভবান্‌ হইতে পারেন। কিন্তু কেবলমাত্র 
কাচা যাল বিক্রয়-দ্বারা দেশবাসী বে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা! 
চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ন্ুতরাৎ যাহাতে রীতিষত 
জতু-শিল দেশে প্রচারিত হই বিদেশীয়গণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা- 
ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া যায় তৎবিষয়ে দেশবাসীর বন্দবান্‌ হওয়া 
কর্তবা। 

পৃথিবীতে যে পরিমাণ গাল! বিবিধ কাধ্যে বাবহৃত হয় তাহার 
শতকরা ৯* ভাগের উপর কেবল ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। সভ্যঙ্গগতে 
ইহার বাবহার প্রতিনিয়তই বাঙিঘা চলিয়াছে। কাঠের উপরে বানিশ, 
জাহাঞ্জের ডেক্‌ প্রস্তত, গ্রামোফোনের রেকর্ড, শীলমোহরের কাধা, 
বৈহাতিক হত্্-বিশেষ ইত্যাদি প্রন্তত এবং গোলাগুলি নিপ্্মাপ-কাধ্যে 
ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বাব ত হইথা থাকে । বর্তমানে এদেশের লাক্ষার 
চাষ ও শিল্পের উত্নতিকজে ভারতগবর্ণষেপ্ট রলাচির নিকটে নাষকুমূ, নামক 
স্থানে একটি পরীক্ষাকেন্দর খুলিকাছেল । 





একাদশ অধ্যায় 


(বিবিধ প্রয়োজনীয় ফসল ) 
বুনন মুল (Carthamus Tinctorius ; Safflower ; 
N.0. Compisite.) 


কুস্থমে ফুলের সংস্কৃত পর্শ্যায--কুন্তন্ত, বার্দ্ধকী, পীত, বস্তরঞ্জনী ৷ 
ইহার বীঙ্জের সংস্ক পর্যায় __বরটা, সব্বী, গুদ্ধা, পশ্মোত্তমা। 

সায়ূর্কোদে ইহার গুণাগুণ--কুন্রস্ত বামুজনক, মুত্ররুদ্ষ, রক্রপিত্ব ও 
কফনাশক। কুহুম বাক্ষের গুণ উহার ফুলেরই অনুরূপ, বিশেষতঃ উতা 
[বিষনাশক । 

পুর্বে ভারতবর্ষে রং এবং তৈলের জন্য এই ফসলের প্রচুর চাষ হইত । 
সধুনা তৈলের জন্তই ইহার চাষ হইয়া থাকে । যদিও ইহার তৈল 
একটু তিক্ত তথাপি ইহা! মধাপ্রদেশে খাগ্থা্ি প্রাস্তত কার্ধো ব্যবহার 
হইন্জা থাকে | বঙ্গদেশে ঢাকা বিভাগে ইহার কিঞ্চিৎ চাব আসছে । 
পাঞ্জাবে ইহা বিনা চেষ্টায় জন্মিতে দেখা বায়। বন্তজাত কুন্থম-বীক্গ 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । কুন্থম ফুলের রং অস্থায়ী বলিয়া রং হিসাবে ইহার 
চাষ এদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। কুস্থম গাছ ছুই প্রকার-_কাটাযুক্ত 
ও কাটাশৃন্ত । কাটাঘুক্ত কুসুম তৈলের জন্ত এবং কাটাশৃন্ত কুস্থম 
কলের জন্য আবাদ হইয়া থাকে । 

রসযুক্ত দো-আ্আশ অথবা পলিমাটী ইহার চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 
-মতিশক্ উর্বর জমিতে ইহার ফলন ভাল হইয়া থাকে । 

এই ফসলের বীজ আশ্বিন হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে ছোলা, যব, 
গম, তামাক, লঙ্কা, আফিং প্রভৃতি নন্তান্ত রবি ফসলের সঙ্গে বপন 
কৰা৷ হয়। চট্টগ্রামে সাধারণতঃ যাঘ যাসে বপন করা হয়। এই 

সস 
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ফসল মাটা হইতে অধিক পরিমাণে খাসা শোষণ করে বলিয়া একই 
জমিতে ক্রমান্বয়ে চাষ করা বিধেয় নহে। ইহার চাষের জন্য জমি 
উত্তমরূপে প্রস্তুত করা দরকার । ক্রমানুয়ে তিনবার চাষ ও তিনটি মই 
দিয়! জমি ডেলাবিহীন ও আগাছা শৃন্ত করিয়া বীক্গ বপন করিতে হয়। 
অন্য ফপলের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি /২॥* 
সের বীজ বপন করিতে হয়। সামান্ত পরিমাপ বৃষ্টি কিংবা ‘সেচ’ না 
পাইলে জমিতে ভাল ফসল জন্মে নাঁ। ফুল ফুটিবার সময় বৃষ্টি হওয়া 
'অতান্ত ক্ষতিজনক, কারণ বৃষ্টিতে রং ধুইথা! মলিন হইয়া যায়। 

কুলের পাপড়ির রং উজ্জ্বল হইতে ব্সারম্ভ করিলেই উহ! সংগ্রহ কর! 
উচিত। পাপ্‌ড়িগুলি মাঘ ও ফাত্তন মাসে প্রতি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
দিবসের পর উত্তোলন করিতে হয়। বিলম্বে রংএর উজ্্রপতা মলিন 
হইবার সম্ভাবনা । পাপড়ি সংগ্রহের পূর্বেই ৰীঙ্গাধারে বীজ উৎপন্ন 
হয়। আতরাং বীজ নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বিঘা 
প্রতি ।৫ সের আন্দাজ শুদ্ধ পাপড়ি এবং ২/ মন বীজ পাওয়! যায়। 
স্থধ্যের তাপে পাপড়িগুলির রং মলিন হইয়া! বায় বলিয়া এগুলি 
ছায়াতে পুচ করা কর্তবা। প্রথম এবং শেষবারের তোল! পাপ্‌ড়ির 
রংএর উজ্জ্লতা কম হয়। 

কুস্থমের বাজ হইতে এক প্রকার তৈল তৈয়ার হয়। ৰীজগুলি 
ঢেঁকিতে কুটিয়! ঘানিতে পিবিত়! তৈল বাহির করা হয়। একমন ৰীজ 
হইতে /৭ সের তৈল, | সের খৈল এবং ৷» সের খোসা বাহির হয়। 


আহহ! শা আৰ্ল (Sesbania Aculeata ; Dhaincha ; 
N.0. Leguminose) 
ইহার সংস্কৃত নাম--বলা, মোটা । 


শঞ্চের সংস্কৃত পর্য্যায়_-বলা, মোটা, জয়া, স্থস্মপত্রা, অপরাজিতা, 
লতা, স্মমূলা, বিক্রান্তা, হিতা । 





ধকে ২১১ 


আযুর্কদে ধঞ্চের গুণাগুণ ধঞ্চে বিজ্গয়প্রদা, সদ্গক্ধযুক্ত।, তিক্ত, 
কটুরস, উষ্চবীধ্য, রসায়ন। ইহা বিব, কফ, সুত্রকুচ্ছ., কমি এবং 
কৃতৰাধা নাশক । 

দেশভেদে নাম__বাংলাতে _ ধঞ্চে, ধইঞ্চ| ; হিন্দিজৈৎ; মান্াজে_ 
সোরেৰী ; কর্ণাটে__তোগরসে । 

স্বাটৌ_এই ফসলের জন্য কোন বিশেষ গুণ-বিশিষ্ট জমির প্রয়োজন 
হয় না। ক্ষেতের চারিদিকে ইহা! বেড়ার আকারে আবাদ করিলেও 
চলে। বাশ বাহির করিয়া লওয়ার পরে যে কাঠি পড়িয়া থাকে তাহা 
পানের বরোজে ব্যবহার করা বাইতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ 
ধঞ্চে হইতে আশ লওয়া হয় না। ইহা জালানি কাষ্ঠরূপেই 
ব্যবহার হইয়| থাকে এবং বারুইগণের বরোজ্দ প্রস্তুতের সরঞ্জাম রূপে 
ব্যবহার হয়। 

চাশ্ম-_জমিতে 51৫ বার চাষ দিয়! বৈশাখ মাসে বীজ ছিটাইয়া 
বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৮1১৮ সের বীজই যথেষ্ট। ভাত্র-্সাশ্বিন মাসে 
অথবা ইহার পরে বীজ পাকিলে পাটের ন্কান্স কাটিয়া জাগ দিতে 
হয়। জাগ দেওয়ার সময ইহার মাথার দিক্‌ কাটিয়া রাখিয়া এ 
কথ্তিত অংশ শুকাইয়! ৰীদ লইতে হয়। ধঞ্চের মাথার দিক্‌ পরিণত 
অবন্থাতেও কোমল থাকে, স্থতরাং পচাইলেও উহা হইতে অত্যন্ত নরম 
আশ বাহির হয়, কিন্ত তাহা বিশেষ কোনও প্রয়োজনে আসে না। 
পরিণত ধঞ্চের আশ খুব শক্ত এলন্ত উহার দ্বারা ভাল রচ্ছু, প্রস্তত 
হইতে পাছে | 

সবুজ সার হিসাবে ধঞ্চের প্রশ্রোজনীরতা খুবই বেশী। সবুজ্জ সার 
প্রয়োগে জমির নাইট্রোজেন শক্তি বৃদ্ধি পা়। ধহইঞ্চ গাছ যখন ২ ফুট 
লম্বা হয় তখন ক্ষেত্রে মই চালাইয়া গাছগুলি মাটাতে ফেলিয়া দিয়া 
পরে চাষ দিয়! মাটীর সহিত মিশাইয়া দিলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি 
পায়। এইরূপ কাচ! গাছ দ্বারা সার প্রয্রোগ করাকে 'সবুজ' সার বলে। 

চাএর বাগানে জমিতে ধইঞ্চ! গাছ দ্বার! সবুজ সার দেওয়া হয়, এই 
নিমিৱ বর্তমান সময়ে চা-বাগানের মালিকগণ যথেষ্ট পরিমাণ বঞ্চে বীজ ক্রয় 





২১২ ফসল 


করিয়া থাকেন। ইহার প্রতি মন ৮1১ টাকা হিসাবে বিক্রয় হয়। 
স্থৃতরাং দেখিতে গেলে ধঞ্চে একটি লাভবান্‌ ফসল। কারণ ইহার 
চাষের জন্ত কোন প্রকার আদ্ধাস স্বীকার করিতে হয় না, অথচ এই 
শস্ত হইতেই আশ, কাঠি এবং বীজ এই তিন দফাতে মুল্য পাওয়া 
যায়। আশ ছাড়িয়া দিলেও কেবল কাঠি ও বীজের মূল্যই ইহার 
চাষের পক্ষে যথেষ্ট উৎপন্ন বলিয়া যনে হয়। বিঘা প্রতি ইহার প্রায় 
৪1৫/ মন হিসাবে আশ পাওয়া বায়। 


পান্ন (Betel leaf ; Piper-Betle ; 
N.0. Piperucse) 


পানের সংস্কৃত পধ্যা্__তান্ব,ণব্ী, তান্দ,লী, নাগিনী, নাগবল্পরী । 

আয়র্কেদে পানের প্ুরণাগুণ_তাব্ব ল--বিশদ, রুচিকর, তীক্ষ ও 
উদ্বীধ্য, কৰায়, সারক, তিক্ত, ক্ষার ও কটুরসযুক্ত । কাশ ও রক্রপিত্ব 
জনক, লবুপাক, বলকর, কফ, সুখ-হুর্গক্ মল, বায়ু ও শ্রমনাশক ও 
ক্ষতরোপক । 

দেশভেদে পানের নাম--বাংলাতে পান ; উত্তরভারতে পান, নাগর- 
ৰেল, পাত্তাই ; মহারাষ্ট্রে__নাগবেল ॥ তৈলঙ্গে--তামল-পাকু ; তামিলে_ 
বেলী; গুজরাটে__নাগর বেল্য, পান; কর্ণাটে--নাগর বলী; 
পারত্তে__বর্গংত বোল; আরবেঁ--ফান ; উৎকলে--পানবেল। 

পান এদেশের একটি নিত্য ব্যবহাধ্য সামগ্রী । আহারাস্তে সুখ 
শুদ্ধি জন্য ভারতের সর্বত্র ইহার ব্যবহার হয়। সচরাচর শুপারী, চুণ 
এবং খরের সহযোগে পান চর্কিত হইস্া থাকে কিন্ত তাত্বল-বিলাসিগণ 
বিবিধ সুগন্ধি ষশল! সহযোগে ইহু! ব্যবহার করিয়! থাকেন। হিন্দুস্থানের 
দৈৰ ও পৈত্ৰয-কাৰ্য্যের সহিত পান সংশ্লিষ্ট আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষ বলিয়া! সর্বত্রই বিস্তর পানের চাষ হইঙ্গা থাকে। পানের চাষ 





পান ২১৩ 


বারুই জাতি-দ্বারা অনুষ্টিত হয়, অধুনা নুসলমান এবং অন্তান্ত জাতিও 
অল্পবিস্তর পানের চাষ করিতেছে । 

এদেশে সাধারণতঃ দেশী, সাচী ও মিঠা--এই তিন প্রকার পানের 
চাষ হুইয়1 থাকে | দেশী, সাভী ও মিঠা পানের জন্য বরোজের আবশ্যক 
হয় এবং ইহাদের চাষ প্রণালীর মধো কোন প্রকার প্রভেদ নাই । অন্ত 
আর এক প্রকারের পান আছে যাহাকে গাছ পান বলে, এই গাছ 
পানের জন্ত রীতিমত কোন চাষের প্রয়োজন হয় না, সাধারণতঃ বান্ত- 
ক্কধিরূপে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইহা দেখিতে পাওয়া যার । 


দেশ্শী, ত্াচী ও সিনা স্পাতললল্ চান্দ 


পানের চাষের জন্ত পুফরিনী কিংবা ল্য কোন প্রকার বন্ধ জলাশয়ের 
ভীরবন্্ী অথবা অতি নিকটবত্ধী উচ্চভূমি নির্বাচন করিতে হয়। 
দীর্ঘকাল যাবৎ পতিত অবস্থায় আছে এক্কপ এঁটেল মাটী পানের 
চাষের পক্ষে উপযোগী । 

চারা রোপণের ২৷৩ মাস পূর্ব হইতে জমি প্রস্ততের কাথা আরম্ভ 
করিতে হয় । প্রথমতঃ কোদাল দিয়া জমি গভীর ভাবে খনন করিয়া 
তৃণ, গুন্মাদির শিকড় এবং ইট, পাটকেল ইত্যাদি বাছিয়| ফেলিতে 
হইবে। এ সঙ্গে কেঁচো, গুব্রেপোক! প্রদ্ৃতি মৃত্তিকাজাত কাটসমূহ 
বাছিয়! মারি ফেলিতে হুইবে । তৎপরে এর খানিত মাটীর উপারে 
আধ হাত পরিমাণ একন্তর পুরাতন জলাশয়ের মাটা বিছাইথ দিয়া 
পুনরায় কোদাল দয়া খনন করিতে হইবে। খননের ফলে উভয় 
মাটী উত্তমরূপে 1মাশ্রিত হইয়া! গেলে এ জমিখানি রীতিমত সমতল করিয়া 
লইব পরস্পর ২ হাত অস্তর ৮1৯ ইঞ্চি প্রস্থে অতি সামান্য গভীর জুলী 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে । এ সকল জুলী সাধারণতঃ ২৪ হাতের 
অধিক লব! কর! হয় না। চারা রোপণের অন্ততঃ ২ সপ্তাহ পুবে এসকল 
নালাতে বিঘ! প্রতি ২/ হইতে ৩/ মন সরিষার খৈল সাররূপে প্রয়োগ 
করিতে হহবে। 





২১৪ ফসল 


জমি রীতিমত প্রস্তুত হইয়া গেলে উহার উপরে বরোজ নিশ্মাপ 
করিতে হয়। বরোঙ্গ নিশ্মাণের জন্ত জমির চারিপাশে ৮ হাত অন্তর 
* হাত লম্বা! বাশের খুটি পু'তিতে হইবে এবং বরোজ্জের চালের নির্ভরের 
জন্ত বরোজের মাঝেও খুঁটি পুঁতিবার আবশ্যক হয়। ওঁ সকল খুঁটি 
ভিতরের লব্বালদ্বি ও পাশাপাশি রাস্তার 'অবস্থান্থুসারে ৪ হাত অথবা 
২ হাত ব্যবধানে পুতিতে হইবে! বরোজের বেড়া পাটকাঠি, ধঞ্চে 
অথবা তছুপযোগী স্থানীয় যে কোন পদার্থ সহজলভ্য হয় তদ্দারা নির্মাণ 
করিতে হয়। ব্রনের চালের ছাউনীর কাধ্য বেণা, কুশ, উলুখড় 
অথবা তজ্জাতীয় যে কোন তৃণ সহজলভ্য হয় তন্বার! সম্পন্ন করিতে 
হইবে। এমন ভাবে ছাইনি দিতে হইবে যেন এঁ ছাউনি ভেদ করিয়া 
নল পরিমাণে কুধ্যকিরণ বরোজের মধো প্রবেশ করিতে পারে । 

আধাঢ়-শ্রাবণ কিংবা ফাল্সন-চৈত্র মাস পানের চার! রোপণের সময়। 
আষাঢ়-শ্রাৰণ মাসে চার! রোপণ করিলে পরবর্তী আষাড়ের পূর্বে পান 
চয়ন করিবার উপযোগী হয়, কিন্ত বর্ষাকাল বলিন্না জল সেচনের আয়াস 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া! যায়। ফাল্ন-চৈত্র মাসে চারা রোপণ করিলে 
পরবর্তী আবাঢ় অর্থাৎ ৩৪ মাস পরেই পান চয়ন করিবার উপযোগী 
হয়, কিন্ত খরার কাল বলিয়! জল সেচনের নিমিত্ত ব্দত্যধিক আয়াস 
স্বীকার করিতে হয়। 

পানের লতার ‘কাটিং’ অথবা ডগা! হইতে পানের চারা প্রস্তুত হয়। 
লাতা অথবা ডগা অস্ততঃ ছুই বৎসরের পুরাতন হওয়া দরকার এবং 
প্রতোকাট “কাটং' ৬টি গ্রন্থিযুক্ত হওয়া চাই। পূর্ব-লিখিত জুলীর 
অধান্থানে পরস্পর * ইঞ্চি ব্যবধানে ৬ ইঞ্চি গভীরভাবে একটুক হেলানো 
অবস্থায় চারা রোপল করিতে হর । চার! রোপণ করিস গোড়ার মাটা 
অঙ্গুলী-দ্বারা টিপিয়া দিতে হয়। চারা রোপণের পরে বৃষ্টির অভাব হইলে 
উহা মাটীতে বসিয়া না যাওক পর্যন্ত প্রতিদিন জল সেচন করিতে হইবে 
এবং চারাগুলি খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। চারার গ্রন্থি হইতে 
মুকুল উদগত হইয়া একটু বড় হইলেই উহার গোড়াতে একটি বাশের 
শলাকা এমন ভাবে পু তিয়া দিতে হয় যেন উহ! বরোজের ছাদে ঠেকিয়া 
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থাকে । কোন কোন স্থানে 'একটি শলাকার পরিবর্তে চারার তিনদিকে 
ব্রিপাধার আকারে তিনটি শলাকা প্রথিত করিয়া উহাদের মাথার দিক্‌ 
একসঙ্গে বাধিয়া! দেওরা হন্স। এওঁ অবস্থায় উহা একাধারে বরজের 
ছাদের নিভরদণ্ড এবং পানের লতার আশ্রয়দণ্ডের কাৰ্য্য করিয়! থাকে । 
উল্লিখিত আশ্রত্নদণ্ডের সহিত পানের লতা কুশ অথবা পাটের আশ 
দিয়া বাধিয়া দিতে হইবে । একবিঘা পরিমাণ একটি বরোজের কন্ 
৯*** হইতে ১,২০ চারার প্রয্বোজন হয় | 

স্নান্ল__পুক্ষরিলীর তলার মাটী এবং সরিষার খৈল পানের চাষের 
সাররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে । একবিঘ! পানের জমির জন্ত ৮/ হইতে 
১৮৫ মন খৈলের প্রয়োজন হয়। এই খৈল আযাঢ় মাসে একবার, 
আশ্বিন মাসে একবার এবং পৌষ মাসে একবার প্রয়োগ করিতে হয়। 
বর্ধার সময়ে খৈল চূর্ণ করিয়া! গাছের গোড়াতে বিছাইয়া দিলেই চলে । 
কিন্তু খরার দিনে খৈল ভিঙ্গাইয়! তাহ! পচিয়| ছুগন্ধ বাহির হইলে ও 
অবস্থায় গাছের গোড়াতে প্রয়োগ করিয়া এল ও ড়া মাটার দ্বার! ডাকিয়া 
দিতে হয় এবং আবস্তকমত জল সেচন করিতে হয় । 

স্পল্লিশ্া__শানের লতা বড় হইয়া বরোজের ছাদে ঠেকিলে 
গোড়ার দিকের পাতাগুলি চয়ন করিয়া লতাটি নীচের দিকে টানিয়া 
লইয়া নাশ্রথদণ্ডের সহিত বাধিয়া দেওয়া দরকার । বৎসরে 
৩ বার এইরূপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার সময় লতার গোড়ার 
বংশ কুণ্ডলী পাকাইয়া যাটীতে ফেলিগ্া রাখিতে হয়। পানের 
লঙাতে মুকুল উদগত হইলেই উহ! নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা 
পানের পাতার আকার ছোট হইয়া যায় 

ুস্সন্ন__সাধারণতঃ চারা রোপণের ৪ মাস হইতে ৬ মাস পরে 
পানের পাতা! চয়নের উপযোগী হয়! প্রথম বৎসর স্বভাবতঃই পাতার 
আকার ছোট এবং সংখ্যায় অল্প হইয়া! থাকে | দ্বিতীয় বৎসর হইতেই 
পাতার আকার বৃহৎ এবং পাতার সংখ্যা অধিক হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে 
ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পানের বাড়ন্ত সময় 7 এ সময়ে অত্যধিক পান জন্মে 
বলিয়া পানের মুল্য বৎসরের অন্তান্ত সময়ের তুলনার হাস হইয়া থাকে । 
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গাছে সান্ন 


গাছ পান বাংলার সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যার ন1। উত্ররবঙ্গ 
এবং ভ্রীহস্ অঞ্চলে বান্ত-কুষি হিসাবে ইহা গৃহস্থগণের বাটীতে দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

গাছ পানের পাতা পুরু এবং ভঙ্গ-প্রাবণ । ইভা দেশী পানের ন্যায় 
স্বন্বাহ নহে ইহার জন্য কোন প্রকার বঝোঙ্গের প্রয়োক্গন হয় না! 
আখ, কাঠাল প্রভৃতি বাস্ত সংলগ্ন গাছের নিকটে ইহার চার! রোপণ 
করিতে হয় এবং চারা এসকল গাছ সাশ্রয় করিয়৷ বৃদ্ধি পায় বলিয়াই 
উহাকে গাছ পান বলে 

গাছ পানের লতার ডগা এবং পুরাতন গাছের শিকড়-জাত ফেকুড়ি 

* হইতে চারা উৎপন্ন হয়। পৌধ-মাঘ মাসে কোন গাছ অথবা প্রাচীর 

হইতে ২ হাত দূরে ৯৯১১১ হাত গর্ত খনন করির! ওঁ গর্তের যাটীর 
সঙ্গে পুরাতন গোবর এবং ছাই মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে । বর্ধার 
প্রারপ্তে এ গর্তে চারা রোপণ করিতে হইবে । চারা রোপণের পর বৃষ্টির 
অভাব হইলে প্রতিদিন জল সেচন করিতে হয়। তিন সপ্াহের মধোই 
চারা হইতে শিকড় বাহির হুইয়া উহ! যাটাতে বসিয়া! যায়। ইহার পরে 
চারা হইতে নুতন মুকুল বাহির হইয়া উহা লতায় পরিণত হইলেই 
আশ্ররের জন্য গাছের গোড়াতে কঞ্চি পু তিয়া দিয়! এ কঞ্চি গাছ অথবা 
প্রাচীরের সঙ্গে ঠেকাইয়! দিতে হইবে । সংবৎসরের মধোই ওঁ লঙা বৃদ্ধি 
পাহয়! গাছের শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত হইয়া যাইবে। 

একটি গাছ হইতে একদিনে অধিক পান চয়ন কর! উচিত নছে 
এবং প্রত্যেক ব্পরীর গোড়ার দিক্‌ হইতেই পান চয়ন করা কর্তব্য । 
গাছ পানের লতা বহুবর্বঙ্গীবী। উহা যত পুরাতন হয় ততই অধিক 
সংখ্যক পান পাওয়া যায়। একটি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে ৩৪টি 
গাছ থাকিলে সারা বৎসর তাহার পান ক্রয়ের আবশ্যক হয না। 

পানেব্র লযার্থি_ব্তমানে এ দেশে পানে একপ্রকার জীবাণু 
ঘটিত সংক্রামক ব্যাধির উপস্রব পান চাষের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে । 
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নূতন বরোজ লাগাইবার সময় যে অঞ্চলে এই ব্যাধির উপদ্রব নাই সেই 
স্থান হইতে বীঙ্গ বা ডগ! আনা উচিত এবং জমিটিকে জীবাণুনুক্ত করিবার 
জন্ত শুকনা খড় বা জঙ্গল জমির উপরে পুরু করিয়া! বিছাইয়! উহ! 
জালাইয়| দেওয়া ভাল। বর্ষাকালে বোর্ডো মিকশ্চার ও শীতকালে 
“কেরল"” নামক একপ্রকার বধ ব্যবহার করিয়া! বঙ্গীয় ক্ুবি-বিভাগ 
স্থফল পাইনাছেন। 


২৮ 





সন্ত জী 

সবজী অর্থে সাধারণতঃ বুঝা যায় কাচা বা টাটুক1 আনা, তরকারী, 
শাক ইত্যাদি । 

আমাদের দেশের আহারোপযোগী যাবতীয় সবজীর আলোচনা করা 
এখানে সম্ভবপর নয়, তবে যে সবজীগুলি আমাদের দৈনন্দিন খাছ 
হিসাবে সচরাচর ব্যবহৃত বা খাস্ভতালিকাতৃক্ত হইয়া থাকে, এইস্থানে 
কেবল তাহাদেরই আলোচনা কর! হইয়াছে। 

ভারতবর্ষ সব_জীপ্রধান দেশ । বর্তমানকালে ভারতের নিজস্ব সবজী 
ছাড়াও এখানে আরো! বহুপ্রকারের সবজী (বিশেষতঃ শীতকালের 
সবজী ) যাহা! ইদানীং উৎপন্ন হইতেছে ও বহুলপরিমাণে দেশবাসীর 
দৈনন্দিন খাস্ভতালিকাতুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা একদ1 বিদেশ 
হইতে আনীত হইয়াছিল। এদেশের জলবায়ু উহার! সহা করিয়া 
গিয়াছে এবং থন্দরভাবে উৎপন্ন হইতেছে । অনেকক্ষেত্রে উহাদের 
বিলাতী নাম ভিন্ন দেশীয় কোন নামের চলন নাই। 

অনেকের ধারণা, উচ্চ পার্বত্য ভুষিতে কোন কোন সব্জী জন্মিয়া 
থাকে বলিয়াই সমতল ভূমিতে উহাদের চাষ সম্ভবপর নহে, এই ধারণা 
যে নিতাস্তই ভৰমাত্মক তাহ! বল! বাহুল্য, কেন না ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, যত্ ও পরিশ্রম করিলে সমতল ভূমিতেও এ সকল সব.লীর চাষ বেশ 
সু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। 

ফসলের চাষ অপেক্ষা সবজীর চাষ অধিক যদ্ধ ও শ্রমসাপেক্ষ। 
এই কারণে সবজীর বিস্তীর্ণ চাষ করা একজন সাধারণ রুবকের পক্ষে 
ছঃসাধ্য। কিন্ত সমপরিষাণ জমির তুলনায় সব.জীর চাষে ফসলের চাষ 
অপেক্ষা লাভ অনেক 'অধিক। যে সকল স্থানে হাট-বাজারের স্থবিধা 
আছে, সেই সকল স্থান নির্ক্যাচিত করিয়া সবজীর চাষ করিলে প্রচুর 
লাভবান্‌ হওয়া যায়। বর্তমান আধিক সঙ্কটের দিনে দেশের শিক্ষিত 
বেকার যুবকদিগের দৃষ্টি এইদিকে পড়া উচিত। 








সবজী ২১৯ 


স্বাস্থ ও পুষ্টির দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের 
দৈনিক খাস্ততালিকার মধ্যে সাধারণতঃ যে পরিমাণে সবজী ব্যবহৃত হুইয়া 
থাকে তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সবজী খাত্বতালিকা-শ্রেণীতুক্ত 
হওয়া উচিত। কেন না আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও শরীরতব্ববিদ্গণের 
মতানুসারে সবজীর মধ্যেই নাকি সর্বাপেক্ষা বেশী খাস্বাপ্রাণ (vitamin) 
পাওয়া যায়। পালং শাক, বীট, গাঙ্গর, করাইন্টা, ফরাস্বীন, টোমাটো 
বা বিলাতী বেগুনের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
আমরা এই পুষ্টিকর সব.জীগুলির সম্যক্‌ সমাদর বে করি না তাহাতে হয়ত 
কোন সন্দেহই নাই। 

গ্রীগ্ন ও বর্ষাকালে এদেশে সাধারণতঃ সব-জীর (তরকানীর ) অনটন 
হয়, এইজন্য খাহাদের সুবিধা আছে, তাহারা এই সময়ের সব.জীগুলির 
(যধথা--লাউ, কুমড়া, রাঙ্গা আলু প্রভৃতির ) চাষ করিলে বেশ লাভবান্‌, 
হইতে পারেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন সবজী এক বৎসরও 
সংরক্ষণ করা চলে। 

শীতকালে আমর! নানাজাতীয় সবজী প্রচুর পরিমাণে পাইয়া 
থাকি। কলিকাতা এবং বাংলার অন্তান্ত অনেক বড় বড় সহরে 
শীতের পূর্বেই বিভিন্ন প্রদেশের, যথা_আলীগড় ও পাটনার 
কফি, শিলং ও রাচির শুটি, বিন, টোমাটো প্রভৃতি বহু টাকার 
আমদানী হুইয়া থাকে । কলিকাতার সহরতলীতে বহুবিধ সব_জীর 
চাষ হইলেও এরূপ আগাম বা "ন্জল্দি” ফসল পাঁইবার আগ্রহ 
স্থানীয় ক্লুষকের নাই এবং তজ্ন্ত যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তাহার 
অভাব। 

ফসলের যেরূপ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ (Economic 
classification) করা সম্ভবপর হইয়াছে সব_জীর সম্বন্ধে সেইরূপ করা 
চলে না। 

সবজীগুলিকে সাধারণতঃ বপনের সময়ানুষায়ী ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
যায়, যথাঁগ্রীষ্ম ও বর্ধাকালের সবজী (Summer season Vege- 
(০18৪) এবং শীতকালের সবজী (Winter season Vegetables) | 


২২০ সব্জী hol 
আনম ও ব্ধাকালের সৰ জ্বী, বথা--মিঠে কুষড়া, লাউ, শশা, কাকুড় 

চ্যাড়প, পটোল, করলা, ইত্যাদি । 
শিতকালের সব্জী, বণা--সীষ, বিন, কচু, স্কোয়াস, কফি, বট, 

পালং, টোমাটো, কড়াইপ্ত টি, ইত্যাদি । 
এই পুস্তকে সমযান্থবাত্বী বিভাগ অঙুস্থত হইযাছে। 











দ্বাদশ অধ্যায় 
খ্রীষ্ম ও বর্ধাকালের সব্জী 
স্মিত ক্ুচমড়া শা! ব্িল্লাতি ল্রুতস্ড্রা 
(Cucurbita Maxima; Gourd-Squash or Red gourd ; 
N. 0. Cucurbitacem ) 

গোল আলু বিলাতে জন্ম না হইয়াও যে কারণে বিলাতি আলু 
আখ্য| পাইয়াছিল মিঠে কুম্ডাও সেই কারণেই বিলাত হইতে আমদানী 
না হওয়া সব্বেও বিলাতি কুম্ড়! আখ্যা পাই গিয়াছে । 

বিলাতি কুম্ডা এসিরার কি আমেরিকার ফসল তাহা লইয়া ক্ুবি- 
তব্ববিদ্গণের মধ্যে মতভেদ আছে।* কিন্ত ইহা ইউরোপের বে নহে 
সে বিষয়ে কোন প্রক্গার মতভেদ নাই। এদেশে হুই প্রকারের মিঠে 
কুম্ড়া দেখিতে পাওয়। বার। এক প্রকার শীতের সমরে এবং অন্ত 
প্রকার বর্ষাকালে চাষ করিতে হয়। কুস্ডার চাষ ক্ষেতে এবং মাচায় 
উভয় প্রকারেই হয়। 

স্নাি-_শলি মাটিতে মিঠে কুম্ডার চাষ ভাল হয় । ক্ষেতের কুম্ড়া, 
অর্থাৎ বাহার জন্ত মাচার দরকার হয় না, উহা! সাধারণতঃ পলিষাটিতেই 





* Duthie says that the Evidence obtained frum টি রা 
favours an Asiatic origin for thi 0. Spreoger (Bull. Tose, Ortic 
388, 819) says » wildto maxims (Aylevestrin) bas been found 
in the Himelayan which are supposed to be the parent of sll the large 
trolted gourds in cultivation. 007 Kew 81941505041, ser.) 1900, iv. 190) 
8৪৮ Gray in disposed to accept it ms American and in support of that 
opinion mentions that its Dame ‘squash is American. 
The Commercial Products of India 
by Siz George Watt, p. 441 
































২২২ অব্জী 


.. সর্কাপেক্ষা ভাল হয়। ইহা ছাড়া উচ্চ বেলে-দো-আশ মাটিও মিঠে 
কুম্ড়ার চাষের পক্ষে উপযোগী । এরূপ জমিতে শীত এবং বর্ষা উভয় 
কালের কুম্ডার চাবই হুইতে পারে। পলিমাটিতে চাষ করিলে কোন 
প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না কিন্তু উচ্চ ভূমিতে চাষের জন্য সার- 
প্রয়োগের দরকার হয়। 

ব্বীজ--স্থপক এবং উৎক্বষ্ট ফলের বীজ্ই বপনের জন্য সংগ্রহ করিয়া 
রাখিতে হয়। মিঠে কুমড়ার বীজ এক বৎসর কাল বপন করার 
উপযোগী থাকে । ইহার পরে অদ্ধুর-উদগমের শক্তি লোপ পায়। 
বপনের পুর্বে বীজগুলি ২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে উহাতে 
কিছু ছাই মাখাইয়া বপন করিলে ভাল হয়। নতুবা পিপীলিকাতে 
খাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকে। ৰীজগুলি অন্ধুরিত করিয়া লইয়া 
বপন করিলে আরও ভাল হয়। বীঙ্গগুলি খড়ের মোচাতে বাধিয়া 
ভিজ! অবস্থায় ২৩ দিন রাখিয়া দিলেই উহ! হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। 
বর্ধাতি কুম্ড়ার বীঙ্গ-ছ্বারা শীতের ফসল এবং শীতের কুম্ড়ার বীর্গ-দ্বার1 
বর্ধাতি ফসল উৎপাদন করা যায় না, স্থতরাং ৰীজ-নির্ব্বাচনের সময়ে 
এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

চ্রাম্ম_শীতের ফসল করিতে হইলে অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে 
২৩ খানা লাঙ্গল ও তহুপধুক্ মই দিয়া জমি প্ৰস্তত করিয়া লইয়া, 
* হাত অন্তর মাদ] প্রস্তত করিবে। পরে প্রত্যেক মাদাতে ২৩টি 
হিসাবে বীজ বপন করিয়া! গুঁড়া যাটি-ছারা মাদার উপরিভাগ ঢাকিয়া 
দিবে। পলিমাটিতে অর্থাৎ নদীর চর অথব! নদীর তীরবর্তী যে সকল ভুমি 
বর্ষাতে জলগ্লাবিত হইয়া যায় এ সকল স্থানে শীতের ফসলই করিতে হয়। 
ইহা ছাড়া উচ্চ ভূমিতে সতের ফসল করিলেও উল্লিখিত সময়ে এবং 
উল্লিখিত প্রণালীতেই বীজ বপন করিবে। গাছ মাচাতে উঠাইরা 
দিতে হইলে ৬ হাতের পরিবর্তে ১২ হাত অন্তর বীজ বপন করিতে 
হয়। বর্ধাতি কুস্ডার বীজ ফাল্ঠন হইতে বৈশাখের মধ্যে বপন 
করা বিধেয়। 

সান্র-_পুরাতন গোরয়ালের আবঞ্জনা, ছাই এবং পোড়া 











লাউ 


মাটির সার মিঠে কুম্‌ড়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । মাদ! প্রস্তুত : 


করিবার সময়ে এ সকল সার মাটির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে 
হয়। সারের পরিমাণ খুব কম হওয়া দরকার । অধিক সার প্রয়োগে 
গাছগ্ুলি অতিরিক্রভাবে পল্পবিত হইয়া উঠে সুতরাং ফসল কম হয়। 

পৰব্রিচশ্য্যা _বীজ-বপনের পরে চারা বাহির হওয়ার 
পুর্ব পর্যান্ত প্রতিদিন বৈকালে জলসেচন করিতে হয়। চারাগুলি একটু 
বড় হইলেই উহাদের গোড়ার মাটি উক্ষাইয়া দেওয়া কর্তব্য। মাঝে 
মাঝে গোড়ার মাটি উচ্ধাইয়া ও আগাছ। নিড়াইর! দেওয়া ভিন্ন ক্ষেতের 
কুম্ড়ার অন্ত কোন বিশেষ পরিচধ্যার দরকার হয় না। জমি অত্যান্ত 
শুষ্ক হইয়া! গেলে ২।১ বার জলসেচনের প্রয়োজন হুয়। ক্ষেতের কুমড়ার 
গাছের জন্য মাচার প্রয়োজন হয় না; জমিতে খড় বিছাইয়! দিলেই 
তাহার উপর গাছ লতাইয়! যাইতে পারে। বাস্রুধি হিসাবে কুমড়ার 
গাছ রোপণ করিলে তাহার জন্য মাচার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া! দরকার । 
সাধারণতঃ ১৫।১৬ হাত দীর্ঘ এবং ১* হাত প্রস্থ মাচ! প্রস্তুত করিলেই 
চলে। জলাশয়ের তীরে গাছ রোপণ করিয়া জলের উপরে মাচা করিয়া 
দিতে পারিলে ফসল খুব বেশী এবং কুস্ডাগুলিও আকারে বেশ 
বড় হয়। 


তলা (Lagenaria Vulgaris ; Bottle-gourd ; 
N. 0. Cucurbitacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম-__তুস্বী। 

লাউএর সংস্কৃত পর্যায়__শিষ্তুন্দী, মহাতুস্বী, বাঙ্ালাবু ও অলাবুনী। 

আআয়্ব্বেদে লাউএর গুণাগুণ :__লাউ বীধ্যবর্্ধক, কফ ও পিত্বনাশক 
এবং গুরুপাক। 

দেশভেদে লাউএর নাম__বাংলাতে__লাউ, কছ ; হিন্দীতে--তোষ্বী, 


লৌন্া, রামতোরঙ্গ; মহারান্টরে_হধ্যাডোংশল!; গুলরাটে_ছুৰীয়ুৎ, 
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ছধুলুং ;  কর্ণাটে_কড়ং উৰলকায়ি; তৈলঙ্গে--তীয়াতুখড়ীকাযা ; 
ফারসীতে__কুহুশিরিন্, কুছ এদরোক্স) আরবীতে -_যুক্তিনেহলুকর1। 

কুম্ড়ার মত লাউও ছোট, বড়, গোল ও লব! নানা রকমের আছে । 

সমার্টি_নদীর ধারে বেলে জমি কিংবা! লোকালয়ের সংলগ্ন জমিতে 
লাউ ভাল জন্মে। গোয়াল ঘরের কাছেও লাউ গাছ রোপণ করিয়া 
উহার চালে গাছ অনায়াসে উঠাইয়! দেওয়া যাইতে পারে। 

ক্গাজ্ম__কুম্ড়ার মত লাউও শীত এবং বর্ধাকাঁলের ফসল | ইহাদের 
উভয়েরই চাষ-প্রপালী একই প্রকার। বেলে-দো-আআশ মাটি লাউএর 
চাষের পক্ষে উপযোগী । নাতের লাউএর বীজ আশ্বিনের শেষ কি 
কান্বিকমাসের প্রথমভ্াগে বপন করিতে হুয়্। আর বর্ধাতি লাউয়ের 
বীঙ্ছ গৈ মাসে বপন করিতে হয় । পচা গোবর, পুকুরের তলার মাটি 
এবং পোড়াষাটি লাউ গাছের পক্ষে উৎক্বষ্ট সার । লাউ গাছের গোড়া 
সর্বদাই মাট-দার! উচ্চ করি! রাখিতে হয়; কারণ উহার গোঁড়াতে 
বগম সময় জল দাঁড়াইয়া থাকিলেও গাছ নিন্ডেজ হইয়া যায়। 

জলের উপর লাউত্রের মাচার বাবস্থা করিতে পারিলে ফলন ভাল হয়। 
“ৰারুইগণ তাহাদের বরজের ভিতরে লাউ গাছ জন্মাইয়! ব্রজের ছাদে 
তুলি! দেয় এবং প্রতিবৎ্সর বহু লাউ উৎপাদন করে। লাউ ছাড়! 
উহার ডগাপ্ুলিও তরকারী-রূপে ব্যবন্ধত হইয়! থাকে। উহার কচি 
পাতা-ছার উত্তম শাক প্রস্তত হয়। ফান্ঠন-চৈত্র মাসে যখন বাঞ্জারে 
লাউ সন্ত! হয় তখন উহা গবাদির খান্তরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
গবাদির পক্ষে লাউ একটি পুষ্টিকর খাস্ধ। পাক! লাউয়ের খোলা 
সেতার, তানপুর! প্রস্থৃতি বাস্ধবস্ত্রের জন্ত ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । 

একবিবা লাউয়ের জমির জন্ত নিয়লিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিয়লিখিত পরিমাণে আবস্তাক :_ 


নাইট্রোজেন__ * সের। 
পটাশ__ ১৬ সের 
গ্রহণোপবোগী 


ফস্ফক্িক এলিড... ১৬ সের। 





লাউ ২২৫ 


তলাউভ-লুহস্ড্রাল্ল পোক্কা--লাউ-কুম্‌ড়ার অনেক প্রকার 
কাঁট-শক্র আছে। প্রায় সকলগুলিই কঠিন জাতীত্র (Coleoptera) | 
হহাদের মনো একপ্রকার পোকাই সর্ববাপেক্ষ। বেনী অনিষ্টকারী। 
এখানে তাহাদের কথা বল! যাইতেছে । 

নিমবঙ্গে ইহারা *বাক্ষ পোকা” বা “কাঠালে" পোকা! নাষে 
শরিচিত।  ইংকাঙ্গীতে ইহাদিগকে 1411901)04 বলে। বাংলা 
দেশের প্রায় সর্ধস্থানেই ইহাদের প্রাছভাৰ আছে। উড়িষ্যারও 
স্থানে স্থানে ইহাদের আক্রমণের কথ। শুনিতে পাওয়া! বার । উদ্থান- 
শস্যের উপরই ইহাদের অত্যাচার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হুয়। ক্ষেত্র-শত্তকে 
ইহারা বড় একটা আক্রমণ করে না। শুধু লাউ-কুম্ড়াই ইহাদের 
একমাত্র খাস্ক নথ। লাউ-কুম্ড়াঁজাতীয় (cucurbitaceae) সমস্ত 
গাছ এষন কি 'আলুবেগুন গাছকেও ইহারা আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত 
হয় না। ফুল বা ফলের ইহারা কোন অনিষ্ট করে না; শুধু পাতার 
উপরেই যত উপদ্রব । এই পোকা দেখিতে ছোট, গোল, মেটে ও 
লাল রঙ্গের। ইহাদের আকার ও আয়তন আধখানা মটর দানার স্তায় 
এবং উপরকার ডানার উপর ছোট ছোট গোল গোল কাল দাগ থাকে। 
একজাতীন্ পোকার উপর ১২টি এইরূপ দাগ আছে। ইচাদিগকে 
বার ফোটার বান্ধ (12 Spotted Epilachoa) বলে। আর 
এক্জাতীয় পোকার ২৮টি দাগ বাছে; ইহাদের নাম ২৮ ফোটার 
বাঙ্গ (25 Spotted Epilachna)| আত্ী-পোকা পাতার উপর স্থানে 
স্থানে একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া ভিন্ব প্রসব করে। ডিমগুলির 
আকার লব্বা এবং রং হল্দে । এ সকল ডিম হইতে ৪1৫ দিন মধ্যেই 
ছোট ছোট কীড়া বাহির হুইয়াই পাতার উপরকার অংশ 
খাইতে আরম্ভ করে, ফলে পাতাগুলির এওঁ সকল স্থান শীর্ণ ও 
কুঞ্চিত হইয়! যায । ন্সধিক-সংখ্যক কীড়ার আক্রমণ হইলে গাছের 
প্রান সমস্ত পাঁতাগুলিই এইরূপে গুকাইয়া যায় এবং গাছ হূর্কাল হইয়া 
একেবারে মরিয়া যায়, নতুবা ফল-ধারণে অক্ষম হইয়! পড়ে। পূর্ণায়তন 
কীড়! দেখিতে হলুদবর্ণ, ডিব্বাকৃতি, প্রায় সিকি ইঞ্চি লব্বা এবং সর্বদা 

২৯ 
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ছোট ছোঁট শুতে! দ্বারা আবৃত। কীড়াগুলি পাতার সহিত অত্যান্ত 
দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং অল্পদ্িন [২৯২৫ দিন ] ইহারা কীড়া 
(Caterpillar) অবস্থাত থাকে এবং এই অবস্থায়ই ইহারা অধিক 
পাতা ভক্ষণ করে। এই সময়ের মধ্যে ইহারা ৫৬ বার খোলস 
ছাড়ে। ধিশ্রামাবস্থার (০০77০ ০£ 755) ইহার! পুত্তলি (741) বাধে 
না, পশ্চান্তাগের পা! দিয়! আআক্ড়াইয়া' ধরিয়| ডাল ও পাতার অনাবৃত 
স্থানে ঝুলিয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহারা অনাহারে নিশ্চে্টভাবে 
কাটায় । চারি পাচ দিন পরে পূর্ণ ও পরিণত হইয়া বাহির হইয়া আসে 
এবং বথাসময়ে নূতন পাতার উপরে ডিব্ব প্রসব করে। পরিণত 
অবস্থাও ইহার! গাছের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয় না। 
ইহাদের আক্রমণ-প্রতিকারের সহজ উপায় ইহাদিগকে খুটিয়া মারিয়া 
ফেলা বা আক্ৰান্ত পাতাগুলিকে পোড়াইয়া ফেল|। ইহাতে তাহাদের 
বংশ-বিস্তারের পথও বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত অমসংখ্যক পোকার 
আক্রমণ হইলেও তাহাদের অবহেলা! করা উচিত নয়। কারণ পরীক্ষা- 
দারা দেখা গিয়াছে যে একটি স্ত্রী-পোকা তিন শত পখ্)স্ত ডিম্ব প্রসব 
করিতে পারে। কত শীঘ্র ইহার! সংখ্যায় অধিক হইয়া! উঠে ইহা-ত্বারাই 
তাহ! সহজে অস্থমিত হয়। 

অনাক্রান্ত গাছের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিলে কেরোসিন তৈল ও 
কাঠের ছাই (:০/০৮/)591 ৪) মিশাইর়া! ছিটাইয়! দিলে কোনপ্রকার 
উপদ্রবের ভয় থাকে না । ইহাতে গাছের পাতা পোকার পক্ষে অত্যন্ত 
বিশ্বাদ হইয়া পড়ে অথচ গাছের কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। 

আক্রান্ত গাছে আধ সের লেড্‌ ক্রোষেট (Lead Chromate) বা 
আর্সেনিয়েট (১7587186) প্রায় ৮ মণ জলে গুলিয়া ঝালরা-পিচকারী 
(০৪৪৭ Syringe) স্থার1 ছড়াইরা দিলে অতি শীস্র সকল পোকা 
মরিত্া যায়। 





কুম্ডা ২২৭ 
গিস্িশ্ুমড়া (Cucurbitacew Sp. ; N. 0. Curbitacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম--কুস্মাও । 

কুগ্বাণ্ডের সংস্কৃত পর্য্যায়_কুগ্নাণ্ডকী, পীতিপুষ্পা, পুষ্পফলী ও বৃহৎ 
ফল! ; এই কয়টি কুগ্নাণ্ডের এবং বর একপ্রকার ছোট কুগ্বাগড আছে 
তাহার, সংস্কৃত পধ্যার__কর্কাকু, আরু, রাজকর্কটা। 

'আতুর্কেদে ইহার গুণাগুপ__কুম্মাণ্ড বৃংহণ, শীতবীর্ঘ্য, গুরুপাক, 
রক্তপিত্ত ও বামুনাশক । পক কুম্মাপ্ত- _নাতিনীতল, স্বাদ, ক্ষারগুণধুক্ত, 
অগ্যদ্দীপক, লথুপাক, বস্তি-গুদ্ধিকর, চিত্তের বিরুতিজনিত রোগ ও 
ত্রিদোষনাশক | ক্ষুদ্র কুম্‌ড় অতি মধুর, বায়ু , অশ্মরী ও কফনাশক। 
ইহ! মজ্জাপিত্তনাশক, বীধ্যবদ্ধক, মধুর-রস ও বস্তি-দোষনাশক । 

দেশভেদে কুমড়ার নাম__বাংলাতে-__কুম্ড়া, চাল্কুম্ড, গিমিকুম্ডা; 
হিন্দীতে__কুক্ষড়া, পেঠা, কোহড়া ; তৈলঙ্গে--গুন্মড়ি, পুললাহা। বডি ক1 ; 
উতৎ্কলে_-কথারু, পাণি কথারু ; মহারাষ্ট্রে-_কোহোলা॥ গুজরাটে 
ভূরুংকোলুং ; কর্ণাটে__দারকোহোল্প! ; ফ্ারসীতে-_হুরাকুদছ ; 
আরবীতে--যহদ্দেবা। 

ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার এই কুম্ডা অধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

সমার্টি__নদীর ধারের বেলে জমিতে এই সব্জী ভাল জন্মার। 

চাস্ব_-মাটি ভালরূপে গুঁড়া করিয়|! জমিতে ৬ হাত অন্তর মাদা 
প্রস্তুত করিবে। প্রতোক মাদাতে ৪1৫টি বীঙ্গ বপন করিতে হয়। 
ৰীজ-বপনের ৪1৫ দিন পরেই চার! বাহির হইয়| থাকে। চারাগুলি 
একটু বড় না! হওয়া! পৰ্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একবার জ্বল সেচন 
করা। ক্তব্য। জমিতে আগাছা জন্মিলে উহ! নিড়ানি-দ্বারা তুলিয়া 
ফেলিতে হয়। কোন কোন রুষক মিঠকুষড়া ও গিমিকুম্‌ড়ার চাষ 
একসঙ্গে করিয়া থাকে। চালকুস্ড়া ব! জানীকুম্ড়ার গাছ লতাইবার 
জন্ত যেমন ঘরের চাল, গাছ অথবা মাচার প্রশ্নোজন হয়, গিমিকুম্ড়ার 
জন্য তাহ! করিতে হয় না। অন্তান্ত ফসলের স্কার ক্ষেত্রেই উহার চাষ 


২২৮ সব্জী 


হইয়া থাচকে এবং উহার গাছ ক্ষেত্রের উপর ভাল-পালা বাড়াইয়া 
'অপর্ধ্যাপ্ত ফল প্রদান করে। ক্ষেত্রে জন্মে বলিয়া ইহাকে ক্ষেতকুম্ড়াও 
বলা হয়। একবৎসরে ইহার দুইবার ফসল পাওয়! যাইতে পারে। 
(১) কান্তিকমাসে বীঙ্গ বপন করিয়া পৌষ মাসে এবং (২) গ্যৈষ্ঠ 
মাসে ৰীন্দ বুনিঝ! শ্রাবণ মাসে কুমড়া উঠান বায়। 

কুম্ড়ার জন্ত বিশেষ কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না। 


জ্তেজিটেন্বল স্যান্লো (Cucurbita Pepo ; Vegetable 
Marrow ; N. 0. Cucurbitacem.) 


ইহা মিঠে বা বিলাতি কুম্ড়া-জ্ঞাতীয় একপ্রকার বিলাতি তরকারী । 
উত্তরভারতে উদ্যান-কুষিরূপে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে । এদেশেও 
উৎ্কুষট মৃত্তিকা ঘুক্ত উদ্ধানসমূহে চেষ্টা করিলে ইহার চাষ হুইতে পারে। 
ইহার বহুপ্রকার জাতি আছে, কিন্তু সকল জাতির স্বাদই প্রায় 
একপ্রকার । 

ইহার চাষ করিতে হইলে পূর্ব হইতেই জমিতে গৃহজাত সার মিশ্রিত 
করির! জমি বিশেষভাবে সারবান্‌ করিয়া লইতে হয়, মাঘ-ফান্তন 
মাসে ইহার ৰীজ-বপনের সময়। বীজ-বপন হইতে আরম্ভ করিয়া 
সর্ক্মবিধ পরিচর্যা মিঠে বা বিলাতি কুমড়ার স্তায়, সুতরাং পুনরুলেখ 
নিশ্রয়োজন। 





শসা এবং খিরা ২২৯ 


শসা এল খ্ধিব্ল (Cucumis Sativus 5 
Cucumber ; N. 0. Cucurbitacemw.) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_অপুজ । 

শলার সংস্কৃত পথ্যায়__অপুব, কণ্টকীফল, স্ধাবাস, কটু, সূত্রফলা, 
শিল্তরুৎ ও হস্তিপাণিনী । 

আৰুৰ্কোদে ইহার গুণাগুণ_-শসা! সৃত্রকারক, লীতবীর্য, কক্ষ, পিত্ত, 
অশ্মরী ও মুত্রকুক্ষ নাশক | পাকা শসা উষ্চবীর্য্য, অম্নরস, পিত্বজ্জনক, 
কফ ও বাযুনাশক । 

দেশভেদে শসার নাম :--বাংলাতে--শসা, শোসা। হিন্দীতে--খারা, 
লঘুখীরা ও বালম খারা ; মহারাষ্ট্রে_.তৌলেং, কাংকড়ী ; কর্ণাটে --তসেং 
সকারি ; তৈলঙ্গে--দোঙ্কৈঅ ; উৎকলে__কণ্ট-আরি ও কাকুড়ি। 
গুদরাটে_-তাংসলি, ফারসীতে-__সিয়ারখুদ্দ ; তামিলে--যহেবেহরি, 
কোস্কোণো। 

এদেশে সাধারণতঃ ছুই জাতীর শসা দেখিতে পাওয়া যায়। এক 
জাতীর লা, যাহার গাছ মাচা তুলিহ! দিতে হয়, ইহার ফল আকারে 
বড় হয়; আর এক জাতীয় ছোট এবং 'অপেক্ষাক্রত গোলারুতি, 
ইহার গাছ মাটিতে লতাইয়! যায়। এই জাতীয় শসাকে দুরে শসা বা 
খীরা বলে। 

হ্মাঙ্গাল্ল স্পস্নাল্ল চোস্ম_-মাচার শসার চাষ সাধারণতঃ 
বাস্ব-রুষি হিসাবেই হই! থাকে । বেলে মাটি ভিন্ন প্রান্ঘ সকল প্রকার 
মাটিতেই ইহার চাষ হইতে পারে। এই শসার চাষ ক্ষেত্রে করিতে 
হইলে বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রের মধ্যে ৫/৬ হাত ব্যবধানে মাদা 
প্রস্তুত করিয়া! মাদার মাটির সঙ্গে পুক্করিণীর তলার মাটি অথবা গোয়ালের 
আবর্জনা কিংবা পোড়া মাটি মিশাইয়া এক-একটি মাদাতে ৩৪টি 
ৰীল বপন করিতে হস্থ। বপনের পরে বীজের মাথাগুলি মাটি দ্বারা 
ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। বীজ অন্ধুরিত হুইয়া উঠিলেই উহাতে 
রীতিমত জলসেচন করিতে হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলেই 
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গোড়াতে মাটি চাপা! দিতে হয়। পোড়া যাটি ইহার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী সার। 
ইহার পর ৪1৫টি মাদার গাছের জন্য এক একটি মাচ! প্রস্তুত 
করিয়া দিতে হইবে। গাছগুলি মাচার উপরে উঠিবার জন্ত গাছের 
গোড়ায় কঞ্চি পুতিয়! মাচার সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়! দরকার | জ্যৈষ্ঠ 
মাসেই ইহার ফলন আরম্ভ হয়। 
ভূয়ে শদা বা খীরার চাষ সাধারণতঃ নদীর পুরাতন চর এবং 
পলি মাটিতে ইহার চাব প্রচুর পরিমাণে হুইয়া থাকে | বেলে দে- 
আশ যাটই ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । পূর্ববঙ্গে পদ্মা মেঘন! ও 
ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন চরাতূমিতে প্রতিবৎপর ইহার বিস্তর চাষ হুইতেছে। 
কার্তিকের শেষ কিংবা অগহারণের প্রথম ভাগে জমিতে ২৩ হাত 
অন্তর যাদ! প্রস্তুত করিয়| বীজ বপন করিতে হয়। ইহার অন্তান্ত 
চাষ প্রণালীও মাচার শসার স্তায়। তবে এই শসার গাছ ছোট হয় 
বলিয়া ইহার জন্য মাচার দরকার করে না। ইহার ফলন প্রচুর 
হয় এবং মাচার শসা অপেক্ষা খাইতে সুগ্বাছ। এই শস! অগ্রহায়ণের 
শেষ হইতেই ফলিতে আরম্ভ করে। 
_ এক বিঘা শসার জমির জন্য নিস্সলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 


নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় 


নাইট্রোজেন ৬ সের। 
পটাশ ৯৬ সের। 
শ্রহণোপযোগী 

ফস্ফরিক এসিড ১৬ সের। 








কাকড়ী ২৩১ 


জানু (Cucumis Utilissimus ; 
N. 0. Cucurbitacew ) 


ইহার সংস্কৃত নাম__বালুক | 

কাকুড়ের সংস্কৃত পধ্যায়__বালুক, কাণ্ডক ও বালু। 

ইহা শসার আক্ুতিবিশি্ঠ এক প্রকার ফল। কাচ! অবস্থায় 
গাঢ় সবূন্গব্ণ এবং এক প্রকার চক্রাকার দাগবিশিষ্ট থাকে; 
পক্াবস্থায় হল্দে রং ধারণ করে । কাচা অবস্থায় তরকারীরূপে ব্যবহৃত 
হৱ, পাকিলে কুটির ন্যায় মিষ্ট-সংযোগে আহার কর! যায়। 

বেলে দোঞ্মাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । যে সকল 
নদীর চরে বর্ধাতে জল দীড়ায় তাহাতে এই ফসল অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাপে 
জন্মিয়া থাক্চে। এরূপ চাষের জমিতে চাষ করিলে ইহার জন্ত কোন 
প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হয় নাঁ। ফাব্তন-চৈত্ যাসে ইহার বীজ্জ 
বপন করিতে হয়। 

রীতিমত চাষ ও মই দ্বারা জমি প্রন্তত কবিয়া ২ হাত অন্তর 
সারিতে ১॥ হাত অস্তর বীজ বপন করিবে। বীক্ষ অদ্গুরিত না! হওয়া 
পর্ণাস্ত ২ দিন অন্তর ক্ষেত্রে জলসেচন করিবে। চারাগুলি সাধ হাত 
পরিমাণ বড় হইলে গোড়ার মাটি উস্কাইয়া দির! আগাছা পরিদ্ধার 
করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর জমির ন্সবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
মাসে ২১ বার জলসেচন করিতে হয় ও ব্দাগাছাঁ নিড়াইয়া দিতে হয়। 
বৈপাখ-লৈযষ্ট মাসে ইহার ফল খাম্সোপযোগী হয়। 


ক্ৰাক্কড়ী 


ইহা কাকুড়েরই প্রকারন্ডেদ। আকুতি শসার স্যার, কিন্ত কিঞ্চিৎ 
বাক1। চাষ-প্রণালী কাকুড়ের অন্থরূপ । 
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শ্থেস্ডো (Round Cucumber ; 
N. 0. Cucurbitacew.) 


ইহ! তরমুজের ন্তার এবং এ জাতীয় এক প্রকার ফল। কাচা 
অবস্থায় শসার ন্কান্ধ স্বাদবিশিষ্ট। কিন্তু শসার ন্যায় সদ্‌গন্ধযুক্ত 
নহে। ইহা শসার কন্যার কাচা ফল হিসাবে এবং তরকারীতেও 
ব্যবহার করা যায় । বীরভূম জিলাতে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়! থাকে। 
ইহার চাব-প্রণালীও কাকুড়ের অনুরূপ । 


ক্ৰাক্কন্রোল (Momordica Cochinchinensis 7 
N. 0. Cucurbitacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম__কর্কোটকী। 
কাকগোলের সংস্কত পর্য্যাঃ--কর্কোটকী, পীতপু'পা, মহাজালিনি। 
নন আযুৰ্কেদে ইহার গুণাগুণ :_ কুষ্ঠ, হৃলাস ও অরুচিনাশক। 
দেশভেদে কাকরোলের নাষ-_বাংলাতে__কাকরোল, কাকের । 
হিন্দীতেঁ_করেলা, কারেলী। তৈলঙ্গে--করিলা, বাকরকায়া। উৎকলে 
--শলগা। যহারাষ্ট্রে_কাঞলেং, ক্ষুদ্র কারলী। 'ুদরাটে_-কারেলা, 
কড়বাবেল1। কর্ণাটে_-হাগল। আরবে-_কিস্সা, উল্হিমার । পারতে 
“= কারেলাহ । 
ইহার উপরিভাগ একপ্রকার কোমল কণ্টক-ছার! আবৃত। এর 
কণ্টকময় স্বক্‌ ছাড়াইয়! ইহা ভাঙ্গা, সিদ্ধ এবং তরকারীতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। পক্ধাবস্থায় ইহার বীজ কঠিন হইয়া বায়, সুতাং' অখাস্ত 
হইয়া পড়ে। ইহা বেশ সুখাস্থ তরকারী ॥ সুল রোপণ করিস 
গাছ উৎপাদন করিতে হয়। একবার মূল রোপণ করিলে বহুবৎপর 


উসুল হইতে গাছ উৎপক্ ১২৯৪০, 








কাকরোল ২৩৩ 


প্রথম ভাগে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া মূল হইতে কাণ্ড উন্নত হয় এবং 
আবণ-ভাত্র মাস পর্ধ্যস্ত ফল প্রদান করিয়া! মরিয়া যায়। পুনরায় 
পরবর্তী বৈশাখে এ মূল হইতেই কাণ্ড উদগত হইয়া! থাকে । বাস্ত রুষি 
হিসাবে বাংলার সর্বত্রই ইহার চাষ হুইয়া থাকে । 

এটেল দো-আ্আশ মাটি কীকরোলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
সাধারণতঃ উচ্চ ভিটেল জমির চারিপাশে ক্লুষকগণ ইহার চাষ করিয়া 
থাকে। প্রতি তিন হাত অন্তর তিনপোরা হাত পরিমাণ গর্ত খনন 
করিত এ গর্তের মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করির| লইবে; তৎপরে বর 
মাটির সঙ্গে কিছু উদ্ভিজ্জ সার মিলিত করিয়া ৬. অঙ্গুলি 
পরিমাণ মাটির নীচে নবোদ্গত কাও্ডসহ এক একটি মূল রোপণ 
করিতে হইবে , প্রতিদিন জলসেচন করিলে ৪1৫ দিনের মধ্যেই চার! 
বপিয়া! যাইবে। চারাগুলি বসিয়! বাওয়ার পুর্ব পর্য্যন্ত দিনের বেলা 
প্রথর রৌত্রতাপ হইতে রক্ষা! করিবার জন্য এগুলি ঢাকিয়া রাখিবার 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং রাত্রে মুক্ত করিয়া দিবে। প্রতোক 
চারার গোড়াতে উপযুক্ত পরিমাণ বাশের কঞ্চি কিংবা গাছের পত্রহ্ণীন 
ডাল পতিতা দিলেই আকৃড়ির সাহাব্যে গাছগুলি লতাইয়! উঠিয়া 


নৈৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে ফলপ্রদান করিতে থাকিবে |. বৈশাখ” 


ন্যোষ্ট মাসের মধ্যে বৃষ্টির অভাব হইলে ২৩ দিন অন্তর গাছের গোড়াতে 
জলসেচন করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে মাটি উস্কাইয়া দিনা 
গোড়া হইতে আগাছ! তুলিয়া ফেলিতে হুইবে । এতদ্বাতীত ইহার 
জন্ত অন্ত কোন তদ্িরের প্রয়োজন হয় না। > 
প্রতি বৎসর মাটি ফড়িয়া কাও বাহির হওয়ার পরেই এ স্থানের 
মাটি আল্গ করিয়! দিয়! আবশ্যক-মত ২৩ দিন অস্তর জলসেচনের 














২৩৪ সবজী 


ভিভিজ্জা (Trichosanthes anguina ; Snake-gourd 
N.0. Cucurbitacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম চঞ্ুড় । 

চিচিঙ্গার সংস্কৃত প্য্যাহ্_চক্ুুর, বেন্মকুল। আর এক প্রকার চিচিঙ্গ! 
ফল আছে তাহার ব্সারুতি বৃহৎ এবং শ্বেতবর্ণ চিহ্যযুক্র ; উহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়_-শ্বেতরাজী, বৃহৎফল!। 

চিচিঙ্গ। ফলের গুণাগুণ পটোলের অনুরূপ, বিশেষতঃ ইহা শোষরোগে 
হিতকর। 

গেশভেছে চিচিঙ্গার নাম__বাংলাতে চিচিঙ্গা, চিচিও1। হিন্দুস্থানে_ 
চে, চিচেংড়া। যহারাষ্ট্রে-টরকাংকড়ী। গুজরাটে__-পংড়োলাং। 
তৈলঙ্গে_পোটলাকাযা। 

চিচিঙ্গা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়, ইহ! খাইতে ্থস্বাছ। ছোট ও 
বড় ভেদে হুই জাতীয় চিচিন্গা দেখিতে পাওয়া বায়। ইহা! ছাড়া 
আর এক প্রকার চিচিঙ্গ। আছে, তাহার স্বাদ তিক্ত, সুতরাং তাহা 
“মানুষের অব্যবহাধ্য । 

চিচিঙ্গার ফল সোল্গাভাবে ঝুলিতে ন! পারিলে, কৌকড়াইয়া শরীহীন 
হইর! যায় সুতরাং চিচিঙ্গার চাষ করিতে হইলে ভালরূপে মাচার 
বন্দোবস্ত করিতে হয়। কোন কোন স্থলে রুষকগণ সোঞ্জাভাবে 
বদ্ধিত হওয়ার জন্য ইহার ফলের মাথাত তার বাধিয়! ঝুলাইয়! 
রাখে। 

চিচিঙ্গার চাবের জন্ক রসযুক্ত' দো-্বাশ মৃত্তিক। উপযোগী । ফান্ধন 
হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে যাচার নীচে ৪ হাত ন্মস্তর মাদ! প্রস্তুত 
করিত প্রত্যেক মাদাতে ৩টি হিসাবে বীজ বপন করিবে। ৪1৫ দিনের 
মধ্যেই বীজ অন্ধুরিত হইয়া চারা বাহির হইবে। চারাগুলি 
একটু বড় হইলে এবং ৩টি চারাই উদগত হইয়া! থাকিলে উহা 
হইতে অপেক্ষাক্ৃত দুর্ব্যলটি তুলিয়৷ ফেলিবে এবং মাচাঁতে আরোহণ 
করিবার জন্ত উহাদের গোড়াতে বাশের কঞ্চি অথবা এরূপ অন্ত কিছু 








মাখম সীম ২৩৫ 


পুতিয়া দিবে। প্রশ্নোজ্গন লঙ্গসারে মাঝে মাঝে জলসেচন, বাগাছা 
পরিক্ষার করা এবং মাটি উক্কাইয়্! দেওয়! ভিন্ন ইহার অন্ত কোন পরিচর্যা 
করিতে হয় না। 


আদতে (Luffa Hgyptiaca ; N. 0. Cucurbitacew ) 


ইহার সংস্কৃত নাম_কোষাতকী । 

ধু দুলের সংস্কৃত পধ্যায়-__কোবাতকী, ক্রতচ্ছিদ্রা, জালিনী, রুতবেধন1 
মৃদঙগ্গকলিনী, ক্ষেড়া, ঘণ্টালী, ককশচ্ছদ । 

আন্বর্কেদে ইহার গুণাগুণ--ধুঁদুল লঘু, তিক্তরল, রুক্ষ, 'আমাশয়- 
শোধক, শোধ, পা, উদরা, ললীহা, কুষ্ঠ, অর্শ:, কফ ও পিত্তরোগনাশক । 
ইহার ফল ভেদক, শীতবীর্ধা, লঘুপাক, মেহ ও ত্রিদোষনাশক । 

দেশভেদে হহার নাম :__বাংলাতে__খুঁছল, ধুন্দুল, ছন্দইল। 
হিন্দীতে--মিয়াতোরগৈ, নেম্ুমা। টততলঙ্গে__পৃছাবীরকায়, এগগবার । 
উড়িধ্যায_তরড়ি । মহারাষ্ট্রে__ঘোষালী, পারোশী । গুজরাটে গলকাং 
কর্ণাটে__অরহিরে। পারন্তে-_খিয়ার । 

ইহা ঝিঙ্গাঙ্গাতীয় তরকারী ; ঝিঙ্গের অপেক্ষা! ইহার স্বাদ কিছু মিষ্ট। 
ইহার চাষ-প্রণালীও ঝিঙ্গের চাষেরই শম্থরূপ, সুতরাং পুনরালোচন! 


অনাবশ্যাক। 


হ্নাহখজ্ম সীম (Canavalia gladiata ; Sword Bean; 
N. 0. Leguminose.) 


নানাঙ্জাতীর় সীমের মধ্যে ইহা সৰ্বাপেক্ষা বৃহত । এই সীম দৈর্ঘ্যে 
> স্কুটেরও অধিক হইয়া থাকে। তরবারির সঙ্গে সাহৃহ্ত আছে বলিয়া 





২৩৬ সব্জী 
ইংরেজীতে ইহাকে 37০7৭ ৮৪৮ বলে। সাধারণ সীম অপেক্ষা 
ইহার শাস অনেক পুরু / কচি অবস্থার ইহা! তরকারীতে ব্যবহার 
করিতে হয়। বড় হইলে শক্ত ও অথান্ত হইক্সা বায়। ইহার 
গাছগুলি অত্যন্ত লতান হয় কিন্ত উহাদিগকে অধিক লতাইতে দেওয়া 
উচিত নহে, কারণ-_-অধিক লতাইলে একদিকে ফলন যেমন কম হয় 
অপরদিকে ফল চয়ন করা আয়াসসাধ্য হয়। 
ইহ! বে-কোন ভাল মাটিতেই জন্মিতে পারে । এদেশে সাধারণতঃ 
বান্ত-কুষি হিপাবেই ইহার চাষ হুইয়া থাকে। কান্তন-চৈত্র মাসে 
ইহার বীজ বপনের সময় । বপনের মাসেক পুর্বে মাটি খনন করিয়া! 
তাহার সঙ্গে কতক গলিত উত্তিজ্জ-সার মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়, পরে 
ৰীন্দ-বপনের পুর্ব দিবসে মাটি উত্তযরূপে গুঁড়া করিথা লইতে হুইবে এবং 
পর দিবস ওঁ জমিতে ৩হাত অস্তর সারি করিত্বা প্রতোক লাগতে 
১ হাত অন্তর ৪ অঙ্কুলী পরিমাণ গভীরভাবে বীঙ্গ বপন করি! যাইতে 
হুইবে। প্রতিদিন বৈকালে জলসেচন করিলে ৬1৭ দিনের মধোই বীজ 
হইতে অন্ধ বাহির হুইবে। গাছগুলি একটু বড় হইলে উহাদের গোড়ার 
মাটি উদ্কাইক়। দিতে হইবে এবং অবলখনের জন্ত ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে 
ঝাড়ালো! কঞ্চি অথবা বৃক্ষপাখ! পুঁতিয়া রাখিতে হইবে । ক্আবস্তক-মতে 
মানে ২৷১ বার জলসেচন আগাছা! পরিষ্কার করা এবং মাটি উদ্কাইযা! 
দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পরিচর্যার প্রয্বোজন হয় না। 


নিজে 0558 Acutangula ; N. 0. Cucurbitace.) 


ইহার সংস্কৃত লাম__ধারাকোশাতকী । 
ঝিঙ্গার সংস্কৃত পর্যায়-_-্বারাকোশাতকী, মহান্দালি, সপী তা 


i 





ঝিজে ২৩৭ 
দেশভেদে ঝিঙ্গার নাম :--বাংলাতে--বঝিঙ্গে, ঝিঙ্গ। । হিন্দীতে_ 


তোড়ই, জঙ্গনী তোরই, ঝিম্‌নী । মহারাষ্ট্রে-কড়দোড়ই। তৈলজে__ 
চেহ্বির্কার|। কর্ণাটে_-কাহরে। ফারসীতে--তুরীয়ংলখ । 


আমাদের দেশে হুই প্রণালীতে ঝিঙ্গার চাষ হইয়া থাকে। এক- 
প্রকার সবে অর্থাৎ উহার গাছগুলি মাটিতে লতাইন্ বায এবং অন্ত 
প্রকারের ঝিঙ্গের জন্ মাচ! প্রস্তুত করিয় দিতে হঞ। 


ভূয়ে ঝিঙ্গের চাব--মাখ মাসে জমি প্রস্তুত করি! ২॥ হাত অস্তর 
মাদ| করিতে হয়। তৎপর প্রত্যেক মাদাতে ২।৩টি করিঞ। বীজ 
বপন করে। বীন্গ-বপনের পরে মাদার উপরে ব্সাধ ইঞ্চি পরিমাপ 
গুঁড়া মাটির 'আআবএণ দিয়া উহ! হস্তদ্বার৷ চাপিরা দেওয়া দরকার । 
বীঙ্গ-বপলের পর ৮:৯ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হয । চার! বাহির 
হুইলেই সমস্ত ক্ষেত বিচালি-ঘার/ ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক | চারাগুলি 
অলদিন মধ্যেই বিচালি ভেদ করিয়া বাহির হুইঘ়া পড়ে এবং বিচালির 
উপরে লহাইয়া সমস্ত ক্ষেত ছাইর! ফেলে। চৈত্রমাসের শেষভাগে 


হহাদের ফলন আরম্ভ হথ। এটেল দো-্ধাশ এবং পলিমাটিই ঝিঙ্গের  + 


পক্ষে উপযোগী । 


মাচার ঝিঙ্গের চাষ তরে ঝিঞে ও মাচার ঝিঞ্ের চাষ-প্রধাণী A 
_ একই প্রকার; তবে বৈশাখ মাসে ইহার বীক্গ বপন করিতে হয় 


ং ইহার জগ্ত মাচ! প্রস্তত করিয়া দিতে হয় | মাচার ঝিঙ্গের চাষের 
জন উচ্চ ভূমি নির্বাচন করা কর্তবা ; কারণ ঝিঙ্গের গাছের গোড়াতে 
জল দীড়াইলে উহা! মরিস! বার। 


ঢাক! জেলায় রামপাল অঞ্চলে “তরুই* নামক একপ্রকার ছোট 
ঝিঙ্গের ব্মাবাদ হয়। উহার আক্বৃতি অনেকটা! বড় পটোলের স্তায়। 
এ ঝিঙ্গের ফলন অপধ্যাপ্ত এবং ইহা! সাধারণ ঝিঙ্গে অপেক্ষা স্বাদ | 
ঝিঙ্গের গাছ ভাঙ্গায় জন্মাইরা জলের উপরে উহার মাচার বন্দোবস্ত 
করিতে পারিলে ফলন ভাল হয়। 





ne 


© 


২৩৮ সব্জী 
এক বিঘা! ঝিঙ্গের জমির জন্ত নি্ললিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নি্ললিখিত পরিমাণে আবস্তযক হয়: 


নাইট্রোজেন ৬ সের 
পটাশ ৯৬ সের 
প্রহপোপযোগী 

ফদ্‌ফরিক এসিড ... ৯১৯ সের 


ETE (Momordica Muricata ; N. 0. Cucurbitacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম__কারবেল্লী। 

উচ্ছের গুণাগুণ ঠিক করলারই মত। করলা হইতে ইহা আকারে 
নেক ছোট। 

তিক্ত জাতীয় সব্জীর মধ্যে উচ্ছে একটি উপাদেয় খাছ । এ দেশে 
ইচ্ছার প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে । 

স্নাডি_বেলে, দোঁ্সাশ মাটিই এই সবঙ্গীর চাষের পক্ষে 
উপযোগী । সচরাচর পলিষাটি এবং নদীর চরের জমিতে উচ্ছের চাষ 
সর্বাপেক্ষা ভাল হইয়া থাকে । 

চ্গাজ্য-_২৩ বার চাষ দিয়! জমি প্রস্তুত করিতে হয়। করলার 
মত ইহার বাঁঙ্গকেও জলে ভিজাইয়। রাখিবে। কান্তিক মাসের শেষে 
৫ ফুট অন্তর মাদ| প্রস্থত করিয়া তন্মধো বীজ বপন করিতে হুয়। 
জমি আজ্গ। ও পরিন্ধার রাখিবার জক মাঝে মাঝে নিড়াইয়! দেওয়া 
আবশ্যক । এই ফসলের জন্যও মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রে 
উচ্ছের চাব করিতে হইলে উহার জন্ত যাচার প্রন্বোজন হয় না। 





মাদাতে চারা বাহির হওয়ার পরই একবার আগাছা নিড়াইয়! দিন! 
সম্ত ক্ষেত্র বিচালি-দ্বার| ঢাকিয়! দিতে হয়। গাছগুলি বড় হইর! 
ও বিচালির উপরে লতাইয়া যার। এই প্রণালীতে ফলনও বেলী হয় 
এবং ফলও পুষ্ট হয়। ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার নদীর 
চর ও পলিমাটিতে প্রতি বৎসর এই প্রপালীতে বিশ্তর উচ্ছের 
হইতেছে। ? 


বল্ল (Momordica Charantia 7 
N.0. Cucurbitacem.) ~~ 


ইহার সংস্কৃত নাম--কারবেল্ল। ৫ 

সংস্কৃত  পর্যান্__কারবেজ, কঠিল, উগ্রকাণড, স্থকাণ্ড এই 
করটি করলার পথ্যান্থ। আর এক প্রকার বৃহৎ করল! 'আছে-__কারব্ী, 
বারিবল্লী, বৃহদ্বল্লী এই করটি তাহার পর্যায় । 

'আঘুর্ষেদে করলার গুণাঞ্ডণ_-করলা শীতবীর্ধা, ভেদক, লব, তিক্ত 
কিন্ত বাযুবদ্ধক নহে । ইহা! রক্রপিত্ত, কামলা, পাও, কফ, যেহ ও 
ক্বমিরোগ-নাশক । 

দেশভেদে করলার নাম :__বাংলাতে__-করলা, করোলা, করা । 
হিন্দীতে_-করেলা,  করেলী। তৈলঞ্জে--করিলা, কাকরকায়া। 
উৎকলে_-শরলা। মহারাষ্ট্রে_কারলেং, ক্ষুত্রকারলী। গুক্ষরাটে__ 
করেলা, কড়ৰাবেল৷।  কর্ণাটে_হাগল। আরবীতে_কিস্সা, 
উলহিমার | ফারসীতে-_কারেলাহ। 

বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই এই সবজীর চাষ ল্লাধিক পরিষাপে 
দেখা যায়। করলা--দুই প্রকার। একজাতীয় বেশ বড় হয়, আর 
এক রকম ছোট ॥ ইহা! অতি উপাদের তরকারী । 


মা, 


Maple 








২৪৯ "সবজী 
হনাডি_উচু দোন্স্খাশ লাল মাটিতে করলা ভাল জন্মিয়া থাকে। 
স্নাব্র__সাধারণতঃ করলার জমিতে কোন সার প্রয়োগ করিতে 

হয় না। যদি সার দেওয়ার প্রয্বোজন বোধ হয় তবে বীজ-বপলের 

“ _“সযষত্রে পচা গোবর কিংবা! ছাই, ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

২২. ট্াম্-_ঢাক! ও তন্লিকটবর্তী লালমাটিযুক্ত স্থানে বর্ষাকালে ইহার 

(প্রচুর চাব হই! থাকে। বৈশাখ মাসে ॥॥৫ বার লাঙ্গল দিয়! জমি 
প্ৰস্তত করিতে হয়। বপন করিবার পূর্বে বীজগুলি জলে ভিজাইয়! 

২ রাখিবে। জমিতে ও হাত অস্তর মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতোক মাদাতে 
-আঞলটি হিসাবে বীক্গ বপন করিবে। চারা বাহির হওয়ার পর আগাছা 

২ উ্টঠাইয! গাছের গোড়ার মাটি উক্ধাইরা দিতে হয়। গাছ একটু বড় 
হইলে 'প্রতোক গাছের গোড়াতে ঝাড়ালো গাছের ডাল অথবা! বাশের 
কঞ্চি পুতিয়া দিবে অথবা মাচার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আযাঢ় 
হইতে ভাদ্র যাস পর্যন্ত করলা ফলিয়া থাকে। বর্ধমানে পৌষ 
মাসে ইহার বীজ বপন করা হয় এবং জোষ্ঠ মাস হইতে ফল 


0. পাওয়া যায় । 


_ পঁটোল (Trichosanthes Dioica ; 
N. 0. Cucurbitacew.) 


ইহার সংস্কৃত নাম--পটোল। 

শটোলের সংস্কৃত পর্্যায়_পটোল, পাণক, জালী, কুলক, কর্কশচ্ছদ, 
রাজীফল, পাগল, রাজের, অমৃতাফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা, 
ও কাসভঞ্জন । 

নসাহুর্কদে পটোলের গুণাগুণ_পটোল পাচক, হৃদয়ের উপকারক, 
বীর্ঘ্যবৰদ্ধক, লগ্ুপাক, অগ্নি-দীপক, প্িদ্ধ, উষ্ণৰীৰ্ধ্য, কাস, রক্তদোষ, 
জর, ত্রিদোষ ও ক্মিনাশক ॥ 


18৯4 =! 
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শটোল ২: ২৪১ 
ইহার পত্র পিত্বনাশক, শীতৰীর্ঘ্য । ইহা লতা কফনাশক॥ মুল 
বিরেচক ; ফল ভ্রিদোষনাশক । রি 
দেশভেদে পটোলের নাম -_বাংলাতে__-পটোল, পটল, পল্তা 
< হিন্দীতে--পরবল ; মহারাষ্ট্রে_পড়বল ও পড়োল ॥ ন্মাসাসে-_পটল$ 
কর্ণাটে__কোহি পড়বল ; তৈলঙ্গে__কোন্মটোল ; গুজরাটে--চুর্নিছার, 
কপিলবর্ণি, কোন্দে! পুডুলৈ ; কান্তকুক্জে__মোরহড়ী । পপর 
তরকারীর মধ্যে সর্ক্দোংক্র্ট। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলেই ইহার - 
+ অল্লাধিক চাষ হুইয়া থাকে। ০০০০১ 
স্মাটি-_বেলে কিংবা! বেলে-দোত্মাশ মাটিতেই পাটোল- “ভাল 
জন্মিয়। থাকে। শক্ত এটেল মাটিতে ইহা মোটেই, জন্মে না। 
লোন! জমিও ইহার চাষের পক্ষে মন্দ নয়। জমিতে: জল ঈীড়াইলে 
পটোলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। যে সকল বেলে জমিতে পলি পড়ে, 
সেই জমিতে ইহা বেশী ফলিয়া খাকে । 
সনান্র-_গোবর সারই সাধারণতঃ ব্যবন্ৃত হয়; কিন্ত রেড়ীর 
খৈল প্রয়োগে ইহার ফলন খুব বেনী হুইর! থাকে । ৯ 
জোম্ব_বর্ধা অস্তে 9৫ বার লাঙ্গল ও মই দিয়! জমি প্রস্তুত 
করিয়া লইবে এবং ৪ হাত অন্তর সারি করিয়া ৪ হাত ব্যবধানে 
এক একটি গর্ত করিয়া যাইবে। কার্তিক মাসে পটোলের পাকা 
“লভ! গাটপহ চারি আঙ্গুল দীর্ঘ ২টি কলম প্রত্যেক গর্ভে পুতি 
যাটির ছার! গর্ভ ভরিয়া “উপরে খড় বিছাইন্বা কলমগ্ডলিকে গরমে 
রাখিতে হইবে। ২১ দিন স্তর এ খড়ের উপর জলসেচন করিলে 
আত শীঘই কলম হইতে চারা বাহির হত্ব। অগ্রহায়ণ মাস মধ্যেই 
সমস্ত চারা বেশ বাহির হইয়া পড়ে। এই পমক্ষে কোদ্দালের সাহায্যে 
জমি ওলট পালট করিয়! লইয়া, জমিতে পাড় বাধিতে হয়। এক 
_ একটি পাড়ের উপর এক এক সারি পটোলের লতা! থাকা আবশ্যক । 
ফান্তন যাসে একবার জলসেচন করিলে চৈত্র মাসে পটোল বিক্রত্- 
দ্বারা বিশেষ লাভবান্‌ হুওয়। যায়। চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন মাস 
পৰ্য্যন্ত ইহ! ফলিরা থাকে এবং প্রত্যহ, অথবা সপ্তাহে, ২/৩ বার, 
৩১ 


< জি 
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পটোল উঠাই বিক্রুর় করা যাইতে পারে। ইহার যধো ২৯ বার 
ববি নিড়াইরা! দেওয়া ন্সাবহক | আশ্বিন মাসের পর এই ক্ষেত্রে 
লাঙ্গল দিয়া উত্তমককূপে আগাছা মারিয়া! পুনরার বতদূর সম্ভব পাড় 
বাধিক্া' দিলে, পরবর্তী বংসর ওঁ সকল গাছের গোড়া হইতে গাছ 
- স্বাহির হইর! পধ্যাপ্ত ফল প্রদান করিবে। জমিতে পলি পড়িলে 
দ্বিতীয় বতসরের ফসলের জন্ত কোন সার ব্যবহারের দরকার করে 
না। নতুব! বিঘা-প্ৰতি ৩1৪ মণ ছাই ছিটাইগ্ দিলে প্রথম বৎসরের 
যতই ফল পাওয়া যায়। 

বারুইগণ তাহাদের বরোজের ভিতরও ইহার আবাদ করিয়া থাকে । 
ওহার গাছগুলি বরোজের চাল এবং বেড়াতে লতাইব! যায়। জমির 
শটোল অপেক্ষা, এই পটোল খাইতে থা । 

পটলের বী্গ বা কলম সংগ্রহ করিবার সময়ে একটি সঙ্কেত 
নে রাখা বিশেষ আবশ্যক । পটোলের পুং ও স্ত্রী গাছ বিভিন্ন। 
ৰিতা-প্রতি কেবল ১১৫টি পুং-গাছ থাকিলেই চলে। অবশিষ্ট 
সমস্তগুলিই স্ত্রী-গাছ হওয়া চাই; নতুবা চারা গাছ প্রচুর জঙন্িস্া 
পাটোলের ক্ষেত্রে অতি সামান্ত ফল ধরে | কার্তিক যাসই কলম- 
সংগ্রহের সময়। ফলন্ত গাছ বাছিয়া পাকা লতা সংগ্রহ কর! 
'আবশ্বাক। ২1৪টি পুরুবগাছের লতা সংগ্রহ করিলেই বথেষ্ট হইবে । 





ঢ্যাড়স (Hibiscus esculentus ; Lady's finger 7 
N.0. Malvaces.) 


- ইহার সংস্কত নাম_ডিপ্ডিশ । 

PY চ্যাড়সের সংস্কত পধ্যার-__ভিপ্ডিশ, রোমশফল, মুনিনিন্মিত । 
_.. আবুৰ্কেদে ঢ্যাডসের গুণাগুপ-ট্যাড়স বাস্তুজনক, কু, সুত্রকারক, 
_অশ্মরী-রোগনাশক | 








= 








এ < ্্যাড়স ২৪৩ 
দেশভেদে উটাকলৈছ নাম__ভারতের রই ইহার নাম ট্যাড়স। 
ধনিগৃহে ঢ্যাড়সের আবির্ভাব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্ধ মধ্যবিত্ত 

ভদ্রঘরে ট]াড়স অন্তান্ত তরি-তরকারীর স্তাত সমাদর লাভ করিয়া থাকে। 
খান্ত হিসাবে ছাড়া উবধ হিসাবেও ট্যাড়সের ব্যবহার আছে। 
ট্যাড়সের গাছের ছাল হইতে এক প্রকার চিঙ্কণ, শক্ত, সাদা! সুতা 
বাহির হয়, তত্দারা অনেক জিনিব প্রস্তুত হইবার লভাবন! আছে। 
এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতেছে । 
অনেক প্রকারের ট্যাড়স দেখিতে পাওয়! বায়, কিন্ত শু রো- 
বিহীন ট্যাড়সই সৰ্বাপেক্ষা উত্তম। ট্যাড়সের শল্ত পিচ্ছিল বলিয়া! 


অনেকে ইহা! পছন্দ করে না। উ্যাড়স অতি পুষ্টিকরখাস্। বাগান. 
হইতে কচি ট্যাড়স তুলিয়া কাচা খাইতে অনেককে দেখা যার. এই 
সবজীর আমাদের দ্রেশীর নাষাট খুব শ্রতিমধুর না হইলেও 


ইংলগুবাঁসিগণ নিটোল শুভ্র গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিয়! ইহার নাম, 
রাখিয়াছেন Ladies’ finger | 

স্না়ি_যদিও বিন! শ্রমে যে কোনও প্রকার মাটিতেই ট্যাড়স 
উৎপন্ন হইতে পারে তথাপি প্রস্তরময় ও উদ্ভিজ্জ-পদার্থ-ঘটত মৃত্তিকাই 
এই ফসলের পক্ষে অধিক উপযোগী । 


চান্ল_-দমিতে ২৩ বার চাব দির! আগাছাগুলিক্ে বাছিয়, 


ফেলিতে হর। তৎপর ফাস্তন মাসে এ জমির উপর বিদ1 চালাইয়া 
৩ ফুট অন্তর সারিতে ২ ফুট অন্তর বীন্গ বপন করিতে হয়। বীক্গ 
বপনের পরে অলাধিক জলসেচন আবশ্যক । গাছ একটু বড় হইলেই 
জমির ঘাস ইত্যাদি নিড়াইরা! দেওয়া উচিত। হলাখ নিলে কহা. 
ফলন আরম্ভ হয়। 

ট্যাড়সের বীজ, বীজতলাতেও (5০৭-৮৭) বপন করা চলে। 
এই অবস্থায় চারা গাছগুলি ৫1৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে উহাদিগকে তুলিয়া 








২৪৪ ফব্জী 


সপ্তাহ অন্তর বীদ বপন করা উচিত।: বেশী গরমের সমক্রে 2৬ = 
দিন অন্তর জলফেচন বিশেষ আবশ্তক। জমিতে বেশী: ঘাস 
অন্মাইতে দেওয়! কোনও ষতেই উচিত নহে? 
যদিও ট্যাড়স সচরাচর বর্ষার সবজী বলিয়া পরিগণিত, তথাপি 
উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া রীতিমত পরিচর্যা করিলে 
ইহার পূর্বেও যে উত্তম ট্যাড়স উৎ্পত্র না হয় এমন নহে। যদি 
ইহা! একটি পুষ্টিকর খাত বলির! প্রমাণিত হয় তবে উক্ত উপায়ে 
ঢ্যাড়সের চাষ কর! আবশ্যক হুইবে, কেবল বর্ষার কয়েকমাস উৎপন্ন 
করিলে চলিবে না। পুর্ধোক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে 
যদি ট্যাড়স গাছের ত্বক হুইতে স্থতা-প্রস্তত প্রচলন হয় তবে এই. 
অনাদৃত ট্যাড়সের চাষের জন্য নানা উপায় অবলনব্বন করা আবম্ভক 
হুইবে । বর্ধান্তে ট্যাড়সের একবার ফলন হইয়া গেলে কেহ কেহ 
গাছের গোড়ার মাটি আল্গ। করিয়া দেন এবং গোড়াতে সার প্রয়োগ 
করিয়। ও আল বাধিয়া! জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া দেন; তাহাতে 
"বার অনেক দিন পর্যন্ত ফসল পাওয়া বায়। গাছগুলি তুলিয়া 
না ফেলিয়া এই উপার অবলব্বন করাই যুক্তিসঙ্গত ৷ 
ঢ্যাড়ুস্সে্স পোক্কা--কার্পাস এবং অন্তান্ত জবাবর্গের 
(৷৯!৮৯০০%) উদ্ভিদের প্রায় সবগুলি পোকা! দ্বারাই ট্যাড়স গাছ আক্রান্ত 
হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে দই প্রকার পোকা ঢ্যাড়সের অতান্ত ক্ষতি 
= ক্করে। যদিও ইহারা বিভিন্ন শ্রেনীর তথাপি ইহার! একই সময়ে 
" ভ্টাড়লের নিষ্ট করে। ইহাদের উভয়ের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি 
(বহার কাল প্রার একই রকমের। এক শ্রেণীর প্রঙ্গাপতির সগ্খের 
কান উদ্দল সবুজ বর্ণের, কখনও কখনও সাদার উপরে সবুজ ডোর! 
এ... শ্বাকে |: পর, শ্রেণীর পোকা কতকটা মেটে রঙ্গের হয়। উভয়েরই 
. অঙ্গের পাকা দেখ! যাঙ্ছ। ইহাদের স্ী-প্রজাপতি ট্াড়স গাছের 
& খা কুল কিংবা ক্ষলের উপর ডিম্ব প্রসব করিয়! যাক্স। 91৫ দিন 
০ সবই ভি ছটা কীড়া বাহির হয় এবং ডগার স্কুল ও ফলের 
ভিজ ছিত্র করিস (পরশ কৰে। ফলের ভিতরকার বীজই ইহাদের 
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প্রধান খা্ত। একটি ফল খাই! ফেলিবার পর ক্মপর একটি ফল 
আক্রমণ. করে। রড় কীড়া ফলের মধ্যে ঢুকিলে ফলের উপর একটি 
ছিত্র দেখা যায় এবং ভিতর ছইতে ধূসর বর্ণের এক প্রকার আটা 
নির্গত হয়। এ আটার সহিত ভিতরের পোকার পুরীষও মিশ্রিত 
থাকে। ১৫ দিন মধোই কাড়াগুলি পর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হুইয়া $ ইঞ্চি 
লব্ব। হয়। ইহাদের গায়ের রং সবুঙ্গ, সাদ! ও কাল মিশ্রিত এবং 
কমল! রঙ্গের ছিট-যুক্ত ; মাথার রং কালো। ইহারা গাছ কিংবা 
মাটির উপরে ধুসর বর্ণের গুটি করিয়া তন্মধ্যে পুত্তলি করে । গাছের 
ডগ! শুকাইতে আরগ্ত করিলেই একটু নীচ হইতে ডগাগুলি কাটিয়া 
পোড়াইয়। ফেলিলে পোকার বংশ বাড়িতে পারে না। বে ফল 
শুকাইয়। যাইতেছে কিংবা যাহা! মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে ও যে সকল 
ফলের গায়ে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যা, এইরূপ সমস্ত ট্যাড়স ও 
মাঠের শুকনা! পাতা মধ্যে মধ্যে পোড়াইয়া ফেলা বিশেষ কর্তব্য। 
এইরূপ করিলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে পারে না এবং ক্ষতিও 
'অনেকট। কম হয়। ফল উঠাইযা লইবার পর জমিতে গভীরভাবে 
চাষ দিলে পুত্তলিগুলি মরিয়া! যায়। 


ক্ৰব্লস-শাক্ক (Coleworts ; N. 0. Crucifere.) 3 
ইহ! বাধাকপি-জাতীয় এক প্রকার সবজী । বাধাকপির সায় ইহার 


পত্র সংবনদ্ধ হয় না। ইহার গাছের আকুতি দ্কুলকপি গাছের কল হার 
পূর্ব অবস্থার স্তায়। ইহার পাতা এবং ডাটা উভয়ই. ত 

ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর অঞ্চলে ইহার যথেষ্ট চাষ আছে.। ইহার 
প্রণালী সাধারণ শাক-সবজীর স্তায়। কপি ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর ব 


চাষের স্যার অধিক আযাসসাধ্য নহে। 





















২৪৬. সবজী 


এটেল দৌঁ-আজাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। কান্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে ইহার চারা রোপণ করিবার সমন্ম। আশ্বিন মাসের 
শেষভাগে কোন অনছান্বাযুক্ত স্থানে হাপর প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে 
স্বীক্গ বপন করিতে হইবে। প্রতিদিন বৈকালে জলসে৮ন করিলে ৪1৫ 
দিনের মধ্যেই বীঙ্গ অন্কুরিত হইবে । চারাগুলি ৪" ইঞ্চি পরিমাণ বড় 
হইলেই উহ স্থানান্তরিত করিবার উপযুক্ত হইবে । 

কার্তিক মাসের শেষভাগে জমিতে ৩।৪ খানা চাব ও মই দ্বারা জমি 
প্রস্তত করিয়া লইয়া, এক হাত অন্তর সারিতে ১ ফুট অন্তর এক একটি 
চার! রোপণ করিয়া বাইবে। চারাগুলি ভালবূপে বসিয়া না যাওয়া 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন বৈকালে জলসেচন করিতে হইবে; পরে জমির অবস্থা 
এন্ুসারে সপ্তাহে ১ দিল অথবা ২ দিন জলসেচন করিতে হইবে। 
পুরাতন গোবর-লার করম-শাঁকের চাষের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক । 

চারাগ্ুলি ৭1৮ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলেই উহার নীচের দিকের 
পাতা ছিড়িঘা লইয়া, শাক অথবা তরকারীতে ব্যবহার কর! যায়। 
'এইরূপে পরবস্তী ভা্র-সাশ্বিন মাস পর্য্যন্ত একই ক্ষেত্র হইতে প্রতিদিন 
পত্র সংগ্রহ করা ষায্স। পত্র শেষ হইয়া গেলে ইহার ভাটাও 
তরকারীতে ব্যবহার কর! যায়। 


প্লুছি (Malabar Night shade ; Basella Rubra ; 
B. Alba ; N. 0. Chenopodiacem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম পোতকী। সংস্কৃত পর্ধ্যায়_পোতকী, পু তিক 
উপোদিকা, মৎস্তকালী, রঙ্গিক। সী 
গ্লেগ্বজনক, বাঘ ও শিল্তনাশক, কবরের বিকুতিকারক, পিচ্ছিল, নিজ 








© 


Fr) 


২৪৭ 


ও শুক্রবদ্ধক, রক্তপিন্তরোগনাশক, বলপ্রদ, রুচিকর, পথ্য, বল-বীর্ধ্যবর্দ্ধক 
ও তৃপ্তিকর। 

দেশভেদে পু ইএর নাম :--বাংলাতে-__পু'ই, পুই। উত্তরভারতে_ 
পোইকা সাক। গুল্গরাটে__পোখী। মহারাষ্ট্রে_যাক্ালু, লঘু ও খোর। 

পশ্চিমবঙ্গে-শাক ও তরকারী হিসাবে বহুল পরিমাণে পূ ইএর 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া। যান্ব। বাস্ম-রুষি হিসাবে তথায় অধিকাংশ 
গৃহস্থের বাড়ীতেই ইহার চাষ হইয়া! থাকে । লাল ও সবুজ ভেদে 
ইহার দুইটি জাতি আছে, ইহা ছাড়া এক প্রকার আরণা পু'ই বাংলার 
সর্ধত্রই পরিদৃষ্ট হয, উহার ডাটা অত্যন্ত সরু বিধায় মনুশ্য খাছ্ধরূপে 
ব্যবহৃত হয় না। 

রসযুক্ত দো-আশ মৃত্তিকা পু ইএর চাষের পক্ষে ন্থকূল। মাটি যত 
রসযুক্ এবং সক্ছিদ্র হইবে পু ইএর ভগ! এবং পাতা ততই পরিপুষ্ট হুইবে । 
বৈশাখ-স্যোষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হুয়। 

বাস্তকুষি হিসাবে পুঁইএর গাছ জন্মাইতে হইলে বীজ-বপনের 
একমাস পুর্বে বাড়ীর যে অংশে সর্বদা বৌত্র পাওয়া যায় এরূপ স্থানে 
> হাত প্রস্থ ১ ফুট গভীর এবং প্রয়োজন অগ্তবান্ী লব্ব। একটি খাত খনন 
করিতে হইবে এবং এ খাত/টি গোমত্ন-সার এবং গোয়ালের আবর্জনা 
দ্বার! পূর্ণ করি! মৃত্তিকা-দ্বারা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। যথাসময়ে ও 
খাতের সার ও মাটী কোদালী-দ্বার! উত্তমরূপে মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া 
লই! তদুপরি ৩ হাত অস্তর বীজ বপন করিতে হইবে । ৫৬ দিন জল- 
সেচন করিলে এ বীন্গ হইতে চারা বাহির হইবে। গাছগুলি ২ হাতের 
অধিক বড় হইলেই উহাদের জন্য মাচা বাধিয়া দিতে হইবে । আবশ্যক 
মতে জলসেচন-দ্বারা বাটি সরস রাখা এবং আগাছা পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্ত কোন পরিচর্য্যা নাই। 


১১ 








২৪৮ সবজী 


ক্েকুস্র! (Chenopodium Album ; 
N. 0. Chenopodiacew.) 


ইহার সংস্কৃত নাম-__বাস্তক। 

বেতুয়ার সংস্কৃত পর্য্যায়_-বাস্ধক, শাকপত্র, শাকবীর, প্রপাদক। 

শাযুর্ষ্বেদে ইহার গুণাগুণ__বাস্ক_শগ্লিদীপক, রুচিকর, লঘুপাক, 
শুক্র ও বলবদ্ধক, সারক, ল্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ:, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক । 

দেশভেদে ইহার নাম :_বাংলাতে__বাতুম্বা, বেতুয়া, বেতো!। 
উত্তরভারতে-_বথুয়া, চিমী। মহাাষ্ট্রে_চাকবত চিবিল। কর্ণাটে__ 
চক্রবর্তী, বিলিপ, চি্লীকে । গুঙ্গরাটে--টাংকো, চীল। পারন্তে__ 
স্বসেলেসা, সরমক | আরবে--রোক্ধতুল, বঙ্গামেলকুতুফ । 

ইহার পত্র এবং ডগ! শাকরূপে ব্যব্গত হইয়া! থাকে। বেতুয়া 
শাক কোমল এবং স্বব্বাদ । সবুজ্গ এবং বেগুনী ভেদে ছুই শ্রেণীর 
বেসুম্া! এদেশে দেখিতে পাওয়া বায়। প্রায় সকল প্রকার সৃত্তিকাতেই, 
বেতুদ্াা গাছ জন্মিয়া থাকে | ঝাস্ত-কুষি হিসাবেই সচরাচর ইহার চাষ 
হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ৪ হাত = ৪ হাত কেয়ারী প্রস্তুত করি! বীজ 
বপন করিবে। বপনের পরে ৩/৪ দিন বৈকালে জলসেচন করিতে 
হুইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলেই ঝাছিয় পাতল! করিয়া দিতে 
হইবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত জলসেচন এবং আগাছা! পরিষ্কার: 
করিয়া দেওয়! ভিন্ন ইহার জন্ত আর কোন পরিচর্যা করিতে হয় না। 


হও 
অজি (Moringa Pterygosperma ; Horse Radish tree ; 
আম. ০. 21 2১ দক 


ইহার সংস্কৃত নাম__শিগ্র, | 
সাজিনার সংস্কত পথযা্_শিঞপ, ভাজন, চন ব্ছলচ্ছদ। 











সঙ্গিনা ২৪৯ 
আত্বর্কেদে ইহার গুণাগুণ_-সজিন! তীক্ষবাধ্য, লঘু, মলসংগ্রাহক, 
অপ্বিবদ্ধীক, কফত্র, বায়ুনাশ ক, উ্বীধ্য, বিদ্রধি, প্রাহা, ব্রণ ও রক্রপিত্ব- 
নাশক । সঙ্জিনার ফুল কটু, তীক্ষ, উষ্ণবীধা, হ্গাধুশোথকারক ; সঙ্জিনার 
ফল বা ডাটা কৰায়, উদবীর্ধা, মধুর ও কফ-পিস্তনাশক । 
দেশভেদে সঙ্জিনার লাম :--বাংলাতে--সঙজিনা, সঙ্গনে, লজ.ন1। 
উত্তরভারতে__লোহিঞ্জন, সৈজ্িনা। মহারাষ্ট্রেব-কালাসেগুবা, শোবগা1। 
কর্ণাটে__কংপনেম্বসুগগি । তৈলঙ্গে__সুলংগ! ।  তামিলে_-মোরজ । 
বোম্বায়ে__-সেগৰ ও সেগত । 
সঙ্গিন! বুক্ষজ্গাতীয় উত্তিদ্্‌। ইহার গুটি বা ফল তরকারীরূপে এবং 
ফল ও কচি ডগা শাকন্ূপে ৰাবহৃত হুইয়া থাকে । এবধার্থেও ইহার 
বহুল বাবহার আছে। সঙ্গিলার আ্বাঠা কাগঙ্জ ও খাম ইত্যাদি জুড়িবার 
কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয় । সঙ্গিনার বীক্গ হইতে এক প্রকার তৈল নিফালিত 
হয়, উহা গন্ধদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হই! থাকে । উচ্চ এবং কঠিন মৃত্তিকা! . 
ইহার পক্ষে উপযোগী । রসযুক্ত মৃত্বিকাতে ইহার গাছ বর্ধনশীল এবং 
ফলবান্‌ হয় না। ইহার শাখা রোপণ করিয়া গাছ উৎপাদন করা হুয়। 
বৰ্ষা-অব্তে কাৰ্তিক মাসে মাটিতে > হাত দৈর্থে/ প্ৰস্থে এবং > হাত গভীর 
গর্ত খনন করিয়া! ১* হাত অস্তর এক একটি ২1২।' ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট 
শাখা রোপণ করিয়া! দিবে । ১ মাসের মধ্যেই এ শাখা মাটিতে বসিয়া 
"গিয়া পরবর্তী বৎসর হইতে ফল প্রদান করিবে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহার 
ফল ফটিতে আরম্ হয, পৌষ-মাঘ মাসে ফল ধরে । ফল নিঃশেষ হইয়া 
গেলে প্রতিবৎসর পুরাতন শাখা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য। সঙ্গিনার 
শাখা অত্যন্ত ভঙ্গ প্রবণ, জাকশির সাহায্যে গাছের তলা হইতেই ইহার 
- শাখা ভগ্ব করা যায়। 





২৫০ সবজী 


ভলুস্রা বা! ল্লাত্কাস্ণীন (Amarantus Sp; 
N. 0. Amarantace.) 


ইহা নটেলাতীয় একটি উৎ্ষ্ট শাক । গাছের রং মেজেপ্টার ন্তান্ 
লাল। ইহা সচরাচর শাক এবং শুক্রতে বাবহৃত হইয়া থাকে। 
ইহার শাক কিংবা শুক্রদ্বারা ভাত মাখিলে উহু! রক্তুবর্ণ ধারণ করে। 
নটে শাক অপেক্ষা ইহার শাক কোষল। 

ইহা শীতের সবজী; মূলার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পাট হইয়া! থাকে। 
পুর্বে মুলার সঙ্গে এক জমিতে অথব। পৃথকৃভাবে ইহার চাষ 
হইয়া! থাকে । 

এটেল দো-বাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে অন্থকূল। কান্িকের 
শেষভাগে কোদালীদ্বারা উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করিয়। তাহার সঙ্গে 
রীতিমত গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। গোবর-সারে রাঙ্গাশাক 
সবিশেষ স্ছুধি লাভ করিয়া থাকে । অগ্রাহায়ণের প্রথম ভাগে ওঁ জমি 
পুনরায় আল্গ! করিয়! লইয়া, ছিটাইয়া বীজ বপন করিতে হুইবে। 
এক কাঠা জমির জন্য ২॥ তোলা বীজের প্রয়োজন। ইহার বীজ ঘন 
ভাবে বপন করাই কর্তবা কারণ ৫1৬ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলেই ইহা 
খাস্তোপযোগী হয়। তখন হইতেই প্রতিদিন বাছিযা বাছিয়! বাঙ্গারে 
বিক্রয় করিলে জমি ক্রমে পাত্লা! হইতে থাকে । ইহার বীজ অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র এইজন্য বপন করিবার সময়ে বীজের সঙ্গে উহার ৪1৫ গুণ গুড়া 
মাটি মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। বীঙ্গ বপনের পরে একখানা কাষ্ঠ- 
ফলকের সাহায্যে বীজগুলি ঢাকিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। প্রতিদিন 
জলসেচন করিলে ৪1৫ দিনের যধ্যেই বীজ অস্কুরিত হইয়া থাকে। 
মাঝে মাঝে প্রয়োজন অঙ্থসারে জলসেচন এবং জমি উক্কাইয়া দেওয়া 
ভিন্ন অন্ত কোন পরিচর্যার প্রশ্নোজ্জন হয় না। 

কালো! এবং ক্ষুত্র এক প্রকার শুয়া পোকা ইহার বিশেষ অনিষ্ট 
করিয়া থাকে। এ পোকা একবার ক্ষেত্রে লাগিলে ক্ষেত্রের সমস্ত 
গাছের পাত! খাইয়া ঝীঝরা করিয়া! ফেলে এবং কাণ্ডের গা কর্কশ 

৮ 
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এ 
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হইয়া যায়। এ পোকার ন্মাক্রমণ লক্ষ্য কর! মাত্র সমস্ত গাছের উপরে 
ছাই ছড়াইথা দিলে আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয় । 


চাপা তি শাক (Amarantus 7১019825005 ; 
N. 0. Amarantacew.) 


ইহা শুধু শাকের জন্তই ব্যবন্ৃত হইয়| থাকে। ডেঙ্গো পাক 
অপেক্ষা ইহা খাইতে সুস্বাদ । ইহার জমি, সার এবং চাষ-প্রণালী 
প্রায় ডেঙ্গো। শাকের অনুরূপ, তফাতের মধ্যে ইহার বীজ জমিতে 
ছিটাইয্! বপন করিতে হয় এবং ফাব্তন মাস হইতে ছুই চার চাষের 
পর কিছু পচা বা গলিত উদ্ভিজ্জ-সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। জ্যৈষ্ঠ 
মাস পর্যন্ত ইহার বীজবপনের কাল। নটে ক্ষেতে ২৩ দিন অস্তরই 
জলসেচন করিতে হয়। টাপা নটে, কল্কা নটে, খল্সা নটে 
প্রভৃতি নানাজাতীহ নটে শাক এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার 
সকল গুলিরই চাষ-প্রণালী এক প্রকার । 


স্পিডডিুস্পীন্ব (Trigonella Corniculata ; 
N. ০0. Leguminose) 


ইহ! মেথীজ্গাতীর শাক। হালকা দো-আ্বাশ মাটি ইহার পক্ষে 
উপযোগী৷ । সাধারণতঃ ইহা! উদ্ভান-ক্ববিক্ূপেই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, 
কারণ একমাত্র শাক ভিন্ন মেথীর স্কায় ইহার বীজ্দদ্বারা অসন্ত কোন 
প্রয়োজন সাধিত হয় না। আআই্বিন-কান্তিক মাসে ৪ হাত * ৪ হাত 
নির্দিষ্টসংখ্যক কেরারী প্রস্তত করিয়! ও কেয়ারীর মাটি কোদালী- 
দ্বারা বিশেষভাবে আল্গা করিয়! লইতে হইবে এবং এঁ মাটি উত্তমরূপে 


) 
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২৫২ সব্জ্জী 


গুড়া করিয়া! তৎসঙ্গে কিছু পুরাতন গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া দিতে 
হইবে। তৎপরে কেয়ারীতে বীজ ছড়াইয়া উহার উপরিভাগ গুঁড়া মাচিদ্বার1 
পাত্লাভাবে আবৃত করিয়া দিবে। প্রতিকাঠা ( ৭২* বর্গফুট ) জমির 
জন্ত ২॥ তোলা বীজের প্রয়োজ্জন হয়। প্রতিদিন জলসেচন করিলে 
৩৪ দিনের মধ্যেই বীজগুলি অস্কুরিত হইয়া উঠিবে। চারাগুলি একটু 
ৰড় হইঙ্গা উঠিলেই উহার আগাছা নিড়াইয়া মাটি উদ্ধাইয়া দিতে 
হইবে । গাছগুলি একটু বড় হইলেই উহা! কাটিয়! আনিয়া শাকরূপে 
ব্যবহার করিতে হয়। 


* 


তাব্লামননি (Eruca Sativa ; N. 0. Crucifer.) 


ইহা সৰ্মপজাতীয় শাক । সরিষার ন্যায় ইহারও শন্ত হইতে তৈল 
নিক্ষাশিত হইয়া থাকে, তৈল প্ৰদীপ জ্বালাইবার কার্ধো ব্যবহৃত 
ছয়। ছষট ব্যবসাদিগণ সর্প তৈলের সঙ্গে উহা ভেজাল দেয়। উত্তর 
ভারতে ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিশন্তের সঙ্গে একযোগে ইহার বিস্তর 


চাষ হয়। খুব ছোট অবস্থার ইহার গাছগুলি শাকের জন্ট ব্যবহৃত 


হইয়। থাকে । 

দোজাশ এবং পলিমাটি ইহার চাষের পক্ষে অনুকুল; ইহার চাষ- 
প্রণালী সর্ষপের চাষের জন্করূপ ॥ এদেশে যটর এবং খেসারীর সঙ্গে 
একযোগে অথবা। পৃথকৃভাবেও ইহার চাষ চলিতে পারে। বর্ষার 
অন্তে কান্ঠিক-অগ্রহায়ণ মাস ইহার চাষের উপযুক্ত সমর । এদেশের 
যে সৰ অঞ্চলে বর্ধাতে মাঠে নদীর জল ধীড়ায়, সে সকল স্থানে বর্ষার 
পরে ক্ষেত্র হইতে জল নামিয়া গেলে বিনাচাষে ইহ! ছিটাইয়! বপন 
করা যাইতে পারে। ইহা! এককভাবে বপন করিতে হইলে বিঘা-প্রতি 
/ সের বাঁজের প্রয়োজন হয় । 





ডেঙ্গোশাক ২৫৩ 


ডেন্ক্রোশ্ণা্ত (Amarantus Gangeticus ; 
N. 0. Amarantacew.) 


ইহার পাতা এবং ডগ! কচি অবস্থায় শাকরূপে এবং কাণ্ড সকল 
অবস্থাতেই তরকারীতে বাবজত হইয়া! থাকে। এদেশে বর্ধার সময়ে 
ডেঙ্গো একটি বিশেষ তরকারীর মধ্যে গণা। পলীগ্রামে বাস্ধ-রুবি 
হিসাবে অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতেই ইহার অল্প-বিস্তর চাষ হইয়া 
থাকে । রং ও আকার-তেদে বহুপ্রকার ডেঙ্গে। এপেশে দেখিতে 
পাওয়া যায়। কলিকাতার বাজারে কাটোরা, আলমপুরী প্রভৃতি ডেঙ্গে! 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদ্রপূর্ধক চাষ করিলে সকল 
স্থানেই উত্তম ডেঙ্গে! জন্মিতে পারে । যে স্থানের রুধকগণ ইহার 
চাষের পদ্ধতি বিশেষরূপে অবগত আছে, তথাকার ডেঙ্গোই বাজ্জারে 
প্রশিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । বাংলার প্রান্থ সকল অঞ্চলেই উৎকুষ্ট 
ভেঙ্গে! দেখিতে পাওয়া যায়। 

হাল্কা দো-আশ মাটি ডেঙ্গোর চাষের পক্ষে উপযোগী । সাধারণতঃ 
বৈশাখ-গ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বাঙ্গ বপন কর! হইয়া! থাকে, কিন্ত যাহারা! 
জল্দী শস্য করিয়। অধিক অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতে চাহে তাহার! ফাত্মন- 
চৈত্র মাসেও ইহার ৰীজ্দ বপন করিয়া শস্তোংপাদন করে। কী 
সকল ডেঙ্গে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রত্বহয়। 

ক্ষেত্রে বী্গ বপন করিয়া অথবা হাপরে চারা! ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া 
এই উভয় প্রকারেই ডেঙ্গোর চাব হইতে পারে । পূর্কাবঙ্গে সাধারণতঃ 
ক্ষেত্রে ছিটাইয়া বীজ বপন করাই প্রচলিত। এক বিঘা জমির জন্য 
> ছটাক বাক্ষের প্রয়োজন হয়। হাপরে চারা ন্মাইয়া স্থানাজ্ঞরিত 
করিলে ইহা! অপেক্ষাও অল্প বীজে চলে। বৈশাখ মাসের মধ্যেই 
হাপরে বীজ বপন করিতে হয়। হাপরের স্থান অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে 
নির্ববাচন করিতে পারিলেই ভাল হয়। হাপরে ষাট উত্তমরূপে গুড়া 





২৫৪ সব্জী bl 
তৎপর-দিবস বৈকালে বীজ বপন করিবে এবং সমস্ত রাত্রি উহ! অনাবৃত 
অবস্থায় রাখিবে। পরদিবস সকালবেলা হাপরটি খড় অথবা অন্ত কিছু 
পাতলা আবরণ-দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে এবং পুনরায় বৈকালে মুক্ত 
করিয়া উহাতে জলসেচন করিবে। এইরূপ ৩৪ দিন দিনের বেল! 
আবৃত এবং রাত্রে অনাবৃত অবদ্থায়্ রাখিলেই ৰাজ্জ অন্ধুরিত হইয়া 
উঠিবে। চারাগুলি একটু বড় হুইয়া উঠিলেই হাপরের মাটি উদ্কাইয়া 
দিয়া প্রয়োজন-অন্থুসারে ২৩ দিন অস্তর ক্ষলসেচন করিতে হইবে । 

হাপরে বাজ বপন করিবার পরেই উহ! স্থানাস্তরিত করিবার জন্ত 
জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। কোদালী-ছবার! মাটি উদ্কাইয়া দিয়া এবং 
ঢেল! ভাঙ্গিয়া লইয়া উহ! হইতে আগাছা ও ইট-পাটকেল দুর করিয়া 
ফেপিবে। তৎপরে মাটি উত্তমরূপে গুড়া করিয়া! লইয়া উহার সহিত 
সামান্ত পরিমাণ শ্তক্ষ গোময়-সার এবং খোল মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। 
ডেঙ্গোর জমিতে অধিক গোময়-সার প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ উহাতে 
ডেঙ্গে| পান্‌সে হইয়া থাকে। 

হাপরের চারাগুলি ৮/১* অঙ্গুলি বড় হইলে জোষ্ঠ মাসের শেষ 
অথব! আষাঢ় ষাসের ১ম ( প্রথম ) ভাগে উহ! চাষের জমিতে স্থানাস্তরিত 
করিতে হইবে। জমিতে একহাত অন্তর সারি করিয়া! প্রতি সারিতে 
১ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। রোপণের পরে বৃষ্টি হইলে 
আর জলসেচনের আবশ্যক হয় ন!। বৃষ্টির অভাব হইলে চারাগুলি 
বসিয়া! ন! যাওয়! পথ্যস্ত প্রতিদিন বৈকালে জলসেচন করিতে হয়। 
প্রয়োজন-অস্থসারে জলসেচন, আগাছা পরিষ্কার কর! এবং মাটি উক্কাইয়া 
দেওয়া ভিন্ন ইহার জন্য অন্য কোন প্রকার পরিচর্যা করিতে হয় না। 
জমিতে বীজ ছিটাইয়া ফসল করিতে হইলে চারা জন্মিবার পর উহা 
হইতে কতক বাছিয়া! ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। এওঁ ভাবে 
বীজ বপন করিতে হইলে প্রতি বিদায় ৩ ছটাক বীজের প্রয়োজন হয়। 








ত্রয়োদশ অধ্যায় 
শীতকালের সবজী 


স্কোস্লাস্ম (Cucurbita Pepo ; Squash ; 
N. 0. 0০57৮7৮২০95.) 


ইহ! ভেজিটেবেল ম্যারে| জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্রাক্কৃতি সব্জ্গী। 
আকার ও বর্ণ অনেকটা পেয়ারার স্কার়। খাপিয়। পাহাড় এবং 
দার্ক্দিলিং ইত্যাদি স্থানে ইহ! বহুল পরিমাণে তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। 
বাংলার সমতল ভূমিতে ইহার আবাদের প্রচলন নাই, কিন্ত সমতল 
ভূমিতে ইহার চাষ করিলেও এ সকল প্রদেশের ন্বস্থরূপ ফল পাওয়া 
যায়। বাংলার যে কোনও বাগানের মাটিতেই ইহ! জন্মিতে পারে । 

ইহার বীঙ্গ অথবা গোটাফল মাটিতে পুতিয়া চার! উৎপাদন 
করা হয়। শেষোক্ত প্রকারে চারা উৎপাদন করাই হ্থবিধাজনক । 
পরিপক্ক ফল ত্বরের এক কোণে মেজেতে বালু, ছড়াইয়! তদুপরি 
রাখিয়া দিলেই উহার গাত্র ভেদ করিয়া কতকগুলি ‘কল’ বাহির 
হয়। গোল আলুর ন্যায় এ কল-যুক্ত ফল মাটিতে পতি! রাখিলে 
তাহ! হইতে লতানে গাছ উৎপন্স হইয়া থাকে । 

ফাল্ঠন-চৈত্র মাসে ৩ হাত অস্তর আধহাত গভীর মাদ। প্রস্তুত 
করিয়া এ মাদার মাটির সঙ্গে পুরাতন গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া 
রাখিবে। ৪1৫ দিন পরে এ মাদাতে উল্লিখিত কল-যুক্ত এক একটি 
ফল পৃতিয়। দিয়া উপরিভাগ ২ ইঞ্চি পরিমাণ গু'ড়ামাটি দ্বারা ঢাকিয়া 

দিতে হইবে । 

চারাগুলি ৯ ফুট পরিমাণ বড় হইলে অবলব্বনের জন্ মাচা প্রস্তুত 
করিয়া দিতে হয়। অথবা কোন ঘরের নিকট গাছ উৎপাদন করার 
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কবিধা থাকিলে ও ববের চালের উপরিভাগ 'অবলমবনন্ধপো বাবহার করা 
চলে। মাঝে মাঝে জলসেচন এবং গোড়া উদ্ধাইর! দেওয়া ভিন্ন 
ইহার জন্য অন্ত কোন প্রকার পরিচর্যা করিতে হয় না 


স্তনে (Scirpus Grossus ; 
N. 0. Cyperacem.) 


“" ইহার সংস্কৃত নাম--কসেককম্‌ । 
সংস্কৃত পৰ্য্যার_কসেরুক, স্বমকন্দ, এই দুইটি ছোট কেনের 
.. পৰধ্যায়। বৃহৎকসেরুক ও রাজকসেরুক এই ছুইটি বড় কেন্সুরের 
- পথ্যাক্ম। 
. আযুৰ্কোদে ইহার গুণাগুণ--কসেরু শীতল, স্বাদ, গুরু, রক্তপিত্ত 
ও দাহনাশক, মলসংগ্রাহুক, পিত্ত, বায়ু ও কফজ্জনক । 
দেশভেদে কেন্ছরের নাম :__বাংলাতে__কেন্তুর। উত্তরতারতে_ 
কসের।।  মহারাষ্ট্রে_কচরা, ফরড্যা।  কর্ণাটে_কসেকুবা। 
তৈলঙ্গে--ইটিকোতি । 

__ কেন্ুর শাক-আলুর কন্দের ক্লায় মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট এবং শীতল। 
ইহার কন্দ ছোট এবং গোলাকার । ইহার কন্দের উপরিভাগ স্ুপ্ম 
হুপ্া শিকড়ছার আবৃত থাকে। ইহার গাছগুলি মুথা-ঘাস-জাতীয় ঠিক 
ুখা-ঘাসেরই বড় সংস্করণ । কন্দগুলির উপরের ছাল ফেলিয়! দিয়! কাচা. 

ফলের স্লার্ খাস্বরূপে ব্যবন্ৃত হয়। 
ইহাকে এক প্রকার জলজ উত্তিদ্‌ই বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ 
পুরাতন পুক্ষরিণী, ঝিল, বিল ইত্যাদি জলাশয়ের কিনারাতে কর্দমের 
চল থাকে. বর্ষার সময়ে অলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
" গাছগুলিও বুদ্ধিপ্রাপড হয়। পৌষ-মাদ্ মালে ইহার গাছগুলি মিয়া 
গাছ, ও ছে মাটির নীচ হইল উহা কল সং করিম সইতে হয়। 
SVE: -. <, 








এ শাক. আলু - ২৫৭ 
যাহাদের উল্লিখিতরূপ কর্দমবিশিষ্ট পুরাতন জলাশয় আছে তাহারা! 
ফান্তন চৈ মাসে কর্দমের মধ্যে ২৩ হাত ব্যবধানে উহার কন্দ পুঁতির 
রাখিলেই ইহার গাছ জন্মিতে পারে। ইহার জন্ত কোন্ই্‌ পরিচর্যা 
করিতে হয় না। মুখা-ঘাসের স্কার ইহার শিকড় চারিদিকে বিশ্বত : 

হইৱা নূতন কন্দ ও গাছের স্থষ্টি করে। 
মাটির গাম্লা এবং চৌবাচ্চাতেও ইহার চাষ হইতে শারে। 


শাক আসালনু (Pachyrhizus angulatus ; 
N. 0. 79890075059) 


ইহার সংস্কৃত নাম --শব্খ আলু । 

সংস্কৃত পর্ধযার__শঙ্খ আলু, শঙ্গ সকাশ । 

এসআযূর্ক্দেদে ইহার গুগাগুণ-__ইহা। শীতবীর্ধা, বিষ্টপ্তকর, মধুত, পুরু, 
মলমুতকারক, রুক্ষ, দুর্দ্দর, রক্তপিক্নাশক, কফ ও বালের, বলক 
ৰীধ্যবৰ্্ধক, প্তনদুপ্ধবৰ্্ধক | 

শক্ধের সঙ্গে ইহার সাদৃগ্ু আছে বলিয়া ইহার নাম শাক আলু: 
হইয়াছে । ইহা খাইতে কেন্ছরের ন্যা স্বমিষ্ট এবং ঠাওডান উহার; 
লতাগুলি অন্তান্, আলু অপেক্ষা দৃঢ় এবং ফলগুলি' শু টি-জাতীয। - 
বৰীজ্দ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয় । gg 

দো-আঁশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । বাস্ম-কুষি হিসাবে 

নু ইহার চাষ করিতে হইলে বৈশাখ মাসে নির্ব্মাচিত স্থানে ৩ হাত অন্তর 

> হাত দৈৰ্ঘ্য, ১ হাত প্রস্থ এবং তিন পোয়া হাত গভীর খাল করিয়া 
মাটি উত্তমরূপে গুড়া. করিয়া লইবে অব ও মাটির সঙ্গে কিছু গলিত 
উদ্তিজ্জ সার মিশিত করিয়া তহুপরি ২টি হিসাবে বীজ বপন করিবে। 
বীজের উপরিভাগ তিন জঙ্গুলী- পরিমাণ গড়া মাটি-ছারা ঢাকিয়া দিতে 
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হইবে । প্রতিদ্িন.জলসেচন. করিলে এ৷৮ দিনের মধ্যেই বীদ হইতে 
চারা বাহির হইবে। ও সময়ে চারাপ্ুলিকে রক্ষা! করিবার জন্য বেড়ার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া এবং হুইটি চারা উৎপস্ন হুইয়া থাকিলে উহা 
হইতে অপেক্ষাকৃত হ্র্ষলটি তুলিয়া ফেলা কর্তব্য । ইহার লতাগুলি 
চুবডী আলুর লতার স্তায় দীর্ঘ হয়, সুতরাং বাস্ত-কুষি হিসাবে ইহার চাষ 
করিতে হইলে কোন বড় গাছের নিকটে চার! উৎপন্ন করাই বর্তধা : 
ও তাহা! হুইলে ওঁ লতাগুলি গাছ অবলম্বন করিয়া ইচ্ছান্্রূপ স্্ধি 
পাইতে পারে। আবশ্যক হইলে মাঝে মাঝে জলসেচন ও গোড়ার মাটি = 
-উদ্কাইয। পরিক্ষার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোন পরিচর্যযা 
নাই।..শীত খতুতে ইহা! আহারের উপযোগী হয়, তখন যাঁটি হইতে 
তুলি লইতে হন্ছ। ইহার প্রাচীন লতার সঙ্গে আলুর কতক 
অংশ ( যোথা) রাখিয়া দিলে উহ! হইতে পুনরায় পরবর্তী বৎসর আলু. 
আন্মিঘ্া থাকে! 

সাধারণ ফসল হিসাবে চাষ করিতে হইলে সমতল কো-আশ মাটি 
প্রশস্ত । ৫৬ বার চাষ ও মই দিয়! মাটি ভালভাবে গুঁড়া করিয়। ৰীজ- 
বপনের উপযোগী করা দরকার । জমি প্রস্তুত হইলে পর এক হাত অস্তর 
করিয়! তিন হাত স্তর লাঙ্গলের 'ভাঙরে' বীজ ছিটাইতে হইবে । গাছ 
বাহির হুইলে একবার জমি নিড়াইয়! দেওয়া দরকার ও পরে গাছ 
বড় হইলে মাটি উদ্ধাইয়া গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া দরকার ( এই 
ফসলের চাষে জমিতে জল দীড়াইলে ফসল মরিয়া যায়। শীতকালে 
এই ফসল তুলিবার উপযোগী হয় এবং এক বিঘায় +*1৭৫ মণ আলু 
পাওয়া যাত । 


ক 





চুব্ড়ী আলু বু মেটে টি ২৫৯ 
জুড়ী আলু না তন (Dioscoren . 


রঃ Elobosa ; Yam ; N. 0. Dioscoreacem) 


ইহার সংস্কৃত নাম--হস্ত্যালু । 

চুব্ড়ী আলুর সংস্কৃত পধ্যায়-__হত্ত্যালু' মহৎ কাঠ । 

আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ-__হত্ত্যালু শীতবীর্য, বিষটস্তকর, মধুর, গুরু, 
মলমুত্রকারক, কুক্ষ, দুর্জর, রক্তপিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক, বলকর, 
" ৰী্যবৰ্ধক, শ্নদৃ্ধবৰ্্ধক । 

মেটে আলু পাচ শ্রেনীতে বিভক্ত_(১) হরিণ পালা, (২) গাড়ার 

< নাদ, (৩) চুব্ড়ী, (9) খেষো, (২) আল্তা-পাত। টা 

0) হরিপ-পালা_ইহার আক্বৃতি হুরিশের পাল! অর্থাৎ পি 
স্তায় শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম হরিণ-পালা। 

(২) গাড়ার নাদ-__গাড়া অর্থাৎ গণ্ডারের নাদের (বিছা গান 
চেহার! বলিয়! ইহার নাম গাঁড়ার নাদ। 

(৩) ছব্ড়ী__চুবৃড়ীর স্যার আক্কৃতিবিশিষ্ট বলিয়া! ইহার নাম bd 
আলু । 

(৪). থেমো_থাম অর্থাত স্তন্তের স্তায় স্কুল এবং গোলাকার বলিয়া 
ইহার নাম থেমো। 

(৫) আল্তা-পাঁত__পাতের স্কাগ্ব পাত্ল! এবং লাল রজের বলিয়া 
ইহার নাম আল্তা-পাত। 

উল্লিখিত সকল প্রকার আলুর লতাতেই আলুর মত ছোট ছোট 
ফল জন্মে । ওঁ গুলিই বীজরূপে ব্যবহৃত হয়। 

মাট-__লোকালয় অথবা গাছতলার নিকটবর্তী বেলে অথবা বেলে- 
দো-আশ মাটি এই আলুর পক্ষে উপযোগী। আন্ত প্রকার মাটিতেও 
ইহার ফলন একেবারে না হয় এমন নহে তবে এ টেল মাটিতে এই আলু 
বুদ্ধি পাইতে পারে ন!। বর্ষার যেখানে জল দীড়ান্থ সেখানে এই আলু 
রোপণ করিলে মরিয়া যায় । 
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চাষ-_বৈশাখ মাসে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে কোন গাছের নিকট .. 


ছুই হাত প্ৰস্থে এবং ছুই হাত গভীর গর্ভ খুড়িতে হয় এবং গর্ত্তের- 


মাটিগুলি উত্তমরূপে গুঁড়। করিয়া ও গর্তের উপরের দিকে আট অঙ্গুলি . 


পরিমাণ খালি রাখিবে পরে গর্ভের বাকি অংশ এ মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া 
লইয়!| একটি বীজ (লতার আলু) উহাতে রোপণ করিয়া! গর্ভের 
'অবশিষ্টাংশ গুঁড়া মাটি ছার! ঢাকিয়া দিবে। রোপণের পরে বৃষ্টির 
অভাব হইলে ২৯ বার জল সেচনের প্রয়োজন হয়! এই আলুর জন 
কোন একার সারের দরকার করে না এবং কোন প্রকার পরিচধ্যাও 
করিতে হয় না। ইহার লতা যত বৃদ্ধি পাইতে পারে আলুও তত বড় 
হয়। শ্ুতরাং বহু-পল্পবিত উচ্চ বৃক্ষের নিকট ইহ! রোপণ কর! কণ্তবা। 
একটি গাছের নিকট ৩1৪টি “যাদা* করিয়া ৩৪টি গাছ রোপণ করা 
যাইতে পারে। ক্ষেত্রে ইহার আবাদ করিতে হইলে ৪1৫ হাত অন্তর 


৯ 
উল্লিখিত রূপে 'মাদা! প্রস্তুত করি! বীজ্জ রোপণ এবং গাছ লতাইবার 


জন্ত মাচার বন্দোবস্ত করিতে হছ। 

বৈশাখ মাসে বীজ রোপন করিলে স্রো্ঠ মাসে চারা বাহির হইবে? 

মাঘ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে গাছ মরিয়া যার। গাছ মরিয়া গেলেই 
BT আলু বাহির করিয়া লইতে হুয। দেরি হইলে আলু 
পচিয়। যায়। আলু তুলিবার সময় ইহার “মোখা” অর্থাৎ গাছের সংলগ্ন 
অংশ কাটিয়া এ স্থানেই প্তিঘা রাখিলে উহ! হইতে গাছ জন্মিধা 
পরবর্তী বৎসর আলু উৎপন্ন হয়। বীজ আলু অপেক্ষা যোথার গাছে 
এই আলু ভাল জন্মে । এই নিমিত্তই প্রথম বারের ফলন ছোট হয় 
কিন্ধ দ্বিতীয় বৎসরে মোথার গাছের ফলন উহার ৩/৪ গুণ বড় হুই 
থাকে। অবস্থা ভেদে এক একটি আলু ওজনে ২ হুইতে >* সের 
পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। থেমো আলুই সর্বাপেক্ষা বড় হয় । কিন্ত 
হুরিণপাল! এবং আল্তাশাত খাইতে সুস্বাহ। 

এই আলুর চাষে কোন প্রকার আয়াস নাই। ্ৃতরাং ক্কষকগণ 
বিশ্ৃত ভাবে ইহার চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হইতে পাঁবে।, 








রাঙ্গা আলু ও শকর কন্দ আলু ২৬১ 


ব্বাচ্গা আলু ও শক্ৰ ক্কন্দ আলু (Ipomes 
Batatas, Sweet Potato ; N. 0. Convolvulacem) 


ইহার সংস্কৃত নাম__রক্তালু। 
২.২ সংস্কৃত পধ্যায়__মধব্যালু, রকক্তালু, রক্তকন্দ, মহুত্ফল । 
আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ_-মধ্বালু পাকে কটু, বলকর, 
কফনাশক । 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহার না্ব__যাটিক্ আলু, রাঁজ। আশু, চিনী 
সালু, শকর কন্দ আলু, ভালিকিজাঙ্ছু। 
এই সব্জী আমাদের এক প্রকার দৈনিক আহারে ব্যবন্ধত হুইয়া 
থাকে, তথাপি ইহার রীতিমত চাষে কেহ বিশেষ মনোযোগী হয় ন!। 
ইহার গাছ লতান। এই ফসলের জন্ত কোন প্রকার বীজের আবশ্যক 
হয় না, ইহার ডাল কাটিয়া! রোপণ করিলেই চলে । এদেশে হুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইলে দরিদ্র লোক এই আলু সিদ্ধ করিয়া! খাইয়া! জীবন ধারণ 
করে): ইহা ছল্পাচ্য না হইলেও বিলব্বে পরিপাক হয়। 
সা্ডি_প্রায় সকল প্রকার জমিতেই এই সব্জী জন্মিতে পারে । 
তবে বালুক1 মিশ্রিত জমিতেই ফলন অধিক হয় এবং বেলে জমির আলু 
অধিক মিষ্ট হইয়। থাকে । 
জমি প্রস্থ, গাছ পোপণ ও ভন্তান্ত কাধ্য__শ্রাবণ ভাজ মাসে 
জমিতে ৪৫ বার লাঙ্গল ও মই দিয়! ২ ফুট অন্তর জুলি প্রস্তুত করিতে 
হইবে। এই সব্জীর জন্ত একটু গভীর চাষ আবশ্যক । ভাদ্র মাসে জুলির 
ভিতরে লতার গাট সহ ৩৪ ইঞ্চি দীর্ঘ কলম (০৩:174) পু তিয়া দিতে 


_হয়। প্রত্যেক গাছের গোড়া ও আগার দিক বাদ দিয়া মাঝের অংশ 


হইতে কলম সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে অস্ততঃ দুইটি গাট থাক! 
দ্রকার। কলম বসাইবার সময় গাট হইতে সমন্ত শিকড় ছিড়িয়! দিতে 
হয়। এক পশলা বৃষ্টির পর কলম পুতিলে শীক্ত নীক্র লাগিয়া! যার এবং 
শিকড়ও শীত বাহির হইয়! পড়ে। গাছ ভালরূপে লাগিলে ও শিকড় 
বাহির হইলে গাছের গোড়াতে একবার মাটি দেও! দরকার । গাছের 





লতাতে সমস্ত জমি ভুড়িয়া যাওয়ার পুর্ব মাঝে মাঝে লিড়াইয়! আগাছা 
এবং ঘাস বাছিয়া ফেলিতে হয়। গাছগুলি বেশ বড় হইয়া! সমস্ত জমি 
ঢাকিয়া ফেলিলে ঘাস উঠাইবার আর আবশ্যক হয় না। গাছ 
অধিক পল্পবিত হইলে, গাছের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এরূপ 
ভাবে ভাল পাতা কাটিয়া গবাদির খাস্তরূপে ব্যবহার করা বায়। 
ইহার শাকও ভোজনে হুম্বাছ। এই আলুর চাষে অধিক জল 
সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। অধিক সার প্রয়োগেরও আবশ্যক নাই ; 
ভবে হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করিলে ফসল কিছু বেশী পাওয়া 
বায়; গোবর সারেও মন্দ ফল দেয় না। বিঘা প্রতি ৬৭ গাড়ী 
গোবর সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট 

একবিঘ। শকর কন্দ আলুর জমির জন্য নিঙ্বলিখিত রাসায়নিক 
উপাদানস্ুলি নি্লিখিত পরিমাণে আবশ্যক হয় 


নাইস্রোঙ্গেন__ ২ হইতে ৩ সের। 
পটাশ-__. ৭.” »সের। 
শ্রহখোশযোগী__ 

ফস্ফরিক এসিড_ ৬ = ৮ সের। 


ল্লাঙ্জ। ্লাক্লুক্ল পোক্কা-এই পোক! (Sweet Potato 
Weevil) রাজ। আলুর বিশেষ ক্ষতি করে। ইহা মাটির উপরে 
উত্থুক্ত.বব্দালুতে কিন্বা গাছের ভাটার মাঝে ভিন্ব প্রসব করে। ৩/৪ দিন 
পরে ডিম ফুটিয়া পদ পূন্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা কাঁড়া বাহির হইয়া! এগুলি 
ভাটা এবং আলুর ভিতর ক্ষুকর করিয়া প্রবেশ করে। কখন কখন 
এই কাীড়াগুলি ডাটার ভিতর দিয়! খাইতে খাইতে মাটির নীচের 
আলুর মধ্যে প্রবেশ করে। কীড়া এইরূপে ২২২ দিন খাইয়া বড় হইলে 
আলুর ভিতরে পুত্তলি করে এবং ৫৬ দিন এ অবস্থায় থাকিস! পতঙ্গ হইয়া 
বাহির হয় ও পুনরায় ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। আক্রান্ত 
আলুগুলির ভিতরের. অংশ কালো হইয়া! যায় এবং কোন কোন 
স্থান একেবারে পচিয্া ঘায়। বে গাছগুলিতে বেশী পোকা লাগে 





“ =", + ওল-ক্চু ৫১৯ _ ত 
সে গাছগুলির ডাটা. স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠে, পাতা ছোট হইয়া 
যায় ও গাছ অত্যান্ত তুৰ্কাল হইয়া পড়ে। 

ক্ষেত্রে একবার পোকা লাগিলে উহু! নিবারণ করা বড়ই কঠিন 
হহইযর। দাড়ার়। আলু মাটির উপরে উন্মুক্ত থাকিলে এই পোকার ডিঙ্ব 
প্রসবের সুবিধা হয় । অতএব যাহাতে আলু উন্মুক্ত না থাকে তাহার 
ব্যবস্থা করা উচিত। আক্রান্ত ক্দালু পোড়াইরা বা অন্ত কোন প্রকারে 
একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক । যে ক্ষেত্রে এই পোকা একবার 
লাগির্নাছে, সেখানে ২/৩ বৎসর ইহার চাষ না করিলেই ভাল হয় । 
এইরূপ পোকাধর! আলু ভাল আলুর সহিত রাখিলে তাহাতেও পোকা 
লাগিয়া থাকে। যে আপুতে অন্ন পোক লাগে তাহা সিদ্ধ করিয়া 
গবাদির খাপ্তে ব্যবহার করা যায়। 


ওহন-ক্চ (Amorphophallus Campanulatus, Arum ও 
N. 0. Aroidew) 


ইহার সংস্কৃত নাম--পূরণ । 

ওলের সংস্কৃত পধ্যাত-_-পূরণ, কন্দল, ক্রন্দ, ব্দর্শোস্ব। সরে, 
চিত্ৰদণ্ডক । নর 

আযুর্কোদে ইহার গুণাগুণ__শৃরণ--অগ্রিকীপক, রুক্ষ, কথায়, 
কুকারী, কটু, মলন্তপ্তকারক, বিশদ, রুভিকর, লু, কফ ও অর্শ-রোগ 
নাশক। পূরণের নাল রুচিকর, কফ ও বায়ু নাশক ও লঘু বিশেষতঃ 
অর্শ নাশক, কামবর্ধক ও অগ্নিৰীপক । 

দেশ ভেঙ্গে শূরণের নাম ।__বাংলাতে-_-ওল, চুরণ 7 উত্তর ভারতে-_ 
শুরণ, জমিকন্দ ; মহারাষ্ট্রে গোড়াশুরণ॥ ইতলঙ্গে_যাংচাকন্দা ৮ 
বোন্বাইযে__ন্দংলি পূরণ ; তামিলে--শূরণ ; কর্ণাটে_শৃরণ ও শুরণা; 
পুজরাটে--শূরণ ; ফারসীতে__ওল। 

















২৬৪ সব্জী 

গুল একটি উৎরুষ্ট তরকারি । ইহা! যেষন স্ুস্বাহ তেমনই পুষ্টিকর । 
অতি প্রাচীন. কাল হইতেই ভারতবর্ষে ইহার চাষ হুইয়া আসিতেছে । 
শান্ত বাতীত বিবিধ আয়ুৰ্বেদীয় উধের জন্যও ইহ! ব্যবহার হইয়া থাকে | 
ভারতবর্ষের মধো মাদ্রাজ ও মহীশৃরের- ওল সর্ব্বাপেক্ষা উৎক্বষ্ট । 
বাংল! দেশে হাওড়ার নিকটবর্তী সাতরাগাছি নামক স্থান ওলের জন্ত 
বিখ্যাত। পুর্বদবঙ্গে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা! এবং নোযাখালিতে উৎকৃষ্ট 
ওল জন্সিয়া থাকে | 

স্মাটি-__উচ্চ অথবা হাল্কা দো-স্খাশ মাটি ওলের চাষের পক্ষে 
উপযোগী । রস এবঃ ছায়াযুক্ত মাটিতে ইহ! ভাল জন্মে না ছায়াধুক্র 
সেঁৎসেঁতে মাটির ওল অতাস্ত কুটকুটে হয়; স্ব্তরাং উন্মুক্ত স্থানেই 
ইহা চাষ কর! বিধেয় । 

বীজ-_ওলের গাত্র হইতে থে সকল 'মুখী’ বাহির হয় উহাই ইহার 
ৰীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রোপণের পূর্বে একটি গর্ত্তের মধো 
মখীগুলি কয়েকদিন খড় চাপা দিয়া রাখিলেই উহা হইতে অন্কুর বাহির 
হয়। অগ্ধুরিত অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে রোপণ করাই সঙ্গত । 

াম্ব_পৌষ মাসে জমি কোদালী দ্বারা গভীর ভাবে খনন করিয়া 
মাটি উত্তম কূপে গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে । মাঘ মালে জমিতে এক 
হাত অস্ত্র সারি করিয়া প্রতোক সারিতে এক হাত অন্তর এক একটি 


" শর্ত করিতে হইবে এবং ওঁ গর্ভে একটি করিয়া সুখী পুঁতিয়! যাইতে 


হইবে। চারা বাহির না হওয়া পর্যান্ত মাঝে মাঝে এ গর্তে জলসিঞ্চন 
কুরিতে হয়। ওলের চাষের জন্ত কোন প্রকার সার ব্যবহার করা 
হয় না। মাঝে মাঝে জমির আগাছা নিড়াইয়া! দেওয়া ভিন্ন ইহার চাষে 
অন্ত কোনও পরিচর্যা নাই । 

এক বৎসরেই ওল তুলিবার উপযুক্ত হয় কিন্তু হুই বৎসর পরে 
তুলিলে ওল খুব বড় হয়। একটি বড় ওল ৩1৪ সের পরিমাণ 
ওজনের হইয়া! থাকে । 





ভদলবচ্চু (Colocasia antiquorum, Arum ; 
N. ০0. Aroides) 


আমরা সাধারণতঃ বে জংলা কচুর শাক রন্ধন করিয়! আহার 
করি, এ কচুই প্রণালী বিশেষে জলে জন্মাইতে পারিলে উহার কন্দ 
দীর্ঘ ও স্থল হয়, উহাই এদেশে জলকচু নামে খ্যাত । ইহ! বর্ষার 
সময়ের একটি উত্রুষ্ট তরকারি। ন্তান্ত তরকারির সহিত মিশ্রভাবে 
কিছ্বা একক ভাবেও ইহা দ্বারা প্রস্থত বাঞ্জন অতি উপাদের । এই 
কচুর চাকৃতি বেসম সহযোগে ভাঙ্ছিয়া খাওয়া চলে এবং খাইতেও 
বেশ স্বস্বাহ্‌ । ইহার পাতার নাল দ্বারা অভি উত্তম শাক প্রস্থত হয়। 
ইহার নাল অন্বলেও ব্যবহার হুইয়া থাকে। 

স্াটি_ইহা জলের ফসল, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ আবাঢ় মাসে যে 
জমিতে জল দীাড়ার এইরূপ নিয় ভূমি থব! পুরাতন পুঞ্চরিণী 
কিন্বা ডোবার কিনারা ক্গলকচু চাষের উপযোগী । 

ব্বীজ-_উশ্বক্ত অর্থাৎ কৌজযুক্ত স্থানে যে সকল জং*! কচু জন্মে 
ওঁ কচুর ‘মোথা”’ জলকচুর বীঙ্গরূপে বাবহার হইয়া থাকে। শীতকালে 
স্বভাবতঃই কচুর গাছ মরিয়া যার কিন্ত উহার মোথা মাটির নীচে 
থাকয় যায়। মাঘ মাসে ওঁ কচুর মোথা মাটি হইতে উঠাইরা 
৪/৫ দিন রৌদ্রে শুকাইয়! লইতে হয়। তৎপর একখণ্ড নিয় ভূমিতে 
কোদালী দ্বারা মাটি কোপাইয়! তাহা উত্তমরূপে গুড়! করিয়া লইতে 
হয়। এইরূপে বীঙ্গ-ছমি প্রস্তুত হইয়া গেলে জল ঢালিয়া এ জমির 
মাটি কাদা করিয়া লইয়া ৪/৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটি মো 
পুতিয়া যাইতে হয়। ওঁ মোথা হইতে চারা বাহির হইস্থা ১ ফুট 
পরিমাণ বড় হইলেই ক্ষেত্রে রোপণের উপযোগী হয়। 

চানম্ব--জলাশয়ের কিনারায় রোপণ করিলে ইহার জন্য কোন 
প্রকার চাষের প্রস্বোজন হয় না। চৈত্র মাসে জলাশয়ের জল বখন 
সর্বাপেক্ষা কষিয়া যাইবে তখন জল হইতে ২৩ হাত উপরের দিকে 
এক হাত স্তৱ এক একটি চারা পুঁতিয়া দিবে ! মাটি শক্ত থাকিলে 

৩৪ 


২৬৬ সব্জী 
৪ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। মাটি 
কাদা থাকিলে ও জিয়া দিলেই চলে। রোপণের পুর্বে চারাগুলির 
পাতা নালের মাঝামাঝি হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয় । 
ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইলে চৈত্রমাসে সর্বাপেক্ষা নিয় ও 
রসযুক্ জমিতে ২৩ খানা লাঙ্গল ও তদুপযুক্ত মই দিয়া জমি প্রস্থত 
করিত! লইতে হয়। পরে উল্লিখিত প্রণালীতে চারা রোপণ করিয়া 
বাইতে হয়। ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিলে চারাগুলি বসিয়া না যাওয়া 
পরাস্ত ২৩ বার জল সেচন করিতে হয়। 
পর্রবর্ক্তী শলিচিশ্যা_ন্দোষ্ট বাসের যখ্যই গাছগুলি বেশ 
বড় হইয়া উঠিবে, তখন উহাদের গোড়ার আগাছা তুলিয়! ফেলিতে 
হয়। ইহার পর গোড়াতে জল থাকিলেই গাছগুলি সতেজ হইয়া 
উঠে। ল্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পৰ্য্যন্ত এই কচু গাছের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়! গাছের বাহির দিকের খে পাতা যখন মরিয়া যাইবে সেইটিই 
পায়ের দ্বার! মাড়াইয়া৷ গাছের কাণ্ড হইতে পৃণক্‌ করিয়া ফেলিয়া 
গাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দিবে। ইহা! দ্বারা গাছের 
কন্দের অংশ বৃদ্ধি পায় এবং উল্লিখিত পচ! পাতা ও নাল সারের 
কার্ণ্য করিয়া উহাকে পুষ্ট করিয়া তুলে । এই প্রক্রিয়াটির উপর কচুর 
ফলন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়| থাকে। ভাল ফলন হইলে একটি কন্দ 
" এক হাতের উপর লম্বা এবং ৩” ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ইহয়| থাকে। 
শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে কার্তিক মাস পর্যাস্ত কচু তুলিবার সময়। 
গাছের নালগুলি একসঙ্গে ধরিয়া সঙ্জোরে টানিলেই কচু মাটি হইতে 
উঠিয়া আসিবে । তখন উহা জলে ধুইয়া যাটি ছাড়াইয়া লইতে হয় 
এবং উপর হইতে কতক নালসহ পাতাগুলি ছাটির! ফেলিয়া বাঙ্গারে 
, বিক্রয়ের জন্ত পাঠাইতে হয়। ইহার এক একটি কচু আকার ভেদে 
বেশ দাঘে বিক্রয় হইয়া থাকে । 








মুকা কচু ২৬৭ 


সুদী কচ (Colocasia antiquorum, Arum ; 
N. 0. Aroidem) 


* সাধারণতঃ বন্ধ কচু অথাৎ সচরাচর ব্সামরা বাহার শাক খাইয়া 
থাকি তাহার কন্দগুলিকেই মুকী কচু বলে। যত্ব পূর্বক চাব দ্বারা 
উহার উৎকর্ষ সাধন করা বায়। হহা একটি উৎকুষ্ট তরকারীর মধ্যে 
গণ্য । বাংলা দেশে আদকাল ইহার যথেষ্ট আবাদ হইত থাকে। 

স্মাি__উচ্চ অথচ এটেল-দো-জ্বাশ মাটিতে ইহার চাঁষ ভাল 
হয়। রস ও ছাঘাযুক্ত মাটি মুকী কচু চাষের পক্ষে অনুপযোগী । 
এরূপ স্থানে কচু জন্মিলেও তাং! “কুটুকুটে” হুইয়া থাকে ; ্ুতরাং 
উন্মুক্ত স্থানেই ইহার চাষ করা কণ্ঠব্য। লাল মাটিতে নুকী কচুর 
চাষ সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। ‘ 

বীজ-এই কচুর মোখা হইতেই ইহার চারা জন্মিরা থাকে । 
রোপণের পুর্বে মোধাগুলিকে পৃব্বলিখিত প্রণালীতে অন্ধুরিত করিয়া 
লইলে ভাল হয়। 

চাশ্ল-_-মাঘ মাসে কোদালী ছারা জমি গভীরভাবে খনন অধৰা 
লাঙ্গল দ্বারা গভীরভাবে চাষ করিয়া এবং মাটি উত্তমন্ধপে গুড়া 
করিয়া লইয়া জমির পাট করিতে হয়। তৎপরে এ জমিতে এক 
হাত অস্তর আলি বান্ধিয়া এ আলির উপর এক হাত অন্তর এক 
একটি যোথা রোপণ করিয়া মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিবে | চারা বাহির 
হওয়ার পূর্কো জমিতে রস না থাকিলে ২/৩ বার জল সিঞ্চনের দরকার । 
মাঝে মাঝে আগাছ! পরিষ্কার করিয়া ও মাটি খুঁড়িয়া দেওছা এবং 
আলিগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার মেরামত করা ভিন্ন ইহার চাবে 
অন্য কোন প্রকার পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না। আযাড় শ্রাবণ মাস 
হইতেই মুক্কী তুলিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে; তৰে আৰ্বিন কান্তিক 
মাসে তুলিলে উহা আকারে বেশ বড় হয়। 
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২৬৮ সব্জী 
মনন (Alocasia Indica, Arum ; 


N. 0. Aroidem) 


ইহার সংস্কৃত পর্ধায়__যানকন্দ এবং যহাচ্ছদ | 

আযুর্বেদে ইহার গুণাগুণ_শ্ীভবীর্ধা, স্বাদ, পশোখহারক এবং 
রক্রপিত্রনাশক । 

যানকচু অতি উৎকৃষ্ট তরকারী। ইহা যেমন সুস্থ তেমন 
নীরোগ । গোল আলুর প্রচলনের পরবে এদেশে মানকচুই «৫ 
শা বান অধিকার করিয়াছিল । গোল আলুর চাষের বাহুলোর 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাষ অনেক পরিমাণে হাস হইয়া! গিষ!ছে। 

“হালা দেশের মধো বরিশাল, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, 
যশোহর, খুল্না প্রভৃতি জেলাতে এখনও রীতিমত মানকচুর চাষ 
হইয়া থাকে। সঅন্তান্য স্থানে ৰাস্ত ক্ুষি হিসাবে ইহার অল্প বিস্তর 
চাষ হয়। 

স্না্টি_দো-জাশ সৃত্তিকাই মানের চাষের সমধিক উপযোগী। 
এটেল মাটিতে ইহা আদৌ, ভাল হয় না। বালুকা-ৰহুল যাটিতে ক্চু 
সরু হয় বটে কিন্ত উহার স্বাদ মিষ্ট হয়। নদী অথবা! অন্ক কোন 
জলাশয়ের তীরে মানের আবাদ করিলে কচু খুব বড় হুইয়া থাকে। 
নিলিখিত খনার বচনটি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে :_ 


“ প্‌ নদীর ধারে পুতলে কচু, 
প্রি কচু হন্ধ তিন হাত উচু। 

ব্ৰীজ নানকচুর মোথা অর্থাৎ কচুর উপরের দিকের পাতাসহ 
চারি আঙ্গুলি পরিমাণ অংশ ইহার বীজরূপে ব্যবহার হয়। ইহা 
ছাড়া কচুর শিকড় হইতে যে চার! বাহির হর তাহা! বীজরূপে ব্যবহার 
হইতে পারে। রীতিমত চাষ করিতে হইলে যোথার বীজ সংগ্রহ 
করা সুকঠিন, কারণ গোটা কচু খরিদ না করিলে মোথা পাইবার 
সম্ভাবনা নাই-__বিশেষতঃ বীজের জর যোখা কাটিয়া রাখিয়া! 





মানকচু ২৬৯ 
মোখাশৃন্ত। কচু বাঙ্গারে বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, স্থৃতরাৎ শিকড়ের 
চারাই বীজ পে ব্যবহার করিতে হুয়। বাস্ধ ক্ববি হিসাবে মোথার 
চারা ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

চান্ম_-যোথার চারা রোপণ করিতে হইলে পৌষ মাসে এবং 
শিকড়ের চারা রোপণ করিতে হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসে জমি কোদালী 
দ্বারা গভীরভাবে কোপাইয়! মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়! লইতে হয় 
এবং মাটির মধ্যস্থিত যাবতীয় আবকদ্রনা দূর করিয়! না ফেলিতে 
পারিলে এ জমিতে ভাল কচু জন্মে না। কচুর চাষের, জন্ক 'পুব. 
গভীর কর্ধণের আবগ্যক, এই নিমিত্তই কোদালী দারা তুমি খননের 
ব্যবস্থা আছে। মি উত্তমরূপে পাট হুইয়া গেলে দুই হাত অস্তর 
সারিবন্দি করিয়া প্রত্যেক সারিতে ২ হাত অন্তর' গর্ভ সু ড়িছা যোখ! 
বা চারা রোপণ করিবে। মোখ! রোপণ করিতে হইলে পূর্ব 
দিবস এগুলি দুইটি চোখ সহ কচু হইতে কাটিয়া লইয়া উহাতে 
কিছু ছাই মাখাইয়া রাখিবে- এবং পরদিবস বগারীতি রোপণ 
করিবে। 

স্নান্ল-_ছাইএর সার কচুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কচুর সার 
স্ঘদ্ধে খনার দুইটি বচন আছে: 

(১) কচু বনে ঢাল্‌লে ছাই, 
খনা! বলে তার সংখ্যা নাই । 
(২) গলে কুটি মানে ছাই, 
অম্নি কি কর্বো ভাই । 

ছাই বলিতে সর্বদাই কাঠের ছাই বুঝিতে হইবে. পাখুরে 
কয়লার ছাই প্রন্থোগে বিপরীত ফল হওয়ারই সম্ভাবনা! । যানের 
গোড়াতে ছাই দিলে বে স্থফল লাভ করা যায় তাহাতে কোনও 
সন্দেহের কারণ নাই। গোবর সার প্রয়োগে কচু খুব যোট! হয় 
বটে কিন্ত বড় কুট্‌কুটে হইয়া থাকে। ছায়াযুক্ত জায়গার লাগাইলেও 
কচু কুটকুটে হইয়া থাকে | পোড়া মাটির সারও ইহার পক্ষে যন্দ নহে। 








২৭০ সব্জী 


পব্বব্বজ্তী পন্রিভশ্যা--চার। রোপণের পর দিবস বৃষ্টি না 
হইলে তৃতীন্ধ দিবস চারার গোড়াতে একবার জল দিতে হয়। ইহার 
পরেও মাসেক বৃষ্টি না হইলে আর একবার জল সিঞ্চন কর! কর্তব্য । 
চারাগুলি হইতে যখন ছইটি করিয়া সাদা রংএর পাতা বাহির হইবে 
তখনই উহাদের গোড়াতে কিছু কিছু ছাই সার রূপে প্রয়োগ 
করিতে হর। তৎপর মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি উচ্ধাইয়! দিয়া 
'আল্গ! রাখিতে হইবে এবং জমির আগাছা নিড়াইক্! ফেলিবে। 
গোড়ার মাটি উষ্কাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই কিছু ছাই সাররূপে 
প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

চারা রোপণের ছুই বৎসর পরে মানকচু তুলিবার উপযুক্ত হয়। 
যশোহর এবং বরিশালে যে মানকচুর চাব হয় তাহা! এক বৎসরেই 
বেশ বড় হয় এবং এক বৎসর পরেই এ কচু তুলিয়া ক্কষকের! 
বিক্রয় করে। ক্ষেত্রে চাষ করিতে হইলে এঁ কচুর চার! আনাইয়া 
চাষ করাই কর্তৃব্য। 

ক্রুচুন্র শত্রু_শূকর এবং সঙ্জারু কচুর পরম শক্র। ইহারা 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কচু খাইয়া ফেলে। ক্ষেত্রের চারিদিকে 
উত্তমরূপে বেড়া দিতে না পারিলে ইহাদিগের কবল হইতে কচু 
রক্ষা, করা বানর ন!। বাত্রিকালেই ইহারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া! থাকে । 
শুকরের উপদ্রব সকল স্থানে হয় না, কিন্তু সঙ্গাক প্রায় সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া বায়। ইহারা একবার কচুর ক্ষেত্রের সন্ধান পাইলে 
ক্ষেত্রের নিকটবর্কী কোন জঙ্গলে গর্ভ খুড়িয়! বাসা প্রস্তুত করে। 
উহাদের চলাচলের রাপ্ডায় মাঝে মাঝে গা হইতে কাটা ঝরিয়ণ পড়ে । 
এ কাটার অনুসন্ধান করিয়াই উহাদের বাসার স্থান ঠিক কর! যাইতে 
পারে। উহাদের গর্ভের ছুইটি মুখ থাকে। ইহার একমুখে খড় কুটা 
ছার অগ্নিসংযোগ করিলেই অপর সুখ দিয়া উহার! বাহির হইয়! পড়ে। 
তখন উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে হয়। 





গারো! কচু ২৭১ 
পাতলা কুচ্‌ (Arum Sp. ; N. 0. Aroidew) 


পাহাড়িয়া জাতিগণ ঝুষ ক্বখির সঙ্গে ইহার চাষ করিয়া থাকে। 
বাংলা দেশে ইহা গারো কচু, নাগা কচু, পঞ্চমুখী কচু, পেঁচা কচু এবং 
হাতীনখ কচু নামে পরিচিত। ইহা অতি উপাদেয় তরকারী, রন্ধনে 
অতিশয় মোলায়েম হয় এবং 'অন্তান্য কচু অপেক্ষা ইহা! অধিকতর 
পুষ্টিকর । পাহাড় অঞ্চলে ছুভিক্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাপীগণ 
"কেবল এই কচু খাইরা জীবন ধারণ করে। আমাদের দেশে সচরাচর 
ইহা তরকারীতে বাবহার হয়। কেহ কেহ ইহা দ্বার! বিবিধ প্রকারের 
শিষ্টকও প্রস্তুত করিয়! থাকে। পু 

স্মাটি__পাহাড়ের গায়ের ঢালু জমিতে ‘ঝুম’ কুষির সঙ্গেই ইহা 
সর্ব্মাপেক্ষা ভাল জন্মে । সমতল ভূমিতে ইহার চাষ চলিতে পারে, 
তবে পাহাড়ে কচু অপেক্ষা সযতলভুমিঙ্গাত কচু আয়তনে ছোট 
হয়। সমতল ভূমিতে ইহার চাষ করিতে হইলে যে জমিতে বর্ধাগ্ 
জল দীড়াইতে না পারে এইরূপ হাল্কা দো-আশ জমি নির্বাচন 
করিতে হুয়। 

ল্বীজ-এই কচুর মোথা হইতে ভাল চারা হয় ন1। এই কচুর 
বীগ্ের জন্য কয়েকটি ভাল ক্চু বাছিয্া ঘরের ভিতর শিকাতে 
টাঙ্গাঈয়া রাখিতে হয়। এরূপভাবে রাখিয়া দিলেই কচুগুলি ক্রমে 
শুকাইয়া যাইয়৷ উহার গায়ের চোখগুলি হইতে এক একটি চারা 
বাহির হর। এগুলি কচুর গা হইতে কাটিয়া লইরা ক্ষেত্রে রোপণ 
করিবে। 

চাশ্ব--ফাব্তন চৈত্র মাসে জমিতে চাষ ও যই দিয়া মাটি উত্তমরূপে 
গুড করিয়া লইবে। এই ফসলের জন্তা গভীর চাষের প্রয়োঞ্জন হয 
এবং মাটির ধূলার যত হওয়া দরকার । জমি প্রস্তুত হইরা গেলে 
বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে এক হাত অন্তর সারি করিয়া প্রত্তি সারিতে 
এক হাত অন্তর চারা রোপণ করিবে । চারাগুলি বসিয়া একটু বড় 
হইলেই উহাদের গোড়ান্র আলি বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য। ইহার পর 





২৭২ সব্জী 


ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদাই পুরাতন পাতাগুলি বাছিয়। ফেলিবে। 
ইহা বাতীত এই ফসলের অন্ত কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। 
মাথ যাসে গাছের পাতাগুলি মরিয়া যায়। সমস্ত পাতা মরিয়া যাওয়ার 
পূর্বেই কচু তুলিয়া ফেলিতে হয়। এক একটি কচুর ওজন আধ 
সের হইতে পাচ সের পরাস্ত হইয়া থাকে | এক বিঘা জমিতে এই কচু 
১০৮ মণ হইতে ১৫* মণ পর্যাস্ত ফলিতে দেখ! যায়। প্রতি মণ ১৮ 
টাকা হইতে ২. টাকা হিসাবে বিক্ৰয় হয়। 


তোল (Solanum Melongena. Brinjal, Eggplant ; 
N 0. Solanacemw) 


ইহার সংস্কৃত নাম--বৃস্তাক । ot 
সংস্কৃত পথ্যায়__বুস্তাক, বা্াকু, বৃস্তা, ভার্টিকা, ভণ্টাকী, কুকুটাড 
(সাদা বেগুণ )। 
আয্র্কেদে উহার গুপাগুপ-_বেগুপ স্বাদ, তীক্ষোষবীর্ধা, পাকে কটু, 
পিত্ত প্রদ, গ্রীতিজনক, অগ্রিনীপক, শুক্রবদ্ধক ও লঘু, কফ, বায়ু, কদর, 
অরুচি ও কাশ নাশক । পাক! বেগুণ পিত্রবর্্ধক ও শুরুপাক। 
দেশভেদে নাম ।__বাহলাতে _বেগুণ, বাইগন, বাইঙ্গন। উত্তর 
ভারতে-_বৈঙ্গন, ভণ্টা, ভট! । মহারাষ্ট্রেববাংগে। গুজরাটে-_বিরঙ্গনা, 
* বিরংগনী । কর্ণাটে_-ব্দনে । তৈলঙ্গে__বাংকায়া। উৎক্লে_বাইগুণ। 
তাণিলে--কুঠিরেকই বাই। আরবীতে--বা্দজাৰ।  ফারসীতে_- 
বাদংগান। 
এতঙ্দেশে সাধারণতঃ ছুই প্রকার বেগুণের চাষ হইন্া: থাকে 
(১) বড়, বেগুণ ও কুলী বেগুণ। বড় বেশুণের মধ্যে সুক্তকেশী ও 
এলোকেশী বেগগই শ্রেষ্ট । আমাদেএ দেশে ইহার ্দাবাদ অধিক হয়। 


করা 











বেগুণ ২৭৩ 


কুলী বেগুণ বড় বেগ্ুণ হুইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা! ছোট এবং 
লব্বাকৃতি । 

স্বাডি_উচ্চ উত্ভিচ্ছ পদার্থ ঘটিত জমিই বেগুণের পক্ষে উতৎ্রষ্ট। 
জমি এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হুইবে যেন তাহার উপরে জল দাড়াইতে 
না পারে। কারণ জমিতে ছল, দাড়াইয়া থাকিলে উহা বেগুণের পক্ষে 
অত্যন্ত অনিষ্টকারী । নদীর তীরের দূমিই ইহার চাষের পক্ষে বেশ 
উপযুক্ত এবং ইহাতে ফলনও যথেষ্ট হয়। কাদ| জমিতে বেগুণ ছোট 
হইয়া থাকে বটে কিন্ত অপেক্ষাক্বত মিষ্ট হয়। ক 

সান্র_এক বিছা! বেগ্ণের জমির জন্ত নিজলিশিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলি নিমলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন :_ 


নাইঃট্রান্দেন ১৩ সের 
পটাশ শি ৩০ ০ 
এাহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড .. ৮ দি 


অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে সার দেওয়া জমি হইতে বিনা সারের 
জমিতেই ইহার ফলন বেশী হয়। বীন্গ বপন করিবার ও বীন্দদনি হইতে 
চার! তুলিয় পু তিবার সময় ছাই ও চুপ ব্যবহার খুব ভাল। 
ন্বীজ-নিন্ক্বান্ন ও হ্লোপণ প্রন্পীতলী-_গাছের মধ্যে ছে 
ফ্ষলগুলি বেশ বড় হয় তাহ! হইতেই বীজ্গ সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত । 
উহা! পাকিলে গাছ হইতে তুলিয়া লইন্াা মাঝামাঝি ভাবে কাটিতে এবং 
২/৩ দিন ধরিয়! পচাইয়! বীঙ্গ ছাড়াইযনা লইতে হয়। পরে এগুলি 
লে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া শুকান ন্সাব্হাক। যে স্থানে স্থখ্যোন্তাপ 
প্রথর নহে সেখানেই বীঙ্গ বপন করিয়া চার! উৎপাদন করিবে। 
কারণ প্রখর সুর্য্যোত্বাপে উপ্ত বীজ নষ্ট হইয়া! যায়, এমন কি উহ! হইতে 
"চারা গাছ ব্দাদৌ গঙ্গায় না। চার! গাছ প্রস্তত করিবার জন্য জনিকে 
- বিশেষ ভাবে ‘পাটা করিতে হয়। আলগা! ও নরম মাটি না হইলে 
গাছ ভাল হয় ন!। আমাদের দেশী কোদালে ২1১ বিঘা জমি আস্ত 
করা যার বটে কিন্তু ধাহারা। বেনী জমি আবাদ কামতে ডাহেন তাহাদের 





<‘ 





২৭৪ সব্জী 

"পক্ষে লাঙ্গল ব্যবহার করাই ভাল? ইহাতে খরচও অপেক্ষাকৃত কম 
-শড়ে। বীজ জমিতে সার দিলে চারাগুলি বেশ সতেদ্গ ও পুষ্ট হয়। 
-৯-বীজ জমি. প্রস্তুত করিতে পচা গোবর, ছাই, ও সামান্ত পরিমাণে চুপ 
সার ব্যবহার কলা কর্তব্য । পৌষ-মা্ নাস হইতেই জমি প্রস্তুত 
“আরম্ভ করির! চৈত্র বৈশাখ যাসে বীজ বপন করিতে হয়। ৰীল 
পনের পরেই যদি এক পশলা বৃষ্টি হুইয়! যান্ তবে আর জল ফেচন 
করিয়া জমি ভিঙ্রাইবার দরকার করে না। বীজ বপন করিয়া উপরি- 
- ভাগ মাটি ছারা ঢাকিয়া দেওয়া কর্তৃবা। বীজ বপনের পর যদি মাটি 
5 _ ভিঙ্গা, ন! থাকে কিংবা বৃষ্টি না হয় তাহ! হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় 
__ 'লমাতায় জল সেচন করা দরকার কারণ বীজের মাটি ভিদ! থাকা 
+ প্রয়োজন। বীঙগঙ্গমি ঠাও! জায়গায় না হইলে বপনের পর স্্ধ্যোন্তাপ 
হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত তাল ব! কলার পাতা দ্বার! জমি ঢাকিয়! দেওয়া! 
_ ক্র্তব্য। বপনের ৩/৪ দিন মধ্যেই চার! গাছ বাহির হয়। বৃষ্টি বেশী 
হইলে জমি হইতে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবন্থ| পূর্ব হইতেই কর! 
প্রয়োজন | চারাগুলি বাহির হইলে অনেক পোকা ব্মাপিক্ উহাদিগকে 
আক্রমণ করে। উহা! হইতে নি্কৃতি পাওয়ার জন্য ছাই ও চুণের গুঁড়া 

গাছের ও জমির উপর ছড়াইয়! দেওয়! যুক্তিসঙ্গত । 
যে জমিতে চারা গাছ রোপণ করিতে হইবে সেই জমিও পৌষ- 
মাঘ মাস হইতে প্রস্তুত করিতে হইবে । এই সময় হইতে বৈশাখ মাস 
“পর্যন্ত প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া! চাষ দিয়া রাখিলে জমির 
অবস্থা সুন্দর হয় এবং আগাছা ও কীট শুন্ত হইয়া থাকে। এরূপ 
চাষের দ্বার! জমির উর্বর! শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বৈশাখের মাঝামাঝিতে 
চাষ ও মই দারা জমি বেশ ‘পাট’ করিয়া জমির চারিদিকে নাল! কাটিতে 
হয় ; কারণ জমিতে জল দাড়াইলে উহ! নালা দিয়! বাহির হইয়া! যাইতে 
১. পারিবে। ৩ ফুট অন্তর জুলি করিয়া খর জুলির মধ্যে ৩ ফুট অস্তর চারা 
- গাছ রোপণ করা দরকার। বেন ঘন পুঁতিলে গাছের অনিষ্ট হইতে 
_[ পারে। রোপণের পর প্রত্যেক গাছের তলায় পু ড়া খৈল, চুণ ও ছাই, 
178 ডি! যাহ, ১০) দিন পরে গাছের 


০ 





















বেগুণ সি ২৭৫ 


ফাকের জমি, কোদালী ছারা সমতল করিনা দেওয়া আবশ্যক. এবং মরণ . 
৯৭১৪) ক্লিন, পরে জুলিগুলিকে উচু করিয়া. দেওয়া. কর্তব্য । চারা 
রোপণের পর বৃষ্টি হইলে বা হুইবার সম্ভাবন! খাকিলে জল সেচন =! 
করিলে চলে। যদি পৌৰ মাসে খুব বৃষ্টির পর গাছ রোপণ কর! হয়: 
তাহ! হইলে কার্তিক মাস পর্থাস্ত আর জল সেচন করিতে, হ্য় 








কািক হইতে চৈত্র পণ, মাসে একবার করিয়! জল সেচন। প্রশস্ত । ও 


শ্রাবণ মাস হইতেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। শ্রাবণ হইতে আাস্বিন 
মাস মধ্যে গাছের গোড়ান্গ মাটি দিলে গাছ বেশ সতে্গ হইয় উঠে, . 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বেগুণ গাছ রোপণ কর! হয় 


পূর্কবেঙ্গে ইহা শীত কালের ফসল বলিয়া গণ্য । তথায় আত্বিন ও. 
কাঠ্িক মাসে চারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাল. 
পর্যন্ত ফলিয়। থাকে । বিভিন্ন সম্ধে চারা রোপণ করিয়া সারা বৎসর * 


বেগুণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য আশ্বিন ও বৈশাখ মাসে 
ৰীজ্জ বপন করিতে হয়। কখনও কখনও ফান্যন মাসে বীজ বপন 
করিয়া বৈশাখ মাসে চারা গাছ তুলিয়া রোপণ কর! যায়। এই 
গাছগুলি ভার হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফল দেয়। যে সকল গাছ ফান্ধনে 
ফল দেয় না, সেগুলিকে ছাটয়া তলায় সার দিলে ও জল সেচন 
করিলে জ্োষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া বায়। বিঘা প্রতি 
৮০ মণ হইতে ১২৫ মণ পৰ্য্যন্ত ফলন হয় । 4 

" কুলী বেগুণের বীঙ্গ আশ্বিন-কার্যিক মাসে বপন করিয়া কার্তিক, 
অগ্রহায়ণ মাসে উহ! তুলিক! আনিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ফান্ধন 
হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পধ্যন্ত উহার! ফল দেয় । 

পোকা ও প্রতিক্কাল--বেগ্ডণের গাছ অনেক প্রকার 
পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ইহাতে প্রায়ই “ধস!” ধরিয়া থাকে । 
তুলসীমার! বলিয়া এক প্রকার রোগ ইহাকে আক্রমণ করে। যে গুলিতে 
খসা ধরে, সেগুলি উপড়াইর| পোড়াইয়! ফেলা উচিত। এক প্রকার 


জীবাণু হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয এবং গাছের গোড়ায় জল - 


দাড়াইলে উহ! বিশেষ ভাবে পরিবাদ্ধত হইয়া থাকে । 
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(১) বেগুন গাছ প্রায়ই শুকাইয়া াইতে ও বেগুন ‘কানা’ হইতে + 
দেখা যাগ । ছই প্রকার পোকা ছারা গাছ ও ফলের এই অনিষ্ট হয়। 
এক জাতীয় পোকার কড়া ফল ও গাছের ডগা নষ্ট করে এবং অত্যধিক, 
পরিমাপে ফলের ক্ষতি করে। এই জাতীয় হরী-প্রঙ্গাপতি ফল কিংবা 
ভগার উপর ডিব্ব প্রসব করিরা বায়। ডিম ক্ষুটিবার' পর কীড়াগুলি 
ছিদ্র করিয়া ফল এ গার ভিতর প্রবেশ করে ও শাঁস খাইয়া 
ফেলে । 

(২) অপর জাতীর পোকার কীড়া কেবলমাত্র গাছই নষ্ট করে| 
ইহাদের লী-প্রদ্গাপতি গাছে ডাটার উপরে ডিম্ব প্রসব করিয়া বায়। 
ডিম ফুটলে কীড়াগুলি ছিদ্র করি! ভাটার ভিতরে প্রবেশ করে এবং 
গাছের শাপ খাইথা গাছটিকে একেবারে মারিস ফেলে। শুক ডগা 
ও ‘কানা’ (পোকার ধরা) বেগ্ুণগুলি সমর মত তুলিয়া পোড়াইয়া 
ফেলাই ইহার একমাত্র প্রতিকার । 


সুহল! (Raphanus Sativus, Radish ; N. 0. Crucifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম--মূলক ৷ 

_সথলার সংস্ক পর্্যার--সূলক ও হন্তিদন্ত এই ছইটি বড় সূলার এবং 
কালমূল, কপোতিকা এই দুইটি চাণকা সুলা বা কচি সূলার পথ্যায়। 
কচি মূলাকে কপোতিকাও বলে। 

“সায্কেদে সুলার গুণাপুণ--মূল! বায়ুজনক, কুচিকর, স্বরশোধক, 
উত্ববীৰ্ণ্য, পাচক, লঘু, ত্রিদোহজ, শ্বাসরোগ, অক্ষিপীড়া, গলরোগ ও 
লীনস রোগ নাশক। তৈল সিদ্ধ মূলা ত্রিদোষ নাশক । শু মূলা 
শোখ নাশক, লঘু ও ত্রিদোবস । ইহার কও পিত না 
নুলার ফল বায়, ও কফ নাশক । 
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দেশভেদে মূলার নাম ।--বাংলাতে--মূলা ; উত্তর ভারতে _ সুলী, বড়ী 

সুলী,, সূলা, মূলীকী ফলী ; মহাকাষ্টে--সূল্গা, চণকষূলী ; কর্ণাটে__সুলংগী ; 
- তৈলঙ্ে--মুল্ঙ্গীচেট্ট, , শৃতি দংপা; গুক্সরাটে-_সুল, সূল1 ফলী, যোগ্রী ; 

'সারবীতে--ফজলু, বজকলফবন্দল ; ফারসীতে__তুখ্তুণ্যতুখ । 

বঙ্গদেশে মূলার চাষ প্রা সর্বত্রই দেখা বায়। শীত খতুতে 
এদেশে বহা একটি গাধান তরকারী মখো গণ্য । 

সাটি উচু বেলে জমিই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । 

জ্লান্ল-_বিধা প্রতি ২২ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিলে 
বেশ ফল পাওয়া যাক্। 

এক বিঘ! মুলার জমির জন্য নিয়লিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয 


নাইট্রোজেন * হইতে ৮ লের। 
পটাশ re হিলন সজতর। 
আ্রহণোপয়োগী ফস্ফরিক এসিড ... ৭ = ৯লের। 


“" চান্দ--বৰ্ধাকালে জমিতে বার বার চাষ দিয়া মাটি একেবারে 
খড়! করিয়া ফেলিবে । খনার বচনে আছে :_ 

যোল চাষে মূলা 

ভার অর্দ্ধেক তুলা ৷ 
হৃতরাৎ বূলার আবাদে চাষ খুব গভীর হওয়া প্রারোজ্ন। নতুবা 
সবল! ঝড় হয় না। আশ্বিন কার্তিক মাসে জমির উপর বীজ ছিটাইয়? 
বপন করিতে হয়। বপনের পর 'আল্গান্ভাবে মই চালাইর! ৰীঙ্গগুলি 
ঢাকিয়া! দেওয়া কর্তৃব্য। বিঘা! প্রতি ৫/৬ ছটাক বীজের প্ররোজ্গন 
হয়। বপনের পর এক সপ্তাহের মঞ্চেই গাছ বাহির হুইয়া! থাকে। 
জমিতে আগাছা জন্মিলে ১৫৷১৬ দিন পরে নিড়ানীর সাহাযো তাহা 
উঠাইয়! ফেল! উচিত । গাছ খুব খন হুইয়া উঠিলে যাঝে যাঝে 
কতকগুলি গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া পরস্পর ৯1১* ইঞ্চি অন্তর করিয়া 
দিলে অবশিষ্ট গাছ বেশ সতেন্গ হইয়া উঠে। পরে কোদালীর 

















এবং চীনা মূলাই খাইতে হুন্থাছু। 
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সাহাযো মাটি কোপাইফ্! ব্দাবস্তক মেত স্মাগাছ্ বাছিয়া. ফেল ও 
জল সিঞ্চন করা কর্তবা। এই ফসলের জ্বি সর্বদাই খুঁড়িয যাটি, 
ন্মাল্গ! করি! দিলে গাছ লী শীত বাড়িয়া উঠে। বৎসরের ক্সধিকাঁংশ ক 
সময়ই সুলার চাষ হইতে পারেন কিন্তু অগ্রহায়ণ, খাস 
ইচ্ছার মেক স্বাদ হয়, অন্ত কোন বাসে সেরূপ হয় না। 

বীজ ব্রক্ষান্র লিস্মম--সতেদ গাছ হইতেই নীল সংগ্রহ 
করা উচিত। পৌষ মাসে এইরূপ কতকগুলি গাছ উঠাইর! 'নিদান্ধ 
কাটিরা ফেলিয়া, উপরার্দ্ধ পুনরার পুতি দিলে সেই গাছ হইতে যে 
ফল বাহির হয় তাহা হইতে বীক্ষ সংগ্রহ করিয়া পর বৎসরের জন 
রাখা বিধের। 

মূলা নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যান । কিন্তু বোদ্বাই, রামপাল, 


মুলার বীন্গ বিক্রয় ্বারাও হথেন্ট লাভ হইতে পারে। fe কার 


দেপ্নী শিস্ম (Dolichos Lablab, Country Bean ; 
N. 0. Leguminosm) 
ইহার সংস্কত নাম--শিখি । ৯০ 
শিমের সংস্কত পর্যায় ।_-াকৃতি ও গুণভেদে শিশ্ষী কার, 
(3) শিথী, (২) কোল শিশ্বী। কোল শিশী, কুক ফলা, খটা, শূকর 
নাতিকা, এই কয়টি কোল শিশ্ধীর পধ্যার ; এবং শিষ্বী, কুশিশ্বী, 





কুৎসাহবা,, পৃস্তকশিৰি ক, এই কয়টি শিশ্ষীর পর্যায় । < 
আবুর্ক্দেদে শিন্বীর গণাগুশ--কোল শিন্বী বায়নাশক, গুরু, আম ও 

কফপিত্তকর। শিষ্ী শীতবী্া, গুকপাক, বলকর, কফপ্রদ, বায়ু ও } 

পিত্বনাশক। . Ds 
েশতেনে শিশীর নাম ।--বাংলাতে শিষ, শেষ, ছিস্ডা, ছিবইক।. ? 





দেশী শিম ২৭৯ 
উত্তর ভারতে__ সেম,” লোলিয়া “সেম, সেখি ; নহারান্ট্রেখক়সাবল ; 
গুন্গরাটে -পরবোলিয়া ; তৈলঙ্গে--কারচিকটু । 

শিম নীতকালের একটি উৎরুক্ট তরকারী । ইহ কচি ব্দবস্থায 
তরকারীতে খাইতে হয়। একজাতীর ছোট শিম আছে, পরিপঞ্ক অবস্থায় 
তাহার ৰীজ ভাইলরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে | আমাদের দেশে বিরা, 
শাদা, পুটিয়া, বাঘনলী, নলডোগ প্রভৃতি কয়েক প্রকার শিষ দেখিতে 


পাওয়া যায়। ইহাদের চাষের প্রণালী প্রান্মই একই রকমের । 


. স্নাটি-প্রান্থ সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই শিমের চাষ হইতে 
পারে, তরে দো-আঁশ ও বেলে-দেগ্রাশ মাটিতে ইহার ফলন ভাল 
হয়। যে জমিতে বর্ধাতে জল দাড়াইয়া থাকে এরূপ জমিতে ইহার 
চাষ করা উচিত নহে, কারণ শিমের গাছ হইতে ছই বৎসর ফল 


“পাওয়া বার; সুতরাং উচ্চ তূমিতেই শিমের চাষ কর! কর্তব্য । « ‘ 
_খাহার! এক বৎসরের ফসলরূপে করিতে চাহেন ভাহারা নি পলি-পড়া 


ছুমিতেও ইহার চাব করিতে পারেন। * 
োম্ব_চৈত্র কিৰ বৈশাখ মাসে কোদালী দ্বার! জমি কোপাইছ। 
মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইবে। অধবা ৩/৪ বার সাষান্ত চাষ ও 
মই দিয়া| জমি প্রন্থত করিয়া লইবে। পরে ক্ষেত্রে ৪ হাত অন্তর সারি 
করিয়া! ৪ হাত ব্যবধানে আধ হাত গভীর এক একটি গণ্ঠ খুঁড়িবে। 
গর্তের মাটির সহিত কিছু পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া| উহ! হন্ত 
দ্বারা চাপিয়া দিবে। তদনস্্র প্রত্যেক মানার 4৬টি হিসাবে বীজ 
রোপণ করিবে। ১ বিঘা! জমির জন্ঞ /১॥ সের বীজের প্রয়োজন হুয়। 
রোপণের ১৯:১২ দিন মধ্যেই বীজ্দ হইতে চারা বাহির হুইয়া খাকে । 
পন্রিচশ্যা--চারাগুলি ১ কুট পরিমাণ বড় হইলেই 
প্রত্যেক মাদার অপেক্ষারুত সবল ও সতেজ ২৩টি গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট 
গাছগুলি তুলিয়া ফেলিবে। উপযুক্তরপ বৃষ্টিপাত না হইলে মাঝে 
মাঝে জল সিঞ্চন ক?! আবশ্যক । গাছ হইতে লতা বাহির হইলেই 
উহার চারিদিকে লব্ব! অথচ ঝাড়ালো! কঞ্চি কিন্বা গাছের ভাল পুতি 
দিতে হয । ক্ষেত্রে চাব করিলে মাচান্স: বন্দোবস্ত ন! করিয়া! প্রত্যেক 


৬ 


টে 
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মাদার গাছের জন্ত এরূপ কঞ্চির বন্দোবস্ত করাই" ভাল। তাহাতে 
গাছগ্চলি অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ন! পাওয়ার দরুণ ক্অন্-.. 
পরিসরের মধ্যে অধিক সংখ্যক ফল প্রদান করিয়। থাকে এবং এ সফল 
ক্ল চয়নের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা! হয়। 
বাস্ত কুষি হিসাবে ইহার গাছ স্থজন করিতে হুইলে বাড়ীর কোন 
উন্মুক্ত স্থানে এক হাত দৈ্খ্যে প্ৰস্থে ও এক হাত গভীর গর্ত খনন 
করিয়া! পূর্বোক্ত প্রণালীতে বীজ বপন করিতে হক্স। বাস্ত কুষি জাত, 
গাছ মাচা অথবা নিকটবর্তী অন্ত কোন গাছের উপরে লতাইঘা 
দিতে হয়। 
এক বিঘা শিমের জমির জন্ত নি্লিখিত রাসাম্ছনিক উপাদানপুলি 
নিছলিখিত পরিষাণে আবশ্যক হয় -__ 
নাইট্রোজেন *'- > হইতে ২ শসের। 
পটাশ ৭০:১৫ লের 
শ্রহশোপযোগী ফস্ফরিক এসিড < ১০লের। 


ল্লাঞ্পান্ল ীন্ন (Phaseolus Multiflorus, Runner Bean ; 
N. 0. 15685550585) 


ইহা ব্রভ্‌ বীনেরই একটি উপজাতি । ভাদ্র হইতে কান্তিক মাস পথান্ত 
ইহার চাষের সমর । চাষ প্রণালী ত্র বীনেরই শ্ক্ূপ। ইহা ত্র বীনের 
ভায় এক পটাতে এক সার অথব! এক পটাতে ছুই সার করিয়াও বপন 


করা যায় । এক পটাতে এক সার বপন করিলে ৪ ছুট অন্তর > ফুট . 


শ্রন্থে ৩ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া এ নালার মধ্যে ১ সট অন্তর অস্তর 
হাল কল আর এক পটীতে ডবল লাইনে বীল বপন করিতে 

হইলে ৬ কুট অন্তর ২ ফুট প্রন্থে ৩ ইঞ্চি গভীর নাল! কাটিয়া 
উই নালার ঠিক মধ্যস্থানে সমান দুরে দুই লাইন কারিয়া ১ ফুট অস্তর বীজ 


ৰ 





ফরাস বীন ২৮১ 


বপন করিবে ।: বীজগুলি এমন ভাবে বপন করিতে হুইবে যেন ছুই 
লাইনের গাছপ্ডলি পরল্পর পাশাপাশি না জন্গিয়া রাকা বাকা 278588) 
ভাবে জন্মিতে পারে । 

রাণার বীনের গাছগুলি লতানে বিধায় উহাদের অবলম্বনের জন্য 
ক্ষেতের মধ্যে নালা স্থানে বাশের ঝাড়ালো কঞ্চি অথবা গাছের ভাল 
পুঁতিয়া দিবে । 


ফ্লাস বলীন্ন (Phaseolus Vulgaris, French Bean ; 
N. 0. 79853159985) 


ইহার ৫টা উপজাতি আছে, তন্মধ্যে লাদ রংএর সর্ত (ঠাই 
বিশেষভাবে আদরনীয়। 
অল ছায়াযুক্ত হাল্কা দৌ-আশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে 
উপযোগী। ভাদ্র মাস হইতে কান্তিক মাল পরাস্ত ইহার 
ৰীঙ্গ বপনের লমন্। প্রতি বিঘায় প্রার আড়াই সের বীজের 
প্রয়োজন । 
> হাত অন্তর > হাত চওড়া ও ছই ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া, এ 
নালাতে দুই লাইনে ৩ ইঞ্চি অন্তর মাদ1 করিয়া বীজ বপন করিত 
হইবে এবং ৰীদগুলি ১" ইঞ্চি গুঁড়া মাটি দ্বার! ঢাকিয়া! দিতে হুইবে। 
. মাদার মাটীর সঙ্গে কিছু পুরাতন গোবর সার এবং গলিত উদ্ভিজ্জ 
সার মিশ্রিত করিয়া! দিলে ফলন ভাল হইছ্থ। থাকে | আবশ্াকমতে 
জলসিঞ্চন, আগাছ1 পরিক্কার এবং গোড়ার মাটি খুঁড়িঘা দেওয়া 
ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার পরিচর্যা নাই। ইহার গাছগুলি খর্ব ও 
ঝাড়ালে! হয় বলিয়া ইহার লতাইবার জন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত 


“ করিতে হয় লা। i 
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গোত্রা ব্বীন বা! চারক্কোলদী শিম 
(Psophocarpus Tetragonolobus, Goa Bean; 
N. 0. Leguminoss) 


এই শিষের আকুতি আয়ডাকার, এই জন্তাই ইহাকে চারকোলী 
শিষ বলে। ইহা ৬ ইঞ্চি হইতে ৯* ইঞ্চি পৰ্যন্ত লব| হুইয়া 
খাকে। ভারতের উফ্যগ্ুলস্থ প্রদেশ সমূহে ইহা সচরাচর . বঙ্ত 
অবস্থার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চাব-প্রপালী ফরাল বীনের 
অন্থৱণ । 


৬ 
ন্পববী (Vigna Catjang, Cowpea ; 
a N.0. Leguminose) রা 


ইহার সংস্কত নাম--রাঞ্যাব । 

লংস্কৃত পর্থ্যাত্_রাজমাৰব, ধবল, নিষ্পাব, রাজশিখী, বক, শ্বেত- 
শিন্দিক। 

আযুর্যোদে ইহার গুণাগুণ--রাজমায স্বাছ, রুক্ষ, কষা, তৃপ্তিঙ্গনক, - 
লধুপাক, যল সংগ্রাহক, বায় কফ ভরহন্ত বর্ধক, অতীব বলকারক, 
অত্যন্ত বলপ্রবর্জুক ও রুচিকর। 

দেশভেদে ইহার নাম ।-_বাংলাতে--বরবটী | উত্তর ভারতে_ 
লোৰিয়া, বৈরস, বোড়।। মহারাষ্ট্রে_নীলউরীদ, চতষপা। কর্ণাটে__. 
ৰরবটা, অলসংদে । গুছরাটে_চোলা। পাজাবে-বৈস। পারক্রে-_ 
লোৰিয়া। আরবে--ফরিকা। 

ইহা ওটি জাতীর একপ্রকার লতান সবৃঙী। ইহার শুটিগুলি সক, 
গোলাকার এবং দীর্ঘ। সাদ! ও লাল ভেদে ইহার ছুইটি জাতি দেখিতে 
এবং কচি অবস্থায় ইহ! তরকারিতে খাহঁতে স্স্বাহ। 


ন 











বরবটী ৮ ২৮৩ 


কোন কোন স্থানে ইহার বাজ দ্বার! ডাইল প্রস্তত করিয়া আছার করে। 
ইহ ছাড়! বেসন পে মিষ্টাত্র প্রস্তত কার্ধে ইহার বহুল ব্যবহার হয । 

বর্ধাকালে ইহা ক্ষেত্রে জন্মাইরা গবাদ্দির কীচাঘাস রূপে ব্যবহার 
করা বার। একবার কাটিৎ1 আনি! গবাদির খাত্ধরূপে ব্যবহার করিলে 
পুনরার উহা হইতে পূর্ববৎ গাছ উৎপর হয় । এইরূপে ২:৩ বার কাটিয়া 
ব্যবহার করা চলে। 

দো-্জাশ মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । বীজ শস্যের জন্য 
খরিফ ও রবিশত্তন্ধপে বৎসরে এই ছুইবার ইহার চাষ চলিতে পারে। 
আশ্বিন কার্ঠিক মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া প্রতি বিদায় /॥* সের 
বীঙ্গ ছিটাইয়| বপন করিতে হয় । পোৰ মাখ মাসে ইহার ফলন ব্রত 
হয়, তখন ইহা! সব্জী হিসাবে ব্যবহার কর! বায | ক্ষপল হিসাবে 
চাষ করিলে ফান্যন চৈত্রে ফল পাকিলে, জনি হইতে গাছসহ ভুলিয়া 
ঝাড়িয়া বীঙ্গ সংগ্রহ করিতে হয । বিঘা প্রতি ৩ বা ৩॥ মণ শুষ্ক ডাইল. 
অথবা ১৫ মণ কাচা শুটি পাওয়া যাছ। ছাই এবং গোবর সার এই 
ফসলের পক্ষে উপযোগী । 

গবাদির খান হিসাবে চাষ করিতে হইলে বৈশাখের প্রথম ভাগে 
বঙ্গ বপন করিতে হয়, জ্ষ্ঠ মাসেই ইহার গাছপ্ডলি বেশ বড় হইয়া 
উঠে তখন উহ! ক্ষেত্র হইতে কাটিয়। আনিয়া, গবাদির খান্ডরূণপে ব্যবহার 
হয়। পুনরায় আযাঢ় মাসের মধ্যে এ সকল কর্তিত গাছের গোড়া 
হইতে ‘ফেক্রী’ গঙ্গাইরা ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া! যার, তখন আবার উহ! কাটিয়া 
আনিলে পুনরাত্র শ্রাবণ মাপে আর একবার কাটিবার উপযুক্ত হয়। 
প্রতিবারে ৪*1৫* যণ কাচা ভাটা ও পাতা পাও] যান্ধ। এই বৈশাখ 
যালের বোনা ফসল গো+খাস্্ধপে ব্যবহার লা করিলে ইহা হইতে 
বথাসময়ে বীজশস্ত পাওয়া যা । 





গধাৰির আন্ত বৎসরের সকল সময়েই জবির ‘যো বি 
ইহার চাষ করা ল, এবং সাংছ টিকে সান করিলেই কাটি 
গবাদির খবস্কাূপে ব্যবহার করা বার । 
a 1 ৯ NONE 
Ld ৮৪ 
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২৪ সব্জী 


ব্িল্নাতি সউ (Pisum Sativum, English Pea ; 
N. 0. Leguminose) 


বিলাতি ষটরের শু টিগুলি দেশী মটরের শু টি অপেক্ষ। আকারে বড় 
এবং উহার বীক্ষও তক্কুপাতে পুষ্ট । ইহার বীঙ্জ তরকারীতে এবং ডগা 
শাকরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। Ee 

হাল্কা দো-ত্বাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। আশ্বিন, 
কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন যাস বিলাতি মটরের বীক্ষ বপনের সময় । 

উপঘুঠপরি চাষ ও মই দিছা জমি উত্তমরূপে ‘পাইট’ করিয়া লইবে। 
পুরাতন গোবর সার, ন্মস্থিচর্ণ এবং ছাই বিলাতি মটরের পক্ষে উপযোগী 
সার। চাবের সমন্ধ এ সকল সার মাটির সঙ্গে মিশাইয়! দিতে হইবে। 
জমি রীতিমত প্রস্তত হইয়া গেলে ২ হাত-অন্তর ২ ফুট প্রন্থে এবং 
২ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া এ নালাতে ১॥ ফুট বা ১ হাত অন্তর ছইাটি 
জুণী কাটিতে হইবে, তৎপর এ জুলির মধ্যে ৩ ইঞ্চি ব্যবধানে ২টী হিসাবে 
ৰীঙ্গ বপন করিয়া বাইবে । এ ২টী বীঙ্গের মধ্যে ১ ইঞ্চি ফাঁক থাকা 
আবস্তাক । হই সারির গাছগুলি পরস্পর পাশাপাশি না জন্মি যাহাতে 
স্বাকাবাকা (£5৯2) ভাবে জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়! বীঙ্গ বপন 
করিতে হুইবে। প্রতি বিনা চাষের জন্ত ১॥ সের হইতে ২ সের বীজের 
শ্রন্ধোজন হয্ব। বীলগুলি ২ ইঞ্চি পুরু গুড়া মাটি ছারা ঢাকিয়া 
হুইবে। যাটি শুক্ষ থাকিলে বীঙ্গ বপনের পরেই, জল সিঞ্চন 
হইবে। টবের ক্ষেতে অধিক জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। 
অন্যান্য শস্তের তুলনায় ইহা জলাভাব সহ করিতে পারে। 

গাছপুলি > কষ্ট পরিমাণ বড় হইলেই উহাদের অবলম্বনের জন্ক 
ক্ষেত্মধ্যো বাশের ককঞ্চি অথবা পাকাটি ইত্যাদি পুঁতির দিতে হইবে । 
গাছের গোড়াতে ছুই পাশ হইতে অগপ পরিমাণে মাটি ঢালিয়া দেওয়া, 
আগাছা পরিষ্কার করা এবং আবশ্যক মতে জলসিঞ্চন কর! ভিন্ন ইহার জন্ত 
সস্তা কোন প্রকার পরিচর্য্যা করিতে হয় না। 





ভ্রড্‌ বীন বা বিলাতি বাক্লা ২৮৫ 


ক্র ললীন্ন লা! নিলি বাক্কল্ন! (848 Volgaris, 
Broad Bean ; 0. Leguminosm) 


ইহ? এদেশের মাখন সাম জাতীয় সব্জী। ইহার গাছপুলি 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও লতানে হুইয়া থাকে, সুতরাং ইহার বীঙ্গ যথেষ্ট 
তফাৎ করিয়া বপন করিতে হয়। 

আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পথ্যন্ত ইহার বীজ বপনের সম । 
এটেল দো-ত্খাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । « কুট অন্তর 
২ কুট পরস্থে এবং ৩ ইঞ্চি গভীর নাল! কাটিয়া! এ নালার মধ্যন্বানে ২ স্ণুট 
স্তর অন্তর এক একটি মাদ! প্রস্তত করিবে। মাদার মাটা ৩ ইঞ্চি 
গভীর ভাবে খনন করিয়া তত্নঙ্গে শুদ্ধ গোবর সার এবং অলপ পরিমাপ 
হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ৩)৪ দিন পরে এ মাদাতে এক 
একটি বীজ বপন করিয়া ৩ ইঞ্চি পুরু গুড়া মাটি দ্বারা বীজের উপরিভাগ 
ঢাকিয়। দিবে। প্রতি বিঘা জমিতে ১ সের হুইতে /১॥ সের পর্য্যন্ত বীজের 


প্রয্নোজ্গন হয়। বপনের পূর্কো বীজগুলিকে ১০1১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া 


রাখা কর্তব্য, নতুবা এ বীঙ্গ অক্ধুরিত হইতে ছীর্থ সময়ের সআবশ্রাক হয় । 
ৰীষ্গ বপনের পরে বীজগুলি ব্ন্ধুবিত হইয়া একটুকু বড় লা! হওয়া! পথ্য 
উল্লিখিত নালাতে ২ দিন অন্তর জলসিঞ্চন করিতে হইবে ৷ গাছগুলি 
> ফুট পরিযাণ ঝড় হইলে দুই নালার যধ)বন্তী স্থানের মাটী কাটিয়া পূর্বের 
_নালাগুলি বুক্গাইন্স দিছ! গাছপ্ডলির গোড়াতে আইল বাধিয়া দিবে। 
এইরূপে উদ্তয় ছুই সারি গাছের যধ্যস্থানে নুতন নালার স্থষ্টি হুইবে । 
তখন এই নূতন নালাগুলি জলসিঞ্চনের প্রপালীরূপে ব্যবহার করিবে। 

গাছগুলি ২ হাত পরিষাশ বড় হইলেই উহাতে ক্কুল ফুটিতে আরম্ভ 
করিবে, তখন এ ফ্ূলসহ ডগাগুলি ছিড়িয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা 
এ সকল গাছ ফলবান হুইবে লা। 


২৮৬ সব্জী 


ব্লক শাক (Peucedanum graveolens, Dill ; 
N. 0. Umbellifere) 


ইহার সংস্কৃত নাম__শতপুষ্পা। 
সংস্কৃত পর্যযাহ_-শতপুজ্পা সিতচ্ছত্ৰা, শতাহ্বা, কারবী, মিশি, 
'অবাকপুস্পী, অতিচ্ত্রা, ছত্রা, শালের, শালিনা, মাধবী, মধুর, ঘোষা, 
সংহিত পুশ্পিক1। 
সআয়ুর্কোদে ইহার গুণাগুণ--শুলফা লঘু. তীক্ষ, উষ্চৰীধ্য, কটু, 
শিল্পকর, অগ্রিদীপক ; ইহা জ্বর, বায়ু, কফ, ব্রণ, শূল ও নেত্ররোগ 
নাশক । 
দেশভেদে শ্রলফার নাষ বাংলাতে _শুলফণ, সলুক্ষা, শউল্ফ!। 
_ উত্তর ভারতে সোয়া, সোয়েকেবীঙ্গ। মহারাষ্ট্রে_-বালংতশোষ । 
২ গু্গরাটে--শুভানী ভাঙী, শুবাদান1। কর্ণাটে__সঙ্গপিগে । তৈলঙ্গে__. 
Rh পেদ্দসদাপচেটসদাপ।। পারহ্তে_গুত-তৃখমেশৃত | আঃংবে--শীতববত- 
বঙ্গরুল, সীব্বত। 
‘ মাড়োৱারীগণ ও হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ ইহা! শাকরূশে বাবহার 
করিয়া থাকে । এদেশে বাঞ্জনাদি সুগন্ধ বিশিষ্ট করিবার জন্য ইহার 
কচি পাতা ব্যঞ্জনে ব্যবহার হয়। ইহার পুষ্প ও পত্রাদি বিবিধ 
আয়র্কোদীয় উবধে বাবনহৃত হইয়া থাকে । সর্বত্রই উদ্যান বা বাস্তকলুষি- 
জপে ইহার চাষ হইতে দেখা যায়। 
নিতান্ত বেলে মাটি ভিন্ন আর প্রায় সকল প্রকার যমৃত্তিকাতেই 
শুলফা জন্মিয়া থাকতে । বর্ষা শেষ হইয়া গেলে জমি কোগালী দ্বারা 
কোপাইয়া বিশেষ ভাবে আল্গা করিয়া লইবে। তৎপরে ওঁ মাটি 
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত কিছু শুক্ধ গোবর সার মিশ্রিত 
করিয়া 91৫ দিন পরে বীজ ছড়াইয়া বপন করিবে। প্রতি কাঠায় 
২॥ (আড়াই ) তোলা বীজের প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন জল সিঞ্চন 
করিলে ৫৬ দিনের মধ্যেই বীজ অদুরিত হইয়া থাকে। মাঝে 
মাঝে জল সিঞন এবং আগাছা নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার আর 
bl « 
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খাইম হলৰ 
কোন প্রকার তদ্বির নাই । শুলফার গাছ ২৩ ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়। 
গাছগুলি > ফুট পরিমাণ বড় হইলেই উহার পাত! ও ভগ! ছিংড়িয়া 
বাঞ্জনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১॥ (দেড়) মাসের মধ্যেই 
ইহার শিরোদেশে পুষ্পনুকুল উদগত হইয়া! থাকে। প্রতি গুচ্ছে বছ 
সংখ্যক ফুল হয় বলিয়! ইহার সংস্কত নাম শতপুষ্পা। ইহার বীজ 
পরিপক্ক হইলে গাছ হইতে বোট? সহ ভাঙ্গিয়া লইয়া এবং উত্তমরূপে 
শুক করি৷! ভবিষ্যৎ ফসলের সন্ত রাশি দিতে হয় । 





থাই (Thymus Vulgaris, 1501 ৯১৭৮ 
N. 0. Labiatae) 





ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ঝোপ জাতীয় সুগন্ধ বিশিষ্ট শাক । 
ইউরোপিরগণ সপ (901,) ইত্যাদি সুগন্ধ বিশিষ্ট করিবার জন্তা 
ইহা বাবহার করিয়া থাকে। ইহা শাক্রূপেও ব্যবহার যাত । 
ওঁ সকল দেশে গামলা ইত্যাদি বড় বড় পাজে ইহার চাষ হুইয়া 
থাকে; এঁক্ূপ চাষ প্রণালী ব্দবলব্বন করিছা এদেশের উদ্ধানের মুক্ত 
জমিতেও ইহার চাষ হইতে পারে। কাহ্িক মাসে ইহার চার! রোপণের 
সময়, স্বতরাং আশ্বিন মাসের শেষভাগে কতক্ত হাল্ক1 মাটি, গলিত 
উদ্ভিক্দ সার এবং মোটা দানাদার বালুকা একত্র মিশ্রিত করিয়া 
একটা গাদ্পা! বা বান্স এ মিশ্রিত মাটি দ্বারা পূর্ণ করিঘা লইতে 
হইবে, তৎপরে উহার উপরিভাগ পাতলাভাবে শ্ড়! মাটি দ্বারা ঢাকিয়া 
দিয়া থাইমের বীক্গ ছড়াইয়া বপন করিতে হইবে এবং এ গাম্লা 
ৰ! বাক্স ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া! দিয়া একটি হুস্ম ছিদ্র বিশিষ্ট 
কঝাঝরা দ্বারা প্রতিদিন বৈকালে জল সেচন করিতে হইবে । যথাসময়ে 
চারা উৎপন্ন হইয়া গুলি ৩ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলেই স্থানাস্তরিত 
করিবার উপযুক্ত হইবে । a 








২৮৮ পব্জী 


কান্তিক মালের প্রথম ভাগে বাগানে কেয়ারী প্রস্তুত করিতে হুইবে 
এবং তাহার মাটির সঙ্গে গলিত উন্ভিক্ছ সার এবং মোট! দানাদার 
ৰালুক| মিশ্রিত করিয়া, তাহার উপরিভাগ পাতলাভাবে গুড়া মাটি 
দ্বারা ঢাকি দিতে হইব । তৎপর এওঁ কেয়ারীতে > হাত অস্ত্র সারি 
করিয়া, এ সকল সারিতে > কুট স্তর চারা রোপণ করিতে হয়। 
খাইনের জমি সর্বদ|। সরস থাকা প্রশ্নোজ্গন, সুতরাং জমির অবস্থা 
বুঝিত্| সর্ধবাই জল সেচন বিবর্ে সতর্ক থাকিতে হইবে। গাছগুলি 
১০১২ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলেই প্রায় গোড়া ঘেঁসিয়া উহ! কাটিয়া! 
লইয়া! শাক এবং ব্যঞ্নাদি সুগন্ধ বিশিষ্ট করিবার জন্ত ব্যবহার 
কর! চলে। পুনরায এসকল গাছের গোড়া হইতে নুতন গাছ উৎপন্ন 
ছইৰে। এইক্ূপে ৩৪ বার উহা! কাটিয়া ব্যবহার করাখায়। ইউরোপে 
ইহার ডগা ও পাতা শুদ্ধ অবস্থার বোতলে ছিশি বন্ধ করিয়া রাখিয়া 
দেয় এবং বর্ধব্যাপী উহা ব্যবহার করিয়া! থাকে । 
8» 


চুক পালন (Rumes Vesicarius, Sorrel; 
N. 0. Poly gonace) ১ 

ইহার গাছগুলি ঠিক পালম গাছেরই অনুরূপ কিন্ত ইহা অন 
্বাদযুক্ত। চুক! পালম চাটনীর জন্ ব্যবহার হয়। ইহার পত্র রন্ধন 
সময়ে তপ্ত কড়াতে ছাড়িয়া দিলেই গলিয়া যাইয়া স্থশ্থাছ চাটুনীতে 
পরিণত হুইয়া থাকে! 

ইহার চাষ প্রণালী অবিকল পালম শাকের ন্যায়, সুতরাং তৎসন্বদ্ধে 
কোন প্রকার আলোচনা করা হইল না। - 


৯৯ 











পালম শ;ক ২৮৯ 


লাল-ন্সহ্বল্লা লা সেল্তা চুকইল, উন (Hibiscus 
Sablariffa, Red-Sorrel ; N.0. Malvacce) 


ইহার গাছগুলি অনেকট। টেড়শ গাছের স্তান্স। অন্ত এক জাতীয় 
মেস্তা হইতে পাট উৎপর হয়, অন্বগী সেই জাতীয় মেন্তা নহে, ইহার 
ফলের রং লাল ও ঢে'কশের স্তান্থ শিগাযুক্ত। ফল অন্ন্বাদযুক্র বলিয়া 
ছক্কা পালম ইত্যাদির ন্তা্ধ ইহ! ্বারাও চাটুনী প্রস্তুত হুয়। 
ইউরোপীরগণ ইহার কচিপাতা সালাদরূপে (5৯৭) ব্যবহার করিয়া 
খাকে। 

অলহায়াযুক্ত প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই যেন্ড! জন্মিতে পারে । 
ক্ষলের জন্য চাব করিতে হইলে টঙ্গাষ্ট মাসে হাপবে প্রস্তুত করা চারা 
২ হাত স্তর জমিতে রোপণ করিতে হয়| কিছু গোবর সার দেওয়া 
প্রয়ো্গন। চার! রোপণের পর বৃষ্টর অভাব হইলে চারাগুলি ভাল্রূপে 
বসিয়া ন! যাও! পধ্যন্ত প্রতিদিন বৈকালে জলসিঞ্চন করিতে হয় 
তৎ্পরে মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি উস্‌গাইরা দেওয়া ও আবশ্যাকমত 
সপ্তাহে একবার জলপিঞ্চন ব্যতীত ইহার জন্ত অন্ত কোন প্রকার 
তদবির করিতে হর না। আশ্বিন কানিক মাপ হইতেই ইহার ফল 
খরিতে থাকে | এ 





পালস শাক (Beta Bengalensis, Indian Spinach ; 
N. 0. 05259945958) . 


ইহার সংস্কৃত নাম পালন্ধ!; সংস্কত পর্য্যার-_পাল্ব্যা, গণ্ক1, কার!- 
ক্ষরিকা, চীরিতাচ্ছসা। 
বআআঘুর্ষেদে ইহার ুণাপুণ_পালম শাক বাহুক্গনক, শীতবীর্া, 
ভেদকারক, কফপ্রন, গুরুপাক, মণন্তন্ভকারক, মত্ততা, স্বাস, রক্রপিত্ত ও 
বিষদোষনাশক । 
শপ a 








২৯০ সব্জী 


দেশ ভেদে পালম-এব নাম ।_-উত্তর ভারতে-_-পালগৃঙ্কা শাক, 
শল্কী। দাক্ষিণাত্যে_পালক্যশাক । মহারাট্রে_পালখ, পোঈশাক। 
শুঙ্গরাটে__পালখনীভাঙ্গী, কর্ণাটে__পালকা। পারহ্ঃদেশে_ইন্তনাখ। 


বআগবে__অহ্ালাখ । 
শালম শাঞ্ক বাঙ্গালীর চিহপরিচিত। বীঙ্গ-বপনের পর অল্পকাল 


মখোই ইহ! খাচ্ছোপযোগী হয়। চেষ্টা করিলে একপ্রকার বারোমাসই 
ইহার চাষ চলিতে পারে। শীতকালের ফসলের জন্ত আশ্বিন-কার্তিক 
মাসে বীঙ্গ বপন করিতে হত। লাল ও সবুজ ভেদে ছুই প্রকার পালম 
দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবুদ পালমের গাছ অধিক বর্ধনশীল এবং 
উহার পাতা অপেক্ষাত বৃহৎ ও স্থূল। প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই 
পালনের চাষ হইতে পারে। এদেশে ইহা উদ্ধান-শন্তের মধ্যে 
পরিগণিত । হুই হাত অন্তর চারি হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত 
প্রস্থ এক একটী কেয়ারী প্রস্তুত করিয়া গোদর ও গৃহদাত সার 
প্রয়োগ দ্বারা উহার মাটি উন্তমর্ূপে সারবান্‌ করিয়! লইতে হুইবে। 
এই কেয়ারীর মাটি ৮১ ইঞ্চি গভীরভাবে খুঁড়ি দেওয়। দরকার। 
পরে ও মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ৬ ইঞ্চি অন্তরে ২টা করিয়া বীজ 
বপন করিবে। বীঙ্গবপনের পর উহার উপরিভাগ খুব পাতলাভাবে 
গুঁড়া মাটি-দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। প্রতিদিন জলসিঞ্চন করিলে 
৬/৭ দিনের মধেই বাদ মঙ্ছুরতি হইয়া উঠিবে। এইরূপ নিয়মিতভাবে -. 
বীঙ্গ বপন করিলে অনস্থলে অধিক ফদল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 
অধিক জমিতে ফসল করিতে হইলে ক্ষেত্রে ছিটাইর! অগব। ক্ষেত্রে 
পটি বা আইল বাধিয়া তদুপরি বীঙ্গ ছাড়াইয়া বপন কর! যায়, কিন্ত 
তাহাতে বহুপরিমাণ বী্গের অপচন্ন হয়। ছিটাইয়! বপন করিলে প্রতি 
বিঘায় ১ পোয়া বীঙ্গের প্রয়োজন হয়| বীঙবপনের পর হইতেই 
প্রতিদিন বৈকালে সুস্মছিত্র-বিপিষ্ট ঝজরা দ্বারা জলসিঞ্চন কণ্তে 
হয়। পাতাগুলি একটু বড় হুইপেই মূলের ২ অঙ্গুলি উপর হইতে 
উহা কাটিরা আনিতে হয়। এইরূপে ২/৩ বার কাটিবার পর ক্ষেয়ারী 
বা পটি মধ্যে একবার অ্রপরিমাণ সার প্রয়োগ করিলে গাছগুলি 





নু 


[7 








হালিম ২৯১ 
পুনরায় তেজন্বী হইয়| উঠে। পালমের' মূলও তরকারীতে ব্যবহার 
হইয়। থাকে। 

বারোমাস ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে করেকটা অতিরিক্ত কেন্ছারী 
প্রস্তত করিয়া রাখিয়া? প্রতিমাসে বীজবপনের ব্যবন্থ। করিতে 
হয়। শীতঞ্ধহুই পালমের চাষের উপযুক্ত সময়। শীতের পালম 
যেমন ঝোপালো ও তেঙ্গত্বী হয় অন্ত সময়ে তেমন উৎপন্ন করা 
মায় না। বর্ধার সময়ে ইহার চাষের জন্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির 

প্রয়োজন। 
KE) 


হাজি (Lepidium Sativum, Cress ; 
N. O. Crucifere) 


* ইহা একটা সর্ধপজাতীয় সব্জ্জী। এদেশে ইহা শাকরূপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে ; ইউরোপের খাত্ম-পর্য্যারে ইহ সালাদে (58189) ব্যবহার 
হয়। হালিম দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ষ--এক প্রকার স্বলজ হালিম এবং 
অপর প্রকার জলজ হালিম। অনেক সময শোভাবর্ধনের জন্ত ইহা 
টবে জন্মাইঘ1 টেবিলে রাখিয়া! দেওয়া হয়। 

বলছ য়াযুদ্ত অথচ সহঙ্ছে চুর্ণ হয় এমন হালক! মাটি বরং বেলে 
মাটি হালিমের চাষের উপযোগী । 

অগ্রহায়ণ কি পৌৰ মাসে কোদালী দ্বারা জমি উণ্টাইয়| লইয়া এবং 
উহা! হইতে আগাছা ও শিকড় ইত্যাদি বাছিয়| ফেলিয়া মাটি উত্তমরূপে 
চূর্ণ করিতে হইবে। জমি প্রস্তত হইয়! গেলে ছিটাইয়! বীজ বপন 
করিতে হয়। সাধারণভাবে বপন করিলে প্রতি বিঘাতে ২ তোলা 
বীজের প্রয়োজন কিন্তু হালিম একটুকু ঘনভাবে বপন করলেও বিশেষ 
কোন ক্ষতির কারণ নাই । 

সাধারণতঃ হালিখের চাষের বিশেষ কোন প্রকার সারের প্রয়োজন 
হয় না, তবে প্রতি বিঘায় ১* যণ গোবর এবং গৃহজাত সার প্রয়োগ 





২৯২ এ সব্জী 
করিলে ফসলের উৎকর্ষ হইয়া “থাকে 1 গোবর সার জমি প্রস্তুতের 
সময় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয। ইহার চাষে বীক্গবপন হইতে 
| আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় । 
হালিম শাক বপনের পর ৭ দিনের মধ্যেই খান্ধোপযোগী হয়। বড় 
হইয়| গেলে বিশ্বাদ হইয়া যায়। অধিক দিন ব্যাপী ব্যবহার করিতে 
হইলে সপ্তাহে সপ্তাহে বীজ বপন করিতে হয়। 





Vl 


~ কহল হালিম (Nasturtium officinale, Water-Cres! 
টি N. 0. Crucifere) 





সাধারণতঃ জলাশয়ের তীরবর্তী জল-সংলগ্র কর্দষে আরণ্যভাবে 
ইহা জন্মিতে দেখা যার। হিমালকব-প্রদেশের ২*** ফুট উচ্চস্থানেও 
ইহার অস্তিত্ব বিপ্লদান আছে। কেহ কেহ বলেন, জলের সংশ্রব ভিন্ন 
লাধারণ শুদ্ধ মৃত্তিক্াতেও ইহা! জন্মিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থানে 
০. আলা অবস্থার উহা কখনও, পরিদৃষ্ট হয় নাই এবং চাষ করিয়াও 
ক্কতঞ্চাণ্যতা লাভ কর' যায় নাই । 
জী ইহার চাব করিতে হইলে ঝোপছায়াযুক্ত স্থানে আল গভীর 
২. খাত (11570।) খনন করিয়া ঈ খাতের তলদেশস্থ সুন্তিক1 বিশেষভাবে 
২ সারবান্‌ করিছা লইতে হয়, পরে উহাতে বীঙ্গ বপন করিয়া অুরিত 
হইলেই সর্বদা জল লিক রাখিতে হয়। বৎসরে তিন চারি বার ইহার 
চাষ করা যায়| গামলা, টৰ কিনা অস্ত কোন বিস্তৃত পাত্রের তলায় 
3. মাটি রাখিয়া! উল্লিখিত প্রপালীতে জল-হালিম জন্মাইতে পারা যা । 
5. সালাছে (৯৯1৯0) ইহ অনেকে পছন্দ করিয়। থাকেন। 








ডর চে 
গঁদিনা বাঁ গক্চন ২৯৩ 
পাঁলিল। (Mentha viridis, Mint, ০57 





পুদিনা একপ্রকার মসলা জাতীর শান । TERE ও পুদিনা 
উদ্ভয়ই চাটুলীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে ইহার বহল 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যার। ইহার চাটুনী একদিকে যেমন খাইতে 
স্বাদ, অপরদিকে ইহার পাণচকতাপ্ডণও বর্তমান রহিয়াছে।। 

বীঙ্গ এবং কলম এই উভয় প্রকারেই ইহার চার! উৎপন্ন হুইতে 
পারে। এদেশের পুদিনার বীঙ্গ হয় না, স্বতরাং কলম দ্বার! চারা 
প্রস্তুত করাই সুবিধাজনক | 

হাল্‌ক্ দো-স্খাশ মাটি পুদিনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহার 
চাষ প্রণালী ঠিক পিপারমেণ্টের অঙ্বরূপ । 


ছিন্ন! লা গাহ্ষ্মন্ন (Allium ascalonicum, Shallot ; 
N. O. Liliacem) ছি 


গঁদিন। একটি মূল জাতীয় সব্জী। ইহার পাশা এবং হা 
চু. ক 


রঙ্গনের দ্যায়, কিন্তু রশ্রুনের গন্ধ অপেক্ষা! গঁদিনার গন্ধ মৃত ৷ ইহার 
তরকারিতে ব্যবহার হস্ত । ree 

উচ্চ এবং দো-আঁপ মৃত্তিকা! ইহার চাষের পক্ষে ক্নুকুল ৷ 

গঁদিনার রক্ষিত সুলই উহার বীজরপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
বঙ্গের জন মূল রক্ষ। করিতে হইলে বিশেষ পরিপক্ক অবদ্থায় উহা 
মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিতে হয়। ১ 

গঁদিনার চাষ প্রণালী ঠিক রস্থনের ভ্তায়। তৈয়ারি জমিতে এক 
ফুট অন্তর সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে ৯" দুরে এক একটি বীক্গ 
বপন করিবে এবং বীছগুলি উত্তমরূপে চাপিবা দিবে, বীজের শক্ত 
মাঝারী গোছের মুলগুলি ব্যবহার করিতে হয়। এদেশে আশ্বিন 


চি 


কু 
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২৯৭ 
, 





মাসের পূর্ক্দেই বীক্গ বপন করা দরকার। শীতপ্রধান দেশে বসন্ত 
খাহৃতে বীক্গ বপনের নিষম। আশ্বিনের পূর্ক্দে বীঙ্গ বপন করিলে 
পৌহযাসে আহাকোপযোগী হইয়া থাকে। বীজের জন্য যে মুল রক্ষা 
করিতে হইবে এগুলি পরিপন্ধতালাভের জন্ত ইচ্ছাগুরূপ কাল ক্ষেত্রে 
রাখা যার । 

ইউরোপে ইহা খাস্ক পর্যায়ে সালাদে (519) ব্যবহার হুইয়া থাকে। 


লিজ (Allium Cepa, Onion ; N. 0. Liliacems) 


ইহার সংস্কৃত নাম--পলাগু । 

পি য়াঙজের সংস্কৃত পর্ধ্যা়-_-পলা, ধবলাক্ষ, দুর্গক্ক, মুখদুযক্ত । 

আয়ুর্কোদে শিরাছের গুণাপুপ-_-পলা্$ লশুনের স্তায় গুণযক্ত, 
কফজনক, অনতিপিত্তপ্রদ, অহুফ্চনীর্ঘয, পাকে স্বাদুরস, বায়ু ও রস 
নাশক । 

দেশভেদে পি য়াছের নাম ।--বাংলাতে--পি'য়াজ, পেস, সব্ক্দী। 
উন্ধর ভারতে _শিল্াঙ্গ, শিত্রজ, প্যাঙ্গ । মহারাষ্ট্রে-কান্দ।। গুক্ষরাটে__ 
ভুঙ্গলী। কর্ণাটে--লহিরীউজী। তৈলঙ্গে _নিফলিণেটু। তাছিলে__ 
বেঞ্জচস্‌ । বোস্বাইয়ে কান্দ । পারক্তে--বুলিগজ্ডলু। ফারসীতে-- 
প্যাঙ্গ। আরবীতে__বসল্‌। 

বাংলাদেশে সাধারণতঃ ছুই প্রকার পি'য়াজ্দের চাষ হইয়া! থাকে 
(১) ছোট পিস, (২) বড় পিঁরাঙজ। বিহারে পাটনাই পিয়াজের 
চাষ হয়, উহা বাংলার ছুই রকম পিঁয়াজ অপেক্ষাই ভাল উ্িষ্যায 


* রকম পি'যাজের চাষ হইয়া থাকে_ ar 
(১) ধৰলা--সাদা ও ছোট । শি 
(২) নলিকা-_লাল। টা 





পিয়াজ, ২৭৫ 
(৩) আলটি__খুব ছোট । $ রর 
(৪) পটনি--পাটনাই পিছ্ছাজ্জের যত বড় এবং লাদ। ॥ 
মাটি_গো-আ্বশ নিই শিয়াদের পক্ষে উপঘু্। বড় পি'ছাছ 
একটু কাদ! জমিতেই ভাল হয়। 
লার_এক্স বিঘ। শিক্পাঙ্গের জমির জন্ত নিয়্লিখিত রাসারনিক 
উপাদানগুণি নিক্ললিখিত পরিমাণে প্রয্ো্গন হয় :_ 





নাইট্রোজেন "" ২:৯৯ হইতে ১২ সের 
পটাশ ৮. ১৭ ক NAO ০ 
শ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ... ১৫ * ২+ ৮ 


বিখ| প্রতি ১৫৷২+ মণ পচা গোবর এবং ২।৩ মণ খৈল অথবা! 
১ মণ চুণ এই ফসলের উপধুক্ধ সার । 

ছোট পি ক্মাতজন্ল চোম্ব__ন্দাশ্বিন কান্ঠিক মাসে বার বার 
চাষ ও মই দিয়া মাটি ভালরূশে নরম ও গুঁড়া! করিয়া ফেলিতে হয়। 
হহার জমি খুব গভীর ভাবে চাষ কঃ! দরকার । মইএর সাহায্যে জমি 
সমতল করিয়া ১৫ ফুট অন্তর নাল! কাটির! জমি ভাগ করিয়| ফেলিতে 
হয়। তৎপরে জুলি প্রস্তুত করি! কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মালে ছোট ছোট 
বীজ পিছাজ ৪ ইঞ্চি অন্তর পুতিয়া দিতে হয়। বীজের জন্য বিখা 
প্রতি ১৫৷২* সের পি'য়াজের প্রত্বোজন। বীঙ্গ বপনের পর $৫)২ 
চিনের মধ্যেই গাছ বাহির হয। গাছ গঙ্গাইবার পর সময় সময় জল৷ 
সিঞ্চন কর! দরকার। গাছগুলি 417 ইঞ্চি বড় হইলে একবার আগাছা 
ফেলিয়। মাটি আল্গ করিয়া দেওয়া! উচিত। ফান্ধন চৈত্র মাসে 
গাছগুলি মরিয়া গেলে কোদালীর সাহায্যে ফসল তোল! হয়। বিঘা 
প্রতি ৩০1৩২ মণ ফলে। 5৮ 

ড় শ্িক্সীভজ্ল চাহ্থ_বীদ হইতেও পি সাজের চারা প্রস্তুত 
করা মায়. বীদ্গ হইতে চা এন্ত করিতে হইলে বীদজমির জন্ত এক 
খণ্ড বেলে মাটি নিবদাচন করি! উহ! কোদালী ছ্বাক! উত্তমরূপে কোপা ইচ্ছা 
লইতে হয়। পরে ও মাটিতে কিছু গোবর মিশাইয়া অগ্রহাঘণ মাসে 





চে 


২৯৬ Ee শ্জী 


বিঘা প্রতি > মণ হুইতে ১$ মণ হিসাবে বীদ বপন করা হথ্ছ। বীজ 
ৰপনের পরে "এগুলি আল্গ! ভাবে মাটি ছারা ঢাকিয়া দেও ব্ধেয। 
যৌদ্র হইতে রক্ষা, করার অন্ত খেজুর কিছ তালের পাতা ছার! বীজ-মি 
ঢাকিয়। রাখা উচিত এবং একদিন অন্তর জলসিঞ্চন করা আবশ্যক । 
১৫ দিন মধ্যেই বীঙ্গ হইতে চারা বাহির হয । এই সময়ে উপরের 
ঢাকনীর পাত উঠাইম্থা ফেলিয়া ৪৫ দিন অন্তর জল সিঞ্চন করা উচিত। 
পৌষ মাঘ মাসে বীঙ্গ-্গমি হইতে চার! গাছ উঠাইয়! অক্প জমিতে 
পুতিতে হয়। যে জমিতে চাৱা গাছ পু তিতে হইবে তাহ! পুর্ব হইতেই 
প্রস্তুত রাখ! দরকার । ছোট পি'য়াজের চাষের জন্য যেভাবে জমি 
প্রস্থত করিতে হয়, এই জমিও ঠিক সেই ভাবেই প্রস্তুত কণ্তে হইবে 
এবং জমিকে ক্ষুত্র ক্ষুপ্র চৌকার (৬ হাত পরিমিত ) বিভক্ত করিয়! 
চৌকার চতুষ্পার্খে ছুলি কাটিতে হয়। তৎপর জল দ্বার! জুলিগুলি পূর্ণ 
করিয়া উহ! কর্দবাক্ত থাকিতে থাঞ্িতে আমন ( রোপা ) ধান্ঠের মত 
চারাগুলি রোপণ করিতে হত্ব। রোপণের পর আবশ্যক মত মাঝেমাঝে 
জলসিঞ্চন কর! ও আগাছ! উঠাইয় ফেলা কর্তব্য । বৈধ মাসে গাছ 
মরিয়া গেলে কোদালের সাহাথ্যে ফসল উঠাইর লইবে। ইং! বিঘা 
প্রতি প্রায় ২৫ মণ ফলিয়া থাকে । 


কক্ন্ন (Allium Sativum, Garlic 3 
N. O. Liliacem) 


ইহার সংস্কৃত নাম__লশ্তন। 
রঙ্গনের সংস্কৃত পর্শ্যার_ল্ুন, উগ্রগন্ধ, যবলেষ্ট, রসোনক । 
ব্আযুর্কেদে রহ্থনের গুণাগুশ_-লশুন বলক্র, বার্ধযবর্্ধক, জিও, 


উঞ্ণৰীৰ্ষ', পাচক, সারক, ভগ্মস্থানের সংবোজক, কেশবর্দ্ধক, গুকু, রক্ত- 2 


পিত্ত ও বুদ্ধিপ্রদ, রসায়ন, কফ, কাশ; স্বাস, শুন, আকচি, সোধ: এলে 
চাও! 


\ 














রর রন “ Lang 
অর্শ, কুষ্ঠ, শূল, বাশ ও ক্রিমি রোগ, নাশক ইহার পত্র মধুর 
ক্ষারবিশিষ্ট ; ইহার ভাট। মধুর ও পিত্তদনক । ০, 


 দ্রেশভে্দে রহ্থনের না ।--বাংলাতে--রঙ্ন । ভত্ত ৭ ভারতে--শহন, 
লহশন॥ মহারান্ট্রেপা'ডরীলসুন।  গুজরাটে_-লসণ।  কর্ণাটে__ 
বিলিয়ব্ল্পেলি। তৈলঙ্গে--তেমাউল্লিগাও!।  ভামিলে-_ব্পুইপাঞু॥ 
ফারসী--সিরু। 
এদেশে বড় ও ছোট ছই প্রকারের রস্থনের চাষ হুইয়া! থাকে'। 
হই শ্রেণীর চাব-পন্ধতিই এক প্রকার । 
সমাডি_উচ্চ ও হাল্কা জমি রসুনের পক্ষে উপযোগী। বেন্ট 
পরিমাণে ইহার চাষ করিতে হইলে নদীর উচ্চ তীরে রোপণ করা 
উচিত। 
চাশ্ব_ছোট শিয়াজের চাষ যেরূপ ভাবে হুইয়া থাকে, ইহার 
চাষও ঠিক তদ্হরূপ। বান্ধ রসুন মাটির বেলী নীচে রোপণ করিতে 
হয় না, হুলির নীচে বাইয়া জল্গাভাবে মাটি চাপ। দিলেই হয়। 
বি! প্রতি ৩১৩২ মণ রহ্থন পায়! যায় ॥ 
এক বিছ। রসুনের জমিতে নিন্নলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিয়্লিখিত পরিমাণে প্রয়োদন = 
নাইট্রোজেন .. --- ৯০ হইতে ১২ সের 
শটাশ lo 1৯১1০ 
শ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এপিড্‌ ... ১৭ ৬ ২* = 











সু ০ 
ব্িলাত্ি সব্জী 

বিলাতি সবক নাম শুনিলে স্বতঃই যনে হয সব্জীগুলি বিলাত 
হইতে আমনানী করা হইরাছে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে উহাদের সমস্ত গুলির 
নাদিম বাদন্থান ইংল:শ নহে। উহানের মখো. অনেক সহুজী 
আমেরিকা, ইংলও, স্পেন, ইটালি, ব্রেজিল, বেলঙ্গিঘাম, জার্মানি, 
হ্ইটঙ্গারলণ্ড, চীন এবং এশিয়ার উত্তর ও মধ্য প্রান্তর হইতে এদেশে 
আমদানী হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া! বায়। 

খিলাতি সব্পীগুলি সাধারণতঃ শীত প্রধান দেশের ফসল মধ্যে 
পরিগণিত, ক্রমশঃ চাষ আবাদের ফলে এই সব্ভীগুলি এদেশের 
সাবহাওয়| সহ করিতে সমর্থ হইত! উঠিয়াছে। এমন কি জলীয় বাম্প- 
পূর্ণ নিয়বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পাটনা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত শুফ 
সআবহাওয়াযুক স্থানে বিলাতি সবৃদ্দীর অতি হুন্দরভাবে ফলন হইতেছে। 
পাটন! প্রতি অঞ্চলের ক্ববক্গণ প্রতিষৎপর ফুলকপি, বাধাকশি, গার 
ইত্যাদির বীঙ্ রক্ষা করিয়া উত্তম ফপল উৎপাদন করিতেছে। 

বিস্তৃতভাৰে সবর চাষ করিতে হইলে গৃহস্থ বা ক্লবকগণকে 
কতগুলি বিষয়ে বিশেব লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ, নির্বাচিত স্থানের 
মাটি বিবিধপ্রকার দেশী ও বিলাতি শব্জী চাষের উপযোগী হওয়ঠ 
দরকার এবং এ স্থানের আবহাওয়া ক্ষিক্ষেত্রে অম গীবিগণের স্থাস্থোর, 
অনুকূল হওয়| আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, এ কুধিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্তু 
নিকটে নদী, খাল অথবা অন্ত প্রকার জলাশত থাকা প্রয়োদন। 
তৃটীঘতঃ, উৎপন্ন সবজী কিক্রুয়ের জন্ক ও কববিক্ষেত্রের নিকটে কোন প্রকার 
সহর, বন্দর, হাট, বাজার খাকা দরকার এবং বিভিন্ন স্থানে চালান, 
দেওয়ার অন্ত নিকটে হেলে অথবা ্াণার ষ্টেশন থাকিলে ভাল হয়। 
ইহা ছাড়া সব্দী চাষের উপযোগী ২৪টা বন্্প/তিও ক্রত্ন করি 
লইতে হইবে । ‘a 
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ফুলকপি ২৯৯ 
" ছলকপি, বাধাকলি, ার্টচোক,। ভ্রোকীল, ওলকলি, গাছকলি বা 
গাটকপি, টমেটো ( বিলাতি-বেগুণ ) প্রভৃতি চাষের জন্য উর্বর মৃত্তিকা 
ও গভীর চাষ, আবস্তাক হত্ত। গাজর, শালগম, ব্বীউ, মূলা, হটর, শীষ 
হাল্কা! দো-আশ সৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। কেটুস, কেল, সিলেরি, লিক, 
পারনিপ, পারঙ্গি আদ্ৃতির চাষ অপেক্ষাকৃত অনর্কর ভূমিতে চলিতে 
পারে। 


স্টুল্লশহপি (Brassica oleracea—Potrytis Cauliflora, 
Cauliflower ; N. 0. Cruciferm) 


ফুলকপি একটা বিলাতি সব্ভী। ইহা সরিযাবর্গের অন্ধর্থতি। 
আজকাল ইহার আদর অত্যন্ত হেশী। সহর, বন্দর কি রেলষ্টেশনের 
নিকটবর্তী চাষীরাই ইহার চষে বেনী লাভবান হত । শস্তের চাষ 
'অপেক্ষ। সবজী চাষে খরচ অনেক বেশী । ধানের জমিতে সেচ, সার 
কিনব! পরবন্তী পরিচর্ধ্যা ইত্যাদির ক্রটি হইলেও একপ্রকার চলিতে 
পারে, কিন্তু সবজী ক্ষেত্রে উত্রু্ট ভাবে জমি প্রস্তুত, সার প্রয়োগ, 
সেচের ব্যবস্থা, যথাসময়ে জমি নিড়ান ইত্যাদি ন! হইলে ফসল অত) 
ক্ষতিওত্ত হয়। 

বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ক্লুষফকগণ ফুলকপির বীজ 
উৎপন্ন করিতেছে। এ সকল ফুলকপি সাধারণতঃ দেশী ্ুলকপি নাথে 
খ্যাত: ইহার মধ্যে বিহারের পাটনা অঞ্চলের ফুলকপিই সর্কোত্রষ্ট_ 
পাটনাই ফুল বিলাতি ক্ষুলের অপেক্ষ। কোন অংশে নিন্বষ্ট নহে; 
(পাটনাই ফুলের ফলন ভাল, খাইতেও সুমিষ্ট । 

সসাটী-ছারাৰিহীন নুতন হালকা কি এ্রটেল দো-ত্াশ মাটী 
স্মলকশির পক্ষে উপযুক্র। বর্তমান সমন্ধে জমির একাস্ত অভাব, বিশেষতঃ 
বাজারে সব্জীর চাহিদা (4:৭৭) অঅতান্ত অধিক, ৃতরাৎ এমতাবস্থায় 


৮: ঁ a 


"১ 8. £ 








৩** বিলাতি সব্জী 


একই জমিতে উত্তমরূপে চাষ আবাদ ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বার! 
স্কুলকশ্দির চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। 

লীজ-উৎরষ্ট নৃহন বীক্ষ হইলে বিঘা প্রতি ২৷৷ তোলা বীজের 
আৰপ্তক |, বিশ্বাসী, বীজব্যবসায়ীর নিকট হইতে বীজ ক্রয় করাই 
উচিত। মু:ল্যর তারতমোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কেহ কেহ হিশ্বাসী 
দোকান হইতে বেশী মূলো বীঙ্গ ক্রর না করিয়া হাট বাজ!রের অস্থায়ী 
বা অপরীক্ষিত দোকান হইতে অপেক্ষাকৃত অম্মূলো বীদ্গ ক্রয় করিয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ ফসলের ভবিন্যৎ উন্নতি অবনতি ৰীজের গুণাগুণের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

স্লাক্র-এক বিঘ। জমি অথৰা অন্ন ১৩** ফুলকপির গাছের 

জন্ত লাই, ন, পটাশ ও জ্রব অস্থিসার (supwrphorphate) 
ইত্যাদিতে মোটের উপর ১॥* মণ সার বাধহার কর! কর্তব্য । ৫* মণ 
স্বরক্ষিত গোবর, ৩ মণ চূর্ণ রেড়ীর খৈল এবং ১ ষণ ডব অস্থিসার 
শ্রধোগ দ্বারা উল্লিখিত সারের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। সবন্জীর চাষ 
ন্সমসমঘন্াণী, সুতরাং এই অগ্জা সময়ের যধ্যে ফসলকে পরিপুষ্ট করিয়া 
রাখিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উত্রষ্ট সার প্রয়োগ ও সন্ত পরিচর্যার 
আবশ্রক্ষ হয়। 

সা প্রস্লোগ- রোপণের পূর্বেই জনি পস্ততের সঙ্গে সঙ্গেই 
গোবর সার প্রয়োগ করিতে হইবে । সাধারণতঃ প্রথম ছুই চাষের পরেই 
গোবর সার গুড়! করিয়া! হিতে চিটাইঙ! দিবে। তাহা হইলে পরবর্তী 
চাষের সমন্তে মাটী ওলট পালট হইয়া গোবর সারের সঙ্গে উত্তমরূপে 
মিশ্রিত হইৰে। চূৰ্ণ খৈল জলে ভিলিয়া শচিলে গাছের গোড়াতে মাটি 
ভাশ] দির! প্রয়োগ করিতে হয়। খনিজ ছাই এবং জব অন্থিসার ২৩ গুণ 
ওুঁড়া মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় অন্ততঃ" ৮ অঙ্গুলি 
ব্াবধানে মাটি খুড়িয়া ব্যবহার করা কর্তব্য, নতুবা ও সকল তেচ্শ্বর 
পদার্থের সংস্পর্শে খাস্থন্াহী স্স্ম শিকড়গুলি 'অকর্ষ্পণা হইয়া যাওয়ার 





যস্তাবন! থাকে । ‘অপেক্ষাকৃত দুরে প্রয়োগ করিলে ও সমস্ত তেঞ্গর 0 
খাস জব অবস্থায় জলের সঙ্গে ফসলের দেহে করিয়া উহাদিগকে -. : ॥ 
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সবল ও শুঠাম করিয়া তোলে। এই সমস্ত তেঙ্গস্কর সার এক সঙ্গে 
প্রয়োগ =! ক্রিয়া ২1৩ বারে প্রয়োগ করা কর্তবা ; বিশেষতঃ, ফুলকপির 
চাষে ক্ষেত্রে ২৪টা ফুল দেখা দেওয়ার পরেই জু অন্থিসার বাবঙ্গার 
করিলে ফুলগুলি স্ত্রী, স্মপঠন ও স্দস্বাহ্‌ হয়। খৈল ও, খনিজ্সার 
প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই জমিতে সেচ দিতে হয়। অন্তথা 
ইহ! শ্বাথ ফসলের পরিপুরিতে অযথা বিগ্ ঘটে 


হাপল্ল বলা ন্বীজতহল্না--চাবের জমির পরিমাণ কতন্তসারে 
হাপরের আয়তনের তারতঘয কঠিতে হয়। সাধারণতঃ এক বিঙ্গার 
উপযোগী চারার জন্ত জথবা ২॥ তোলা বীজের জন্ত ৭ হাত ৮২1 হাত 
স্থানের আবশ্যক । 

সমন্ত দিন তৌদ্র পাওয়া যায়, হাপরের দর এচপ সনে বকা 
করা উচিত। আওতা বা সেংসেতে জারগান্ধ বীঙ্গ অন্ধুরেত হইতে 
বিজ ঘটে, অন্ধুরিত চারাগুলিও নিন্ডে্গ হয়। ২ হাত, প্রস্থে পূব 
পশ্চিমে লক্বা একটা স্থান নির্বাচন করিহা বীঙ্গের পরিমাণ অন্ুবায়ী 
প্রতি ২ ফুট অন্তর ২॥ হাত লম্বা পৃথ্ক্‌ পৃথক্‌ কেয়ারী প্রস্তুত করি 
লইবে। উহার এক একটা কেয়ারীতে ২॥ তোলা হিসাৰে বীন্দ বপন 
করিতে হইবে । অল্প আমির হন চারা উৎপন্ন করিতে হইলে টব, গাঁষলা 
ৰা কাঠের বান্সই প্রশন্ত। বেনী আবাদের পক্ষে বাহিরে হাপর কর? 
সঙ্গত। এ সময় প্রথর স্থখে]াত্তাপ, ঝক়-বুটি ও পিপীলিকা? স্মাক্রেমণই 
বিশেষ অনিষ্টকর । 

নিকটবর্তী জমি অপেক্ষা হাশরের জমি হক অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ 
করি লইতে হুইবে । তাড়াতাড়ি ছল নিকাশের জন্য উল্লিখিত 
প্রত্যেক কেছারী ব! ছোট ছোট হাপরের মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ রাখিয়া 
চারিধার ক্রমশঃ ঢালু করিয়া! দিতে হুইবে । প্রত্যেক কেয়ারীর চারি 
ধারে জা নিকাশের জন্থা ১ ছুট প্রস্থ লালা কাটিয়া দিবে এবং 
পিলীলিকার আক্রমণ হইতে বীঙ্গ রক্ষণ করিবার জন্য প্রতোক হাপরের 
উপরে ছাই ছড়াইরা রাখিবে। সাধারণ ক্কষক ও মালীগণ এ তথ্য 
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হয়। উপরোক্ত ভাবে নালা রচনা করি,ল এই ক্ষু্ ক্ষুদ্র হাশর সমক্টির 
উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের নালাগুলি একই সরল রেখাতে পড়িবে; ফলে 
সম্পূর্ণ হাপরটীর চাঞ্ধারে > ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটা নাল। গড়িয়া উঠবে। 
হাশরের পার্শ্ববর্তী জমির ঢালুহ দিকে লক্ষ্য বাখিয়া নালা হইতে দল 
নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়| দিতে হইবে । 

বর্ষা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ‘জো! হুইলে যাটা কোদ্‌লাইয়া। 
হাপর প্রস্তুত করিতে হয়। কোদালি দিহা হাশরের মাটা একবারে 
উপ্টাইধ1 দেওয়াই সঙ্গত । হাপরের মাটী কোপাইয়া উহাতে কিছু 
গলিত উদ্ভিদ সার, ছাই ও সানান্ত পরিমাণ গোবর সার যাটির সহিত, 
উন্ৰমন্ধপে বিবাইর! দিবে। হাপরের মাটী ধুলার ন্তার গুঁড়া করিয়া 
‘ছ্গো| পাইলে আৰিন মাসের প্রথমেই বীদ বপন করিবে। হাপর 
পন্তত কঠিবার, সঙ্গেই থবা সুবিধা বুঝ্চিয়া আরও পূর্ব হইতেই কশি- 
ক্ষেতের মাটী বার বার চাষ ও মই দিত। প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। 
কপির বীঙ্গগুলি অতিশয় ক্ষুত্, ্থৃতরাং বপন করিবার সময় উহার সহি 
দ্বিগুণ কি ত্রিগুগ চুণত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়! বপন কৰিলে, বীঙ্গ 
সমভাবে হাপরে ছড়াইথা পড়ে। বীঙ্গ বশনের পর সিকি ইঞ্চি পরিমাপ 
চূর্ণ মৃত্তিকা দারা বীক্গ ঢাকিয! দিয়! হাপরের উপরিভাগ হস্ত দ্বার! ধীরে 
ধীরে চাপির্না- ন্রে। মাটী চাপিয়া! না দিলে টৈবিক্গাকর্ণণের সভা, 
জনিছ যৃত্তিকার নিয়স্থ রস বীঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না, 
স্থতরাং অন্ভুগোদখনের ব্যাঘাত ঘটে। এ সমন্ত কাৰ্য্য সকাল, বেল! 
অপোন্ধা'ৰৈহাপ বেলা করাই প্ৰশস্ত । বীঙ্গবপন কাণ্য মেঘলা! ৰ! বাদলার 
দিনে নী করিয়! পরিষ্কার দিন দেখিয়া করিবে।  বাদলার দিনে মাটা 
স্তিরিক্ত ভিঙ্গা থাকে বলিয়। বীক্গ অন্ধুঠিত হয় না|: বীজ বপনের 
পুর্বে হাশরের রসের অল্পঙ! লক্ষিত হইলে স্স্ম ছিত্র বিশিষ্ট ঝঝ্রা ছারা 
হাপরে প্রয়োঙ্গন অনুযায়ী জল পিন, করিয়া মাটাতে ‘জে! হইলে 


- পরে বঙ্গ বপন্‌ করিবে। এরূপ অবস্থায় বীস্গ বপন কবিবার পর 


কেহ কেহ খড় ইত্যাদির দ্বারা হাপর ঢাকিয়া! দিয়! তছপরি জল সিঞ্চন 


করিয়া থাকে। উহাতে নেক সময তহাপরে শ্রযোজনাতিরিক গল 
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লাঞ্চিত হহয় অথবা জলের ক্ম্গতা| প্রযুক্ত কুস্কুরোদগযের পক্ষে বিশেষ 
ক্ষতি হয়। এজন্ত আহক হইলে বঙ্গ বপনের সঙ্গে সঙ্গে হাপরে 
জল সিঞ্চন না করি! পুর্ব হইতেই সৃত্তিকাতে উপযুক্ত রয় সঞ্চার 
করিয়া লও! কর্তবা। এ সময় বৃষ্টিপাত হইলে হাপরের বিশেষ ক্ষতি 
হইবা থাকে । এন্ত বী্গ বপনের সঙ্গে সঞ্ষেই গোলপাতা, নারিকেল 
পাতা, হোগা, খড় কিংবা দরমা হার! হাপরের উপর চাক! প্রস্তুত 
করিয়া রৌদ্র বৃষ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা! করিয়া 
লইতে হয়। হাপরের উত্তর দক্ষিণ দিকে জলনিকাশের নালার বাহিরে 
৯ জাত,কি ৩: পোছহা হাত ব্যবধান হইতে ২ হাত বা হয় ছাত 
লব্ঘ। খুঁটি পুতিযা লইয়া চালা খাটাইবার বন্দোবন্ত করিতে হইবে । 
চালাটার এইরূপ *কাঠাম* প্রস্তুত করিতে হুইবে যেন উহ! ইচ্ছামত 
লরাইয়! লওয়া যাইতে পারে । ৯৯ সপ 
7 ‘জলদি’ ও ‘নাবি’ ভেদে শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে কার্থিকের প্রথম 
ভাগ পর্ণ)স্ত ফুলকপির বাদ বপন করা চলে। জল্দি ফুলের ফলন 
অপেক্ষাকৃত অন্ন হইলেও, জল্‌দি ফুলের চাষে চাষী ধিক লাতবান্‌ 
হয়। কারণ এ সমগ্থে বাদারে অধিক মুল্যে কপি বিক্রীত হয়। 
লাধারণতঃ ৩৪ দিনের মধ্যেই কপির চারা বাহির হইতে "আরম্ভ করে ।' 
আলোক ও রসের অভাবে বীদ্ অক্ধুরিত হইতে ইহ! অগোক্ষণ অধিক 
সময্বের প্রয়োক্ছন হয়। চার! বাহির হইতে বিলব্ব হইলে বৈক্যল বেলা 
সপ্ম ছপ্রবি'শই ঝংঝাণা দ্বারা ধীরে বারে জলসিঞ্চন করি+ত্জাইয়! দিবে, 
এক্ধণ করিলে ২১ দিনের মধোই সমস্ত বীজ অন্ধুক্িত হইছি । 
চারা বাহির হওয়ার পর পতিৰিন সকালে ও. তৈকালে- কৌন এবং 
রাত্রে শিশির লাগাইবার জন্ত হাপরের আবরণ বা চালা সয়াইয়া ফেলিতে 
হইবে ‘এবং এই প্রকারে 'স্থন্ম ছিদ্রবিশি্ বকর! ছার! জল সিঞ্চন 
করিবে। পোকার উপদ্রব হইলে সকালবেলা চারাগুলি শিশিরে ভিজা 
থাকিতে থাকিতে উহাদের গায়ে কাঠেঃ ছাই ছড়াইছা দিবে । 
“চারা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে ক্রমশঃ অধিকক্ষণ অনাবৃত 
রাখিয়া! স্থব্যোগ্তাপ সহা করাই লও -ক্ডব্য) স্বৃহির সম্াবন! না 











৩০৪ ২ বিলাতি সবৃজী 


থাকিলে প্রতিদিন সন্ধার পুর্কেই”হাশরের চাল! খুনিরা সমস্ত রাতি 
চারাপ্ুলতে শিশির লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 

৪ পত্রধুক্ হইলে অথবা ৩৪ ইঞ্চি বড় হইলেই চারা ক্ষেত্রে 
লাগাইবার উপযুক্ত হুইল যনে করিতে হইবে। 

জনি প্রস্ত্তত পূর্বেই বল! হইঞাছে, বধার অব্যবহিত পরে 
হাপর প্রস্ততের সঙ্গে সঙ্গে বার বার চাব ও মই দিয়া জমি উত্তমরূপে 
প্রশ্থত করিবে। প্রথম ছুই চাষের পরেই, জমিতে সমন্ত গোবর সার 
ছড়াইথা দিতে হয়। মাটা খুপার স্তাত্ব গুড়া করিয়া শেষে মৈ দিয়া 
আৰ্বিন মাপের প্রথমেই জমি চারা রোপণের উপযোগী করিয়া রাখিবে। 
অনেক সময় আলস্যবশতঃ উপযুক্ত সময়ে জমি প্রস্তুত না করাতে, 
অনেক কুবককেই চারা বড় হইয়া যাওয়ার জন্ত অহুহাপ করিতে 
দেখা! যায়। জমি প্ৰস্তত থাকিলে সময মত ‘জো’ দেখিয়া চার! রোগ্াণ 
করিবে; মি প্রস্তুত করিতে কোন বিশেষ কাঃণে বিলন্ব হইলে হাপর 
হইতে চার! উঠাইয়া, অল্প আয়তন বিশিষ্ট উত্তমরূপে চাষ করা কোন 
জমিতে ৭/৮ অঙ্গুলি ব্যবধানে চারা রোপণ করিয়া উপযুঝ্চ পরি54)1 
দারা উহাদিগকে সতেঙ্গ রাখিবে এংং জমি প্রস্তুত হওয়ার পর এগুলি 
তাহাতে যখাবিধি রোপণ করিয়া দিবে। কান কোন চমী এভাবে 
দুই ঝার স্থানান্তরিত করিয়া তৃতীহ বারে উহ! স্থাযিভাবে নিদি জমিতে oe 
রোপণ করিনা থাকে । ইহাতে গাছগুলি বেশ বলিষ্ঠ হয় এবং বৌদ্রতাপ : ঁ 
সঙ্ছ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু এইরূপ বিলঘের দরুণ গাছগুলি নিন্দিষ ॥ 
সময় সপেক্ষা বিলদ্দে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

াক্লা উ্ত্ভ্ডালন্ন ও চোল্লা ন্লোপণ-হাপর হইতে 
চারা উঠাইবার পূর্বে ঝাকরা দ্বারা হাপরের মাটা উত্তমন্ধপে ভিঙ্গাইয়া 
লইবে, অন্যথা! হাপর শুষ্ক থাকিলে চারাগুলির শিকড় ছিড়িযা খাইবার 
সম্ভাবনা থাকে এবং এরূপ ছিহমুল চার! স্বভাবত;ই হিশ্তেজ ও দুর্বল, Y 
হয়। হাপৱের মাটী ভিঙ্গাইরা নেয়ার পর চারাগুলির গোড়া ধরিয়া 
খুব ধীরভাবে উঠাইরা লইবে। চাগ উক্ভোলীন: ও জমিতে রোপণের 
কাথ্য বিশেষ পরিষ্কার দিনে বৈকাল বেলা সপ্ন করিতে হয়। ৮৮ ৪৮৫ 











ফুলকপি ৩০৫ 

চারা রোপণের পর্বের প্রথমতঃ জমিকে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গারমাপ। ও. 
ঢালু অনুসারে ছোট ছোট কেন্তারিতে বিভক্ত করিয়া লইবে «এবং 
প্রতোক কেয়ারির চারিদিকে ১ হাত পরিমাণ স্থান জল সেচনের লালা 
করিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে । 

সেচের দিকে লক্ষ্য রাখিরা এ সকল কেয়ারির মধ্যে ১॥ হাত কি 
২ হাত অন্তর 3 হাত কি 3 হাত চওড়া এবং ৮৯ অঙ্গুলি গভীর “ভুলি” 
কাটিয়া গন্ত করিয়া চারা রোপণ করিবে। ফুলকপির জাতি ভেলে 
চারা রোপণের দূরত্ব নিরূপণ করিতে হয়। নির্দিষ্ট গর্তে উপযুক্ত 
পরিমাপ জল দিয়! চারা রোপণ করিতে হইবে এবং চারার গোড়াতে 


মাটী দিয়া উত্তমন্ধপে চাপিয়া দিতে হইবে। রোপণের পরদিবস 


রৌদ্র প্রথর না হইতেই চাবাঞুলিকে কলাগাছের বাসনা, কলার পাতা 
ৰা রেড়ীর পাতা দ্বারা ডাকিয়া! দিবে; অন্তথা রৌড্রোত্বাপে চারাগুলি 
নিস্তেজ হুইয্া পড়িবে । বৈকাল বেল! রৌদ্রের তেজ কমিয় আসিলে, 
উপরোক্ত ঢাকনি খুলিয়া দিবে । চারাগুলিকে এভাবে ক্রমশ: অধিকক্ষণ 
অনাবৃত রাখিয়া রৌদ্র সহ করাইর! লইতে হয়। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাৰন। 
থাকিলে চারাগুলিকে ঢাকিয়া রাখিবে। 

স্পল্লিচ্ুশ্য1_-চার! রোপণের পর প্রতিদ্নি বৈকাল 
বেল! অল্প অল্প জল ছিটাইয়! দিবে। গাছগুলি ৩1৪ দিনের: মধোই 
অনেকটা সবল, ও সতেজ্গ হইয়া উঠিবে। পরে প্রত্যেকটা গাছের 
গোড়াতে সাধ ছটাক হিসাবে চূর্ণ খৈল দিয়া, ধারের যাঁটি, টানিয়া 


- দিবে |. এহ সময়ে সেচের জন্ত নাল! কাটিয়া লইবে এবং খৈল দেওয্ার 


সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে একবার সেচ দিবে । 

জল-গিঞ্চনের পর “জ্গো" হইলে জমি খুঁড়ি দিবে এবং গাছের 
গোড়ায় মাটা টানিয়া! দিবে। সাত আট দিন পরে পুর্বলিখিত সারের 
অর্দেক পটাশ ও অৰ্দ্ধেক দ্রব অস্থিসার একত্র কক উহার দ্বিগুণ 
গুঁড়ামাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিদ্বা, গাছের গোড়ার ৮ অঙ্গুলি বাবধানে 
মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিবে। ইহার ১৫ দিন পরে অবশিষ্ট পটাশ 
এবং বাকি অৰ্দ্ধেকের৷ অল্প পরিমাণ জ্বৰ অক্লিসার উল্লিখিত ভাবে প্রয়োগ 








এ - 





৬৫৬ বিলাতী সব্জী 


করিবে এবং ফুল হইতে আরম্ভ করিলে অবশিষ্ট জব অস্বিসার ব্যবহার 
করিবে। প্রত্যেকবার সার প্রয্োগের পরেই জমিতে জল সেচন 
করিবে। জল সেচন না করিলে সার ন্সাশান্ুরূপ কাধ্যকরী হয় না। 


ই জল সেচনের পর “জো” হইলেই ষাটা খু ড়িয়্া আলগা করিয়া দিবে | 


গাছে কুল হইতে আরম্ভ করিলে নীচের ২টা পাতা ভাঙ্গিয়া ফুল 
ডাকিয়া দিতে হয়। ইহাতে ফুল ্শ্বাছ এবং দেখিতে স্ত্রী হয়। 
অন্ত! নৌত্রতাপে ফুলের রং খারাপ হয় এবং স্বাদের বিশেষ বৈলক্ষণ্য 
হয়। জমিতে যখন যে ফুল তৈয়ারী অর্থাৎ আহারের উপযোগী হইয়া 
উঠবে প্রো সেপুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কারয়া ফেলিবে। বিল হলে 
কুল ক্ষটরা যায়, ফোটা! কুল থাপ হইয়া পড়ে এবং বাজারে উহ অভি 
অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। 

কপির আবাদ করিতে হইলে জল্দি, মাঝারী ও নাবা এই ত্রিবিধ 
ফসলেরই চাষ করা উচিত, এইজন্য যথাক্রমে ১৫ দিন অস্তর অন্তর 
বীঞ্জ বপন ও চার! রোপণ করা বাহতে পাবে । 

পোক্!--ক্ুপিব্র কেনা! পোক্ক! *চারা অবস্থায় হাপরে 
এবং ফুল হওয়ার পূর্কা পথ্যস্ত ক্ষেত্রে এই পোকার উপদ্রব অত্যন্ত 
অধিক। এজন প্রথম বীজতলার চতুদ্দিক পরিন্ধার পরিচ্ছন্ন রাখিবে 
এবং হাপরে কখনও 'আগাহ! জান্সিতে দিবে না। বীজ হইতে চারা 
বাহির হইবার পর হইতেই প্রাত:ঃকালে ক্ষেত্রে শিশির থাক? পর্য্যন্ত 
কেরোসিন-মিশ্রিত ছাই ইহার উপর ছিটাইঘা দিতে হইবে। হঁহা 


. ছাড়া হাপরের চারিধারের নালাতে সামান্ত কেরোসিন ডালিয়া তাহার 


উপর ছাই ছড়াইরা দিবে। আবাদী জমিতে ৪৫ দিন অন্তর অথবা 
পোকার আধিক্য হইলে প্রতিদিন ভোরে গাছে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া 
উচিত। বে সকল গাছের পাতা পোকাদ্বারা আক্রান্ত দেখিবে 
এঁগুলিতে বেনী ছাই দিবে, ছাইয়ের সঙ্গে সামান্থ কেরোসিন অথবা 
ভুতের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে! ভোর বেলা 
ঝর সকল আক্রান্ত গাছে উক্ত লেদা পোকা দেখিতে পাওয়া বায়, 


এ সময়ে উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া! মারিস ফেলিতে হয়। ছাই 








পাটনাই ফুলকপি ৩০৭ 
ব্যবহারে উহাদের আক্রমণ অনেকটা কমিরা যায়। প্রথম হইতে 
সতর্ক হইলে এ পোকা (Gabba 0657501%.) ফসলের বিশেষ কোন 
প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে না। কপির স্থরই পোকা (Diamond 


Back Moth) এবং তামাকের লেদ1 পোকাও (Tobacco Caterpillar) .. 


কপির খুব ক্ষতি করে। তামাক পাতার জল ও সাবান জলের লোশন 
অথবা কেরোসিন-মিশ্রিত ছাই প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া বাত । 
মাঠফড়িং এবং উইচিংড়ি ইত্যাদিও কপির প্রচুর ক্ষতি করে। “ 

সব্ঙ্গী ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ২৪ খানা কঞ্চি বা গাছের ভাল পুতি 
রাখিলে কাক শালিক ইত্যাদি শর সকল কঞ্চি বা ডালের উপর বসিয়া 
স্থযোগ পাইলেই পোকাগুলিকে বিনষ্ট করিতে পারে। 





পাউনাহ শুচ্লক্লি (Patna Cauliflower) 


সাধারণ ফুলকপি এবং পাটনাই ফুলকপির চাষে বিশেষ কোন 
তারতম্য নাই । বীঙ্গের পরিমাণ, সারের পরিমাণ, জমি তৈয়ার, চারা 
উৎপাদন ইত্যাদি সমন্তই একরূপ । পাটনাই ফুলকপি খুব জলদি 
করাই লাভঙ্গনক। বর্ষা থাকতেই পাটনাই ফুলের চারা উৎপাদন 
ও রোপণ কার্য্য শেষ করিতে হয়। 

জল্‌দি ফুলের মূল্য অতাস্ত বেশী । জল্দি ফুল উৎপন্ন করিতে বখেষট 
যত্ব ও পরিশ্রমের আবশ্যক । 

ক্র সহক্গারে চাষ আবাদ করিলে পাটনাই ফুলকপির চাষে বিঘা 
প্রতি অন্যুন ১৫* টাকা! লাভ হইতে পারে। 

অনেকের মতে পাটনাই কুল বিলাতী ফুল অপেক্ষা বেশী কট সহ 
করিতে পারে । কারণ পালাই ফুল এদেশের আবহাওয়ার 'আনকটা! 
উপযোগী । জল্‌দি পাটনাই ফুলকপির জন্য বিঘা প্রতি ২॥* তোলা বীজ 
বপন করা উচিত ॥ ২ ফুট অস্তর সারিতে ২৪ ফুট ব্যবধানে লাগাইলে 
“এক বিঘা! জমিতে কম বেশী ২,৬-* ফুল পাওয়া ষায়। 








৩০৮ বিলাতী সব্জী 


গাঁউক্পি (Brussels Sprout, Brassica Oleracea— 
Bullatta gemmifera, N. 0. Crucifere) 


গীটকপির ইংরাজি নাম ক্রাসেলস্‌ স্রাউট | গাটকলপি বাধাকপি- 
জাতীর একটা বিলাতী সব্জী | বাধাকপিতে কেবলমাত্র একটা 
কপি হৱ কন্ধ গাটকপির গাছের প্রতোক গাটে ক্ষুদ্র সুত্র বাঁধাকপি 
উৎপপ্র হইয়! থাকে । গাছের আকুতি বাধাকপি অপেক্ষা একটু 
লখ। এদেশের আবহাওয়ার ইহার ফলন খুব সস্তোষঙ্গনক হয়। 
বাধাকলি ও ফুলকপি অপেক্ষা গাটকপির চাষের জর ধিক সারবান্‌ 
মাটীর প্রয়োজ্জন হস | গাঁটক্ষশি যোটেই রসাভাব সহা করিতে 
পারে না। এ জরু প্রতি সপ্তাহেই ক্ষেত্রে জল পিঞ্চন করিতে হয়। 
গাটক্পি ভব! শীতের পূর্ব তৈয়ার করিতে পারিলেই আশাগ্রকূপ 
ফল লাভ যায়। 

স্নাডী-_সমন্ত দিন বৌদ্র পাওয়া যাত এইক্কপ খুব সারবান্‌ 
হাল্ক' দে আশ কি ক্দমাক্র দো-খআশ মাটীতে গাটকপি ভাল জন্মে । 





এ জ্বাল _নগ্গানত বিলাতী সব্ঙ্গী অপেক্ষা! গাটকপির জন্তু একটু 


বেৰী সার পরারোগ করিতে হয়। নাইট্রোজেন-প্রধান খাস্তই গঁটকপির 
উপযুক্ত । বিধা প্রতি ৬/৭* মণ গোবর-সার, গোয়াল বাড়ীর আবা্রনা, 
উত্তিচ্জলার। ৩ মণ রেড়ীর খৈল, ১২৷১৩ সের নাইট্রেট অব পগোডা 
সাররূপে বাবহার করিতে হয়। 
লীজ্র_এক্ বিঘা জমির উপযুক্ত চার! প্রস্তুত করিতে ৪1৫ চোলা 

ৰীজ্জের আবশ্যক । 

" ‘জম্ম প্রস্্তত-_ব্ধা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে “জো” 
হইলেই বার বার চাষ ও মই দিয় মাটী ধূলার স্টাস গুড়া! করিয়া 
অমি পস্তত করিতে হয়। প্রথম ছই চাষের পরেই সমস্ত গোবর- 
সার: জমিতে ছিটাইয়া! দ্িবে। অতঃপর শেষবার মই দিয়া জমিতে 
১॥ হাত অস্থর লাইন করিয়া, প্রত্যেক লাইনে সঙ্কট কি এক হাত 
_ব্যবধানে হাপরে প্রস্তত কর! চারা রোপণ করিবে । 





গাটকপি ৩০৯ 


হাসল জী ীভুজা_চাষের জমি প্রস্তুত করিবার পুর্ব 
হইতেই হাপরে জমি কোদলাইয়। উহা হইতে আগাছা, কাকর 
ইত্যাদি . বাছিয়া ফেলিতে হয় এবং উহার মাটী ধূলার মত গুড়া 
করিয়া লইতে হয় । আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে কার্হিকের প্রথম 
সপ্তাহ পযন্ত হাপরে বীক্গ বপন করিবার সময়। হাপরে বীজ বপন 
হইতে চারা তৈয়ারী পর্যাস্ত যাবতীয় পরিচর্থ/ই ফুলকপি বা বাধাক্লির 
অনুরূপ । হাপরের চারা ৪1৫ অঙ্গুলি ঝড় হইলেই নিদ্দিষ্ট জমিতে 
ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে এমন পরিক্ষার দিনে বৈক্াল বেল! সুগোর 
তেজ কমিয়া আসিলে সামান্য জল দিয়! চারা রোপণ করিতে হয় 

পন্রিচশ্যা--রোপণ করিবার ২৩ দিন পর ক্রমে ক্রমে 
অধিকক্ষণ অনাবৃত রাখিয়া! রৌদ্র ও শিশির খাওয়াইয়া লইবে। প্রথর 
হু্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টি অন্তান্ত বিলাতী সব্জীর স্তায় ইহারও প্রতিকূল । 
গাটকপির জমি চারা রোপণ হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল প্রস্তুত 
হওয়া প্যস্ত সমভাবে নরম রাখিতে হইবে। চারাগুলি সতেজ 
হইয়া উঠিলেই প্রত্যেক গাছের গোড়াতে চূর্ণ খৈল-সার ছিটাইয়া 
দিয়! যাঁটা চাপা দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল সেচন করিবে. এউ _ 
সময়ে মাত্র অৰ্দ্ধেক খৈল-সার ব্যবহার করিতে হয়। বিতীয় সন্তাহে 
তিন ভাগের এক ভাগ সোরা-সার উহার দ্বিগুণ গুড়া মাটীর 
সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড্ডায় অন্ততঃ ৬ অঙ্গুলি দূরে মাটীর 
সঙ্গে মিশাইয়! ব্যবহার করিতে হইবে । তৃতীর সপ্তাহে মাটী 
উস্কাইয়া দেওয়ার পর আবার সেচ দেওয়ার পূু্ধক্ষণে, অবশিষ্ট চূর্ণ 
ইল-সার ব্যবহার করিবে। অবশিষ্ট ত অংশ সোরা-সার সমান ছইভাগ, 
করিয়া দুই সপ্তাহে, পূর্কজনিদ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ব্যবহার করিবে | 
প্রতোকবার সার-প্রয়োগের পরেই সেচ দির! জমি একেবারে ক্ছ্গাইয়া 
দিতে হয়। আবার “জে!” হইলেই মাটী খুড়িয়া আল্গ! করিঝ। দিতে 
হয়। ব্অবস্থা বুঝিক্কা নিডাইবার সময়ে যাঝে মাঝে গাছের নীচের 
পাতা ছাটির়! গোড়ার মাটী টানিয়া,দিতে হয় । 





৩১০ বিলাতী সবজী 
জ্নাতলগঙ্গ (Brassica Rapa, Turnip, N. 0. Cruciferse) 


সালগম একটি কন্দন্জাতীয় সব্জী। ইহার আরবী নাম-_সারঞ্জাষ, 
সারঙ্গামী। আরবী সারজাম শব্দ হইতে ফার্সী সেলগম এবং এ সেলগয 
শব্দ হইতে বাংলা সালগম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । সালগমের কন্দে 
মন্তব্যের জীবনধারণোপযোগী পদার্থসকল বর্তমান থাকাতে ছুভিক্ষের 
সময়ে ইহার বহুল পরিমাপ চাষ দ্বার! অনেক উপক্তার হইতে পারে । 

জ্নাী__হাল্কা দো-আ্বাশ মৃত্তিকা সালগযের চাষের পক্ষে 
উপযোগী । 

বলীভদ__সালগমের ৰীঞ্জ বপনের পুর্বে ২ ৩ ঘণ্টা ভিজাইং! রাখিয়া 
পরে > কিংবা! ১৪ ঘণ্টা কাল উহ! শুকাইয়া লইতে হয়। ইহার চাষের 
আন্ত বীজতলাতে চার! জন্মাইর! লওয়ার প্রয়োজন হয় না, জমিতে 
ছিটাইয়! বপন করিলেই চলে । ইহার বীজে দীর্ঘকাল উৎপাদিক! শক্তি 
বর্তমান থাকে । বিঘা প্রতি ১* তোলা বীজের দরকার । 

জনাল্প_সালগমের জমিতে বিঘা প্রতি ২ মণ অস্থিচ্ণ প্রয্োগ 
করিলে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। পুরাতন গোবর-সারও ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। গোবর-সার প্রয়োগ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৬* মণের 
প্রয়োজন । 

গোবর সার প্রয়োগ করিলে উহা খুব ভালক্কপ পচাইয়|। লওয়া 
আবশ্যক, তাহা ন! হইলে সালগমে কালো কালো দাগ লাগিতে পারে 


এবং লাল পিপীলিকার উৎপাত হুইতে পারে। 
এক্বিৰ। সাপগমের জমির জন্ত নিয়্লিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 


নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় 


নাইড্রোজ্ছেন_ > হইতে ১৪* সের। 
পটাশ-_ ৩:০৫. সের। 


হকির ৫ » ৭ লের। 
চানশ্ল_ইহার চাষ-প্রপালী বীট এবং গাজরের চাষের অনুরূপ । 








বাধাকপি ৩১৮ 


তন (Brassica Oleracea, Caulo-rapa, Knol Kohl, 
Kohl Rabi, N. 0. Crucifere) 


ওলের স্যার গোলাকার এবং নিরেট বলিয়া ইন্তাকে ওলকপি বলা! হয় 
বস্তুতঃ এই কপির কাগুটিই ব্্‌লাকার ধারণ করিয়া শহ্যে পরিণত, 
হন্স। কন্দের আক্কতিবিশিষ্ট হইলেও ইহ! ঘাটীর নীচে বৃদ্ধি না পাইয়া 
যাটার উপরেই বুদ্ধি পায়। লকপি এবং বীধাকপির চাষে কোন, 
প্রকার গ্রভেদ নাই । বীধাকপির স্কান্স জমি প্রপ্থভ করিয়া ক্ঞাপরে। 
তৈয়াগী চারা ১ ক্ষুট বাবধানে রোপণ করিতে হয়। চাষের জমিতে 
ছিটাইযাও বীক্গ বপন করা যাইতে পারে । এ অবস্থায় চারা একটু 
ঝড় হইলেই বাছিয়| পাঞ্ুলা করিয়া দিতে হয়। ওলকপির পক্ষে তরল 
সার বিশেষ উপযোগী । 

চারা রোপণের পরে দেড় মাসের মধোই ওলক্পি ক্আক্তারের উপযুক্ত 
হয়। অধিকদিন ক্ষেত্রে থাকিলে ইহার শত্ত ছিব্ডাযুক্ত হুইয়। বায় 
এবং জন্ধাস্ত ভইফা পড়ে। 

আৰ্লি হোয়াইট (ly White), শর্ট-টপ ওীণ (Short Top Green). 
এবং আলি পার্পল 11৮11 Purp) বাগানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

ওলকপিক মাটী, সার এবং পরিচথ্যা ঠিক সালগমেরই অম্গুরূপ । 

বি প্রতি প্রার ১* তোল? বীজের প্রয়োজন হয়। 








আর্ডাহ্ধাছশ্ি (Brassica Oleracea, var. Capitata, 
Cabbage, N. 0. Crucifer®) 


যাবতীয় বিলাতী সব্জীর মধ্যে বাধাকপি এবং ফুলকপি এদেশে 
বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়া! উঠিযাছে এবং ইহাদের চাষ ক্রমেই 
এদেশে প্রসার লাভ করিতেছে |. বাধাকপির অনেকগুলি প্রকার-তেদ , 


আছে, ষখ1__ডোন্সার্ঘ আর্লি, হোস্ছাইটুস্‌ (Dwarf Early Whites), 
ভডোয়াফ সেস (1) ৪৮০১৪), লাজ, লেট ভ্রামহেডস্‌ (Largৎ 





৩১২ বিলাতী সব্জী 


Late Drumheads) এবং রেড, পিকলিং ক্যাবেজ (Red Pickling 
0৯১৮৭") ইত্যাদি। সাধারণ: বাজারে তিন প্রকার বাধাঁকপি 
দেখিতে পাই, যথা নারকলী, ডাষগ্ডে ও বর্তু লাকার বাধাকপি। 

প্রথম অবস্থায় বাধাকপির পাতাগুলি মুক্ত থাকে, বড় হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে গুলি পরস্পর সংহত হুইবা সাধারণতঃ কগুলাকার ধারণ করে 
এবং জ্গাতিবিশেষে মোচার আকারও ধারণ করে। যে সব কপির 
পাতা দৃঢ়ভাবে সংহত হওয়ার ফলে বন্ঠুলগুলি অধিকতর দৃঢ় হয়, সেগুলিই 
উত্কুষ্ট বলিব! পরিগণিত হয় । ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যা্ত কপির 
চারা রোপণের সময়। 

সস্তিক্উন্মুক্ত অর্থাৎ ছাযাবিভীন দো-ত্বাশ মৃত্তিকা ইনার 
চাষের পক্ষে উপযোগী । নুক্গন আবাদী মৃত্তিকাতেও উৎক্বষ্ট বাধাকপি 
জন্মিযা থাকে। 

হনাল্ল-_যেষ পুরীষ বাধাকপির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। মেষ-পুরীষের 
অভাব হইলে সর্বপ-খৈল-চুর্ণ এবং গোয়ালের আবর্জনা সাররূপে ব্যবহার 
করাবায়। প্রতোক গাছের জন্য আধপোয়া পরিমাণ খৈল ব্যবহার কর! 
কর্থবা এবং এ খৈল একবারে প্রয়োগ না করিয়া ২৩ বারে প্রয়োগ করা 
সমীচীন। খৈলগুলি চূর্ণ করিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া তদুপরি 
জল পিঞ্চন করিতে হয়। 

হাপন্রে জাল্লা উত্স্পীদন্ন__বীধাকপির চারা উৎপাদন 
ঠিক ক্ষুলকপির ন্যায়, সুতরাং পুনরুলেখ নিল্পরয়োজন । প্রতি ১* বর্গফুট 
হাপরের জন্য ১ তোলা বীজের প্রয়োজন হয় এবং ৪ হইতে & তোলা 
স্বীজ্ম এক বিঘা! জমিতে রোপণের পক্ষে যথেষ্ট । 
০ ্রাম্মপ্রন্ালী-_বাধাকপির জন্য জমি প্রস্তুত কর! ইত্যাদিও 
ফুলকপির করস । হাপরে বীজ বপন করিয়াই জমি 'প্রস্তত করার অন্ত 
নোষে শী ‘হইতে হয়, নতুবা হাপরের চারা রোপপোপবোগী হয়! সন 
জমি পস্তত করিতে বিলম্ব ঘটিলে এ সকল চারা শেষে রোপণের অযোগ্য 


হৃইয়| পড়ে এবং রোপণ করিলেও পাতা সংহত হইয়া বৰ্ত লে পরিণত হু 


হয় না। জমি প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গেই মেয-পুরীষ খবৰ! গোয়ালের 


“5 


কি 





বাধাকপি ৩১৩, 


আবর্দ্চনাদি জমির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে । চারাগুলি 
৪1৫টি পত্রযুক্ত হইলে হাপর হইতে ক্ষেত্রে স্থাক্সিভাবে রোপণ করিতে 
হইবে । বড় জাতের কপি হইলে ২ হাত ন্মন্তর সারি করিয়! প্রত্যেক 
সারিতে :॥* হাত অন্তর এক একটি চারা রোপণ করিবে; আর 
৯. ছোট জাতের জন্য ১॥* হাত ন্মন্তর সারিতে ৯ হাত অন্তর চারা রোপণ 
কারনেই চলিবে । চারা! রোপশের ৪1৫ দিন পুর্বে রোপণের জন্য গর্ভ 
খনন করিয়া! এ গর্ভের মাটীর সঙ্গে অল পরিষাণ রেড়ী বা সর্যপ-খৈল-চুর্ণ 
মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। 
চারাগুলি বসির। যাওয়ার পূর্ব পথ্যন্ত ফুলকপির চারার ক্লায় প্রতিদিন 
দিনের বেল! কলার পেটী অথবা রেড়ীর পাত! কিনা অন্ত কিছু দ্বার! ঢাকিয়া 
রাখিবার বন্দোবস্ত করিবে এবং রাত্রে উন্মত অবস্থায় রাখিবে। ও 
সময়ে জমির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রতিদিন 'অখবা একদিন অন্তর 
বৈকাল বেলা! স্ুস্মছিদ্ৰবিশিষ্ট কাজর' দ্বারা চারাগুলির গোড়াতে জল সেচন 
করিবে। তৎপর চারাগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে হুই পাশ হইতে 
উহাদের গোড়াতে স্বাটী টানিয়! দিতে হইবে এবং জমিতে রসাভাৰ 
হইলে জল সেচন করিতে হুইবে। বাধাকপির চাষে অধিক পরিমাণ 
জল-সেচনের প্রয়োজন হয়। প্রতিবার জল-সেচনের পরেই জমিতে “লো” 
হইলে গাছের গোড়ার মাটী উদ্কাইয়! আগাছা নিড়াইয়া দিতে হয়। 
কপিগুলি বাধ ধরিয়া আসিলে এক বার উহাদের গোড়ার মাটী 
অতি সন্তপ্পণে সরাইয়! উপরের শিকড়গুলি ৩৪ দিন উপ্মুকত অবস্থায় 
, রাখিয়া! দিবে তৎপর উহাদের গোড়াতে অল্প পরিমাণ মেষ-পুরীয় অথবা! 
_. ছর্ণসর্বপ-খৈল প্রয়োগ করিয়া পুনরায় মাটা দ্বার! ঢাকিয়া দ্িবে। এই 
7 পরে জমিতে একবার বিশেষ ভাবে জল সেচন করি! “জো” 
জমি উক্কাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলে কপির আকার 
যেমন বড় হইবে বাধও তদক্যায়ী শক্ত হইবে । 
পোকা ও ব্যাৰ্ি ক্কুলকপির অস্ুরূপ । 








৩১৪ বিলাতী সব্জী 


ববীউ (Beta Vulgaris, Beet, N. 0. Chenopodiacem) 


ৰীট পু ইবর্গ (0en০p০৭৷॥০০০) সব্জীৱ অন্তত । পালং পাতার 
স্কায় ইহার পাতা বলিয়া এদেশে ইহা বীট পালং নামে পরিচিত । 
আমাদের দেশে ইহার পাতা ও মূল তরকারীন্রপে বাবহৃত হইয়া থাকে, 
কিন্তু প্রকাব-ভেদে অন্যান্য দেশে বীটের মুল হইতে প্রচুর পরিষাণে চিনি 
প্রস্তুত হইতেছে । আমেরিকাতে এরূপ শর্করাযুক্ত বটের চাষ হইতেছে 
থে তাহার ১-* মণ বীট হইতে ১৮ মণ পর্যাস্ত চিনি উৎপর্র হইয়া! থাকে। 
ন্মারুতিভেদদে বাটের মূল বহু প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাটৌ-_হালক্! দো-আ্বাপ ষাটাই ৰীটের পক্ষে উপষোগী। ইহার 
জমি একটু লবণাক্ত হইলে ভাল হয়। 
াজ্ব__বীট মূলজ্গাতীয় ফসল. স্বতরাং ইহার জমি গন্ভীর ভাবে 
কথিত ও উত্তমরূপে চুণিত হওয়| আৰমশ্যক ৷ জমি প্রস্তুত হইয়। গেলে 
অর্্হাত অস্ত্র সারি করিয়া এক হাত অর চারা রোপণ কাঁরতে হয়। 
ৰীটের চার! অন্তান্ত বিলাতী সবজীর স্তায় হাপরে পস্তত করিতে হয়। 
এক বিঘা জমিতে বাট উৎপাদনের জন্তু প্রায় ১ সের বীঙ্জের দরকার। 
সনান্স--সক্ধিচূর্ণ এবং রেড়ীর খৈল বীটের পক্ষে উত্রষ্ট সার। 
চারা! রোপণের ৩ মাস পুর্ব জমি কর্ষণ করিয়া! 'অস্বিচূর্ণ প্রয়োগ করিতে 
হয়, তাহ! হইলেই উহ! পচি্বা মাটীর সঙ্গে মিশিয়! যাইতে পারে। খৈল 
ছুখিত অবস্থায় চারা রোপণের ৮1১* দিন পুর্বে প্রয়োগ করিয়া যাটির 
সঙ্গে মিশাইর! দিবে। এক বিঘা জমির জন্য ১ মণ অস্বিচূর্ণ এবং 
৩ মণ রেডীর খৈলের প্রয়োজন | রি 
এক বিছা বীটের জমির জন্ত নি্জলিশিত রাসাৱনিক উপাদানগুলি 
নিক্ললিখিত পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয় :_ 
নাইট্রোজেন ৮ হইতে ১৬ সের | 
পটাশ__ ১৫ = হত সের। 
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এলিড_১- » ২* সের। 





গাজর ৩১৫ 


পৰ্ব ক্তী পক্রিভশ্ব্যা- মেঘলা অর্থাৎ বৃষ্টির দিন দেখিয় চারা 
রোপণ করিলে জল-সেচনের পক্ষে কিছু আস্ুকূলা হয়। পতি সপ্তাহে 
একবার জল-সেচন দরকার । ক্ষল-সেচনের পরে মাটা যে “চট” ৰাধে 
তাহা ভাঙ্গিয়া ম।টী আলগা করিয়া দিতে হয় এবং কন্দের যে অংশ বাহির 
হইয়া পড়ে তাহা মাটীদ্বারা ঢাকিয়া! দিতে হয়। 


পাজন্ল (Daucus Carota, Carrot, N. 0. Umbelliferm) 


ইহার সংস্কৃত নাম__গঞ্জদর | 

গাঙ্ছরের সংস্কৃত পধ্যায়-__গৃঞ্জন ও গর্ক্র । 

আন্তর্ধেদে গাজরের গুণাগুণ _গান্দর কটু, তীক্ষবীধ্য, তিক্ত, 
উঞ্চৰীধ্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মল-সংগ্রাহক, রক্রপিত্র, অর্শ, গ্রহনী, কফ ও 
বায়নাশক । 

দেশী গাজরের মূল ছোট এবং মন্তরব্যখান্কের অঙ্ুপযোগী। হহা 
গবাদির খাত্যকপে বাবহার করা যায়। আমরা যে গাজর তরকারীরূপে 
ব্যবহার করি তাহা বিলাতী গাঞ্জর। 

জ্মাভী-_হাল্‌ 1 দো-স্মাশ মাটী গাজরের চাষের পক্ষে উপযোগী । 

বীজ-_গাক্গরের চারা হাপরে জন্মাইয়া রোপণ কঞিতে হয় না; 
ইহা! জমিতে 1ছটাইন্কা বপন করিতে হয়। বপনের পুর ৪ দিল, 
নিত্য নুতন জলে ভিল্গাইয়া' তৎপরে বপন করিতে হয এবং বীজগুলি 
২ ইঞ্চি পুরু গুড! মাটী দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। ১* হইত ১৫ দিনের 
মধ্যেই বান্ধ অন্ধুবিত হইব! থাকে । প্রতি বিখাতে $ সের ৰাজের 
প্রয়োজন । 

চ্গাম্ব্র_অন্তান্য বিষয়ে ইহার চাষপ্রণাণী বাঁটের ন্তার, ভবে জমিতে 
_* ইঞ্চি অস্তর সারি করিয়া! খুৰ পাতল! ভাবে ইহার বীজ বপন করা 
বিধেক্স। চারাগুলিকে বাছির! পা ভল! করিয়া দেওয়া কর্তবা । 


বারা 


৩১৬ বিলাতী সব্জী 
সান্র--গান্দরের পক্ষে গোবর-সারই উৎকুষ্ট। এক বিঘা জমিতে 
** মণ গোবর-সার প্রয়োগ করিলেই চলে। 
এক বিঘা! পরিমাণ গাঙ্জরের জনি! নিম্নলিখিত ৱাসাঙ্থনিক 
উপাদানগুলি নিয়্লিখিত পরিমাণে আবশ্যক হত -__ 
নাইট্রোজেন ৮ হইতে ১৬ লের। 
পটাশ-_. ১৫ = ৩০ সের। 
গ্রহণোপবোগী ফস্ফরিক এসিড-_১* » ২*সের। 





) 


ব্িল্লাতী শ্েঞগুন্ন € উক্লাতভী1 2 (Lycopersicum 
Esculentum, Tomato, N. 0. Solanacem) 


নাম হইতেই বুঝা যায় থে বিলাতী বেগুন আমাদের দেশী সবজী 
নহে। শুনা যার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই সবজী আমাদের দেশে 
আাসিছাছে। ইহাকে অনেকে “গুড় বেগুন” কহে। "সালাদ”এর 
জন্য ইহ! প্রচুর পরিযাণে বাবজৃত হইরা থাকে | আমাদের দেশেও ইহার 
চলন খুব বেশী হইয়া উঠিতেছে। বাজ্দারে আমদানী বেশ প্রচুর । 

অনেক প্রকারের বিলাতী বেগুন আছে এবং দেখা! গিয়াছে যে প্রায় 
সকল গুলিকেই আমাদের দেশে জন্মাইতে পারা বার । 

স্নাটী--দো-আ্বাশ জমিতে এই সবজীর চাষ ভাল হইয়া থাকে। 
প্রস্তরমন় মৃত্বিকার পক্ষেও ইহা উপযোগী ফসল। 

চাশ্ব__সোঙ্াস্দি ও আড়াব্মাড়ি ভাৰে ৩৪ বার চাষ দিয়া 
জমি ব্মাগাছা-শৃন্ত করিয়া লইতে হইবে । ফসলের উৎকর্ষ-লাভের জর 
জমিতে সার দেওয়াও দরকার। বিঘা! প্রতি ১ ষণ সোরা সাররূপে 





বিলাত বেগুন ৩১৭ 


ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ কর! বার । ইহা! জমির সর্বত্র ছড়াইয়া 
মিশ্রিত না করিয়া প্রতোক্ গাছের গোড়াতে প্রয়োগ করিলে কের 
লাঘব হর এবং ৰেশ উপকার দর্শে। ক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্থা লালা 
রাখ! আবশ্যক । | 

বীজদ-ল্পন্ন -এই ফসলের জন্ত বীন্দতলার ব্যৰপ্থ। করা উচিত । 
সবীজশ্ুলার উপর বীঙ্গ ছিটাইা দিলেই চলে। বীক্গতলা খোলা 
জায়গায় নির্বাচন করাই প্রশস্ত । ব্দাশ্থিন-কান্তিক মাসে চার! তুলিয়া 
জমিতে রোপণ করিয়া দিতে হইবে। ৩ কুট অন্তর সারি করিয়া 
প্রতোক গাছ ২২ ফুট অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। উন্মুক্ত অর্থাৎ, 
বোৌজযুক্ত স্বান এই ফসলের পক্ষে উপযোগী । বিঘা প্রতি ৭৮ তোলা 
বীজের প্রয়োজন হয়। 

লাতপ্রধান দেশে যেখানে কুয়াশার বেশী সম্ভাবনা তথায় এই 
ফসলের আবাদ করিতে হইলে জমি খণ্ড খণ্ড ভাগ করিয়া লইতে ভয় 
এবং প্রত্যেক খণ্ডে ১২ ফুট অন্তর ৩ সারিতে ১৬ ফুট ব্যবধানে গাছ 
রোপণ করিতে হয়। এইক্প প্রত্যেক খণ্ডের ব্যবধান ৩.৪ ফুট হওয়া 
উচিত। বেশী কুয়াশা! কিংবা শীতের সময়ে প্রত্যেক খণ্ডের উপর মাছুর 
কিংবা খাসের পাটি দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া কর্তব্য | শৃষ্থলার সহিত 
গাছ রোপণ করিবার পর জমি উক্কাইস্স| দেওয়া ও মধ্যে মধ্যে আগাছা! 
তুলিয়া ফেলা আবপ্রাক ॥ ৯০১২ দিন অজ্ঞর জল সেচন করিলে উত্তম 
ফল পাওয়া যায়। গাছঞগুলি বেশী পল্পবযুক্ত মনে হইলে ও অধিক ঘল- 
স্লিবিষ্ট দেখিলে মধ্োো মধ্যে ছাটিযা দেওয়া আবশ্তক ; অন্যথা জমিতে 
প্রবেশের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে ও জমি অত্যান্ত ভিন্দ থাকে, ইহা গাছের 
পক্ষে শুভ নহে। গাছ বিন্তুত হইলে ইহার ফসল অতান্ধ অধিক হইয়া 
থাকে। এক গাছে অধিক ফসল হইলে উহা পাকিতে বিলম্ব হয এইজন্ত 
অনেকে গাছের একটি মাত্র শাখা রাখিস! অবশিষ্টগুলি কাটির! ফেলে | 
ইহাতে ফল বড় হয় অথচ শীস শী পাকে। 

গাছ উঠায় লাগাইবার পূৰে বীজতলার জমি ভিজা থাক! আবশাক ; 
তাহা! না হইলে উঠাইবার কালে চারা গাছের শিকড় ছি ডিছ! ষাইকার 





৩১৮ বিলাতী সব্জী 


শন্তাবন!। চাৱা গাছগুলিকে দিবাভাগে আবৃত করিয়া রাখা উচিত, 
কারণ তাহার! সুখ্যের প্রথর উত্তাপ সহ করিতে পারে না। গোবরের 
ছাই প্রয়োগে এই ফসলের প্রতৃত উপকার সাধিত হয়। 

মেখাচ্ছন্প দিনে চারাগুলি তুলিয়া জমিতে রোপণ করিতে হয়। 
রোপণের পর জল-সেচন আবশ্যক । মাটা ভিঙ্গা কিংবা! বৃষ্টির সম্ভাবনা 
খাকিলে জল-সেঠনের প্রয়োজন হয় না। গাছগুলিকে একটু গভীর 
ভাবে রোপণ কর! কর্তবা। 

এক বিঘা বিলাতী বেগুনের জমির জন্ত নিক্মলিখিত রাসায়নিক 
উপাদানগুলির নিষ্মলিখিত পরিষাণে প্রযোক্ষন হয় -_ 


নাইট্রোজেন__ « হইতে ৮ সের। 
পটাশ__ ৮.০. ১২সের। 
আহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড_-৯ » ১৪ সের। 


ছেক্্ভ্গাতলঙ্মন আটিচভোক্ (Helianthus Tuberosus, 
Artichoke Jerusalem, N. 0. Composite) 


ইহ! একটি কন্দযুক্ত' সব জী । এদেশে ইহার কন্দ বাঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । বেলে দো-স্জাশ মাটা ইহার পক্ষে অস্ুকুল। বৈশাখ 
মাসের প্রথম ভাগে গোল আলু চাষের জমির স্তার জমি গভীর কর্ষণ 
দ্বারা উন্ধমরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ১৪ হাত অন্তর সারিতে তিনপোরা 
হাত ব্যবধানে এক একটি কন্দ রোপণ করিয়া যাইবে । কন্দগুলি যাটার 
৪ অঙ্গুলি নীচে রোপণ করিতে হইবে। চারাগুলি ১ ফুট পরিষাণ বড় 
হওয়ার পরেই আলুর চাষের স্তন ছুই পাশ হইতে মাটা টানি! আনিয়া 
এগুলির গোড়াতে ভাটি বাণিয়া দিতে হইবে । এই প্রণালীতে যাটী 





আর্টিচোক, হাতিচোক বা কুঞ্জর ৩১৯ 


টানিয়া দেওয়ার ফলে দুই সারি গাছের মধ্যস্থলে এক একটি “জুলির স্থষ্টি 
হইবে ॥ উহ! জল-সেচনের প্রণাণীরূপে ব্যবহার করিতে হইবে । বৃষ্টির 
অভাব হইলে প্রতি সপ্তাহে একবার জল-সেচন এবং গাছপুলির গোড়ার 
মাটি আল্‌গ! রাখা ভিন্ন ইহার জব্ত অন্ত কোন প্রকার পরিচর্য্য| করিতে 
হয় না। 

ভাত্রযাসে ইহার কন্দগুলি খাওয়ার উপযোগী হয় সুতরাং তথন 
হইতেই উহ মাটি হইতে তুলিয়া ব্যবহার করা চলে; কিন্ত অধিক দিন 
গৃহে রাখিতে হইলে আশ্বিল মাসের শেষভাগে মাটা হইতে উত্তোলন 
করিয়া বালির উপরে রাখিয়া দিতে হয়। 

এই সবজী দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে থাকে বলির! ইহ! রক্ষার জনা ক্ষেত্রে 
উত্তমরূপ বেড়ার বন্দোবস্ত করিতে হুয়। 


অসাটিচোক্ক, হাতিচোক্ বা বগল 
(Cynara Scolymus, Artichoke Globe, N. 0. (20011905802) 


আটিচোক মণ্ডলবর্গের ফুলজাতীয় সবজী । ইহা একটি উপাদেয় 
তরকারীবিশেষ । জমিতে একবার লাগাইলে ক্রমাগত ৩1৪ বৎসর 
ইহার ফুল পাওয়া যাইতে পারে। আডটিচোকের গোড়! হইতে ছোট 
ছোট চারা বা ফেঁকড়ী বাহির হয়। উহাদিগকে সেই জমিতে রাখিয়া 
অথব| আন্যা জমিতে আবার রোপণ করিয়া আবাদ করিতে হয়। একই 
জমিতে যত্রপূর্বক রক্ষা করিলে প্রথম ছুই বৎসর খুব ভাল ফসল পাওয়া 
যায়। শীতপ্রধান দেশেই এই প্রকার নুতন ফেঁকড়ী ছারা বার বার 
ইহার আবাদ কর! চলে। আটিচোকের বীজ আমাদের দেশেও উৎপন্ন 
করা যায়। ফেঁকড়ী দ্বারাও বৎসর বৎসর আবাদ করা চলে, কিন্তু বিদেশ 
হইতে নূতন আমদানী বীজের কুল যেমন বড় হয় দেশী বীজের তৈয়ারী 
ফসল সংখ্যায় বেশী হইলেও ফুল তেমন বড় হয় না। 





৩২৯ বিলাতী সব্জী 


স্বাটী_হাল্‌কা দো-ত্খাশ মাটীই ইহার পক্ষে উপযুক্ত | শক্ত 
কর্দ্মাক্র মাটীতে ইহার আবাদ করিতে হইলে ঘোড়ার বিঠ' ছাগল ও 
ভেড়ার নাদি, পাতার সার ও গোবর-সার প্রভ়াতর প্রয়োগে মৃত্তিকার 
গঠন বদলাইয়া লওয়| উচিত । ৰে মাটীতে লবণের ভাগ অপেক্ষাকৃত 
বেশী অথচ বর্ধাতে জল দাড়ায় না, একপ সারবান্‌ জমিতেই ইহার ফলন 
অত্যন্ত বেশী হয়। 


পশ্য্যাহ্ম--আটিচোক ফুলশ্েণীর অন্তর্গত হইলেও একই জমিতে 
পুরাতন গাছের ফেঁক্ডির আবাদে উপুর ২/৩ বৎসর ইহার ফসল 
পাওয়া যায় ; বেলে মাটীতে খাস্তাংশের বিস্তর অভাব লক্ষিত হয়। 
সুতরাং একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর ইহার আবাদ না করিয়া, 
ফুলকপি, বাধাকপি, রোকলি, ব্রাসেলস্‌ স্পাউট, আলু, পাট ইত্যাদির সঙ্গে 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে ইহার আবাদ করা ভাল। 


সান্ল ও সাহ্ল-প্রস্লোগ--আটিচোকের আবাদে সস্তোষজনক 
ফল পাইতে হইলে একটু বেশী সার প্রয়োগ কর! কর্ত্ব্য। বিঘা প্রতি 
1৭*1৮* মণ সুরক্ষিত গোবর, ৩ মণ রেড়ীর খৈল, ১* সের ড্রব অস্থিসার 
ও ২* সের হাড়ের গুঁড়া সাররূপে প্রয্নোগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত 
সার দ্বার! প্রপম বৎসরের শস্কোৎপাদন উত্তমরূপে সমাধান হইয়াও 
শীরবর্থী বৎসরের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বৎসরের জন্য বিঘা 
প্রতি ৫* মণ গোবর-সার, ২ মণ খৈল, ১* সের হাড়ের গুড়া ও ১ সের ॥ 
দ্রব অস্থিসার প্রস্বোগ করিলেই চলিতে পারে। ২৷৩ বৎসর রাখিয়া চায় 
করিলে হাড়ের গু ড়! পচিছ্বা বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়। ৯৪ 

গোবর-সার ও বাড়ীর বআবঙ্ষ্রন! ইত্যাদি পচা সার জমিতে ছড়াইয়/:.. 
দিতে হয়। চারা রোপণ করিবার পর গাছ সতেজ হইয়া উঠিলেই 
অৰ্দ্ধেক চূর্ণ খৈল এবং উহার সপ্তাহ খানেক পরে সমস্ত হাড়ের গুড়া 
ব্যবহার করিতে হয় রি 

চূর্ণ খৈল জলে ভিঙ্গাইয়! গাছের গোড়াতে দিয়া, মাটা চাপ! দিতে 
হয়। এক সপ্তাহ হইতে ১* দিনের ভিতর অবশিষ্ট চূর্ণ খৈল গাছের 








আর্টিচোক, হাতিচোক বা কুপ্তর ৩২১ 


গোড়াতে দিয়া যাটা টানিয়া দিতে হয। দ্রব অন্থিসার উহার দ্বিগুণ 
পরিষাণ গুঁড়া মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গাছে ফুল বরিতে আর্ত 
করিলে গাছের গোড়ার একটু দুরে ফাটার সঙ্গে মিশাইয়| ব্যবহার 
করিলেই চলিতে পারে ॥ প্রত্যেক বার সার-প্রস্মোগের পর সেচের বাবস্থা 
করিতে হুয়। 


হাপ্পল্ল লা বলীতদ-তলা-__হাপর তৈয়ার, বীজ্গ-বপন ও চারা 
তৈয়ারী ঠিক ফুলকপির অস্ররূপ । ৪৫টা পাতা বাহির হইলেই চার! 
স্থানাত্তরিত করিয়া রোপণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হুইবে । 
এক বিঘা জমির উপযুক্ত ফসলের জন্য ১॥* তোলা! বীজের চারাই 
আবগ্যাক | ৯-০ চারা হইলেই এক বিখ। রোপণ করা চলে। 


জঙ্গি তত্থান্া-ব্ধা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৬|৭ বার 
গতীর চাষ ও মই দিয়া যাটা ধূলার মত করিয়! 'আার্টিচোকের জমি তৈয়ার 
করিবে | শেষ বার মই দিয়া জমি তৈয়ার করিয়া লওয়ার পর ২/+ জাত 
অস্তর “জুলি” কাটিয়া প্রত্যেক “জুলি”তে ২॥* হাত ব্যবধানে এক জাত 
কি তিনপোয়া হাত গভীর গর্ত করিয়া! গঞ্জে সামান্য জল দিয়া চার! রোপণ 
করিবে। বিকাল বেলা রৌস্রের তেজ কমন আসিলে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা! 
না থাকিলে চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। 


স্পল্লব্বত্ভী শান্রিচ্্খ্া__চার! কোপণ করার পর সতেজ ছওয়া 
পরাস্ত প্রতিদিন গাছের গোড়ায় জল ডিটাইয়া দিবে | পরে জবশ্/ক- 
৯ মত ১৫ দিন অন্তর একবার অথবা সার-প্রাযাগের পর একবার করিয়া 
পচ দিয়! "জো" হইলে জমি কোপাইযা মাটা গুড! করিয়া দেওয়া 
[7 উচিত। 'আগাছ! নিড়ানো, সেচ দেওয়া এবং মাটী গুঁড়া করা ছাড়া 


(সঅন্যা কোন পরিচর্যার আবশ্রাক করে না । 


৪১ 





৩২২ বিলাতি সব্জা 


আআস্পান্লাগাস্‌ (Asparagus Officinalis, 
N. 0. Liliacew) 


আস্পারাগাস্‌ স্বলকুমুদজাতীর ( [ili॥০০০৷॥5) উদ্ভিদ্‌। কোমল 
শাখা- শাখার জন্ত ইহার চাষ হইত্া থাকে এবং এগুলি তরকারীতে 
ব্যবহৃত হয়। 

প্রাক, সকল প্রকার মৃত্বিকাতে ইহার চাষ হইতে পারে কিন্তু ইহার 
জন্ত বিশেষ গভীর চাষের প্রয়োজন হয়। বালুকাময় জমিতেও ইহা 
ভাল জন্মে, বিশেষতঃ গভীর এবং সারবান্‌ বেলে দো-আঁশ মাটা ইহার 
পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অন্থকুল। বুটিশ দ্বীপসমূহের বালুকাময় উপকূল 
ভূমিতে ইহা! আরপ্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দ্বার! উপলব্ধি 
হয় বালুকা! এবং লবণ ইহার জীবনধারণের পক্ষে অস্থকুল। 

আল্পারাগাসের জন্ত বিশেষ তাত্র সারের প্রয়োজন হয়, এজন্ত 
অশ্বপুরীষ ইহার সারের জন্য সমাধক উপযোগী । সারের সঙ্গে ক্ছি 
লবণ মিশ্রিত করিরা দিতে হুয়। গোমঝ়, গোয়ালের আবর্চ্দন!, অশ্বপুরীষ 
এবং লবণ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চাষের সময়ে মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত 
করিয়া দিলে বিশেষ কার্য্যকরী হয়। 

এক বিঘা জামর জল্প ২ তোল! বীজের প্রর্নোজন। বীজ ছিটাইরা 
বপন করা চলে 1কংবা হাপরে চার! জন্মাইনথ। স্থানাস্তরিত করাও চলে। 
হাপরে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে বাজ বপন করিবার সময়ে উহার উপরে 
অন্ধ ইঞ্চি পরিমাণ যাটা ছড়াহয়। উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিয়া প্রস্বোজনান্ষায়ী 
জল সেচন করিতে হয়। চারাগুলি ৭৮ হীঞ্চ পরিমাণ বড় হইলে চাষের 
জমিতে বসাইবার উপযোগী হয়। 

পূৰ্বেই বল! হইয়াছে. আসপারাগাসের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন | ' 
সুতরাং জমি যাহাতে গভীরভাবে চাব হইতে পারে তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। সারগুলি পচাইজ্জা মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত করিবার জন্য 
একটু দীর্থকালৰ্ঠাপী চাষের প্রক্মোজন। এই জন্ত ভাদ্র আশ্বিন যাস 
হইতে আরম্ভ করিয়া! পৌষ মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত চাষ করা কর্তব্য । 





বিলাতি সরিষা ৩২৩ 


পৌষ মাসে জমি রীতিমত প্রন্থত হুইয়া গেলে ১ হাত অন্তর সারি করিয়া 
ও সকল সারিতে ১ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিবে। হাপর হুইতে 
তুলিবার সময়ে চারাগুলির মূল যাহাতে নষ্ট ন! হইয়া বায় তংপ্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এ 

এই শন্তের জন্য অধিক পরিমাণ জল-সেচন ক্ঘাবস্তক |: মৃত্তিকার 
নিয়ে যাহাতে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে সেইজন্য ছুই সারির মধ্যবত্ধী 
স্থানে একটু গভীরভাবে নালা কাটিয়া জল-সেচনের বন্দোবস্ত করিতে 
হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী জলসেচন, মৃত্তিকাঁখনন এবং 'আগাছ! লিড়ালে। 
ভিন্ন ইহার জন্য অন্ত কোন প্রকার পরিচর্যা করিতে হয় না । 

আসপারাগাস একবার জন্মাইতে পারিলে বহুবর্ধকাল স্থায়ী হয়। 
রোপণের পরে ছুই বৎসর কাল ইহার রীতিমত পরিচর্য্যার প্রয়োজন হুয়। 
প্রতিবৎসর শীত গ্ঝতুতে একবার লবণ-মিশ্রিত তরল সার প্রর্োগ করা 
কর্তব্য এবং সৰ্বদা ক্ষেত্র আগাছাশুন্ত করিয়া রাখ আবস্যাক । 

ভূতীয় বৎসরে ইহার কচি শাখা-প্রশাখা খাস্তের জর ব্যবহার করা 
যাইতে পারে; ইহার পূর্বে শাখা-প্রশাখা নষ্ট করিলে গাছগুলি 
চিরদিনের জন্য দুর্বল হুইরা যায়। 


বক্িল্নাতি হভ্তিজ্বা (Brassica Sp. Sinapis Alba, 
N. 0. Cruciferm) 


সাধারণ সরিষা অপেক্ষা) ইহার পাতা লম্বা এবং চণডাতে অনেক 
বড়। ইহার গাছ শুধু শাকের জন্তই ব্যবহৃত হয । ইহা সালাদ 
(5৭৭d)-কূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। ইহার চাব-প্রণালীও সরিষার 
অনুরূপ । 

হালকা! দো-ত্বাশ মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে অশ্ুকুল। উদ্মান-ক্লুষি 
হিসাবে শাকের জন্ত বারোমাসেই ইহার চাষ হইতে পারে, তবে রীতিমত 
জল দেচনের বাবস্থা করিতে হয়। গোবর-সার প্রয়োগের দ্বার! ইহার 





৩২৪ বিলাতি সব্জী 


পত্রের উৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। বারমাস জন্মাইতে হইলে ২ সপ্থাহ 
পরে পরে ৰীঙ্গ বপন করিতে হয়। প্রতি ৮ বর্গ ফুটে ১ তোলা বাঁচ্গের 
প্রয়োজন হয়। 

ইহার গাছ অতি ছোট অবস্থায় শাকরূপে ব্যবহার করিতে হয়, 
একটু বড় হইলেই স্বাদের বৈলক্ষণ্য ঘটে । সাধারণতঃ গাছগুলি ছহাট 
পাতাবিশিষ্ট হইলেই খাস্কোপযোগী হয় । 

ৰীঙ্জের রং-ভেদে ইহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক 
শ্রেনীর বীন্দ সাদা এবং ক্সপর শ্রেণীর বীজ্জ পাঁটুকিলে রংএর হয়। 
সাদাঙ্গাতীয় গাছই খাইতে স্স্থাদ, কিন্ত পাটুকিলে জাতীয় গাছ জঘিতে 
"অনেকদিন ভাল অবস্থায় থাকে | 


লেলটুক্ন লা সাহ্নাদ কলি (Lactuca Sativa, Lettuce, 
N. 0. Compositw) 


লেটুসেব ন্মারুতি অনেকটা! বাধাকপির ন্যায়। ইহার জন্তা ক্ষমি 
প্রস্তুত করা, হাপর, চার! উৎপাদন ও চারা রক্ষা, পরবন্থী পরিচর্থা। প্রস্কৃতি 
সমস্তই বাধাকপির অনুরূপ । ইহার ছার] সালাদ প্রস্থত হয়, এছন্ 
বাংলায় ইহার অন্য লাম সালাদ কপি। সাধারণতঃ গৃহস্থের! উন্তাঙ্গারা 
নানাবিধ উপাদেয় বাঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 

কোনে! কোনো! উত্তিদ্তব্বিদ্‌ বলেন, হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে 
লেকটুকা হ্কেরি গুলা (1,০9০ 5৩47701%) নামে যে গাছ দেখিতে পাওয়া 
যায় লেটুস উহারই জাতিনিশেষ | 

সাধারণজঃ ক্টুল হুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া! যায়। এক প্রকার 
লেটুস বাধাকপির স্যার সংবন্ধ, উহাকে লেটুস বীধাকপি বলে। অন্ত 
প্রকার লেটুলের পত্রগুলি সংবদ্ধ না হইয়! শিথিল ন্মবস্থায় থাকে, উহাকে 
কস লেটুস বলে। কসঙ্াতীয় লেটুসের পাত অপেক্ষাকৃত লম্বা, কিন্ত 
প্রথমোক্ত লেটুসের পাতা অবিকল বাধাকাপির মত। কসঙ্গাতীয় লেটুস 





লেটুস বা সালাদ কপি ৩২৫ 


1 বাজনাদিতে বেশ উপাদের । প্রবল গ্রীগ্ম ও পুর্ণ বর্ধানছিক্প বৎসরের 
স্ত্যা যে কোন সময়ে ইহার চাব করা যাইতে সারে | এদেশে ইহার 
বীন্ষ রক্ষা করিতে হইলে আশ্বিন-কান্িক মাসের আবাদী চাকা 
হইতেই করা উচিত। অধিক লেটুস পাইতে হইলে এক সপ্তাহ জার 
অস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে বীক্ষ বপন করিতে তয়। রা 

'আশ্বিন-কার্যিক মাস ভিন্ন অন্ত সময়ের সবীধাকপিজ্ঞাতীয় লেটুসের 
পাতা শণ, পাট 'অথব! খড় দ্বারা বাধিয়া দিতে হস্ব। অন্পণা পাহ বাধিতে 
চাতে না। অনেক সময়েই লেটুসের পাঞ্জ! আপনা আপনি বাধিতে চাঙে 
না; এজন্য ৮১*টা পাত! উদগত হইলেই পাতাগ্ুলিকে গোলাকার 
করিয়া বাধিয়া বাখা কর্তভবা | উপযুক্ত পরিচর্শ্য। ও সার ব্যবহার করিলে 
আশ্বিনের রোপিত গা না! বাধিলেও চলিতে পারে | লেটুস গা ঢ'ক্চিং1 
রাখিলে উহার গন্ধ ও স্বাদ ভাল হয়। প্রথর রৌদ্রজাপে ইহার স্বাদের 
টবলক্ষণা হইয়া থাকে । লেটুসের পাত! বাধাকপির পাতা অপেক্ষা 
অনেক কোমল, সুতরাং সর্বদাই ইহাকে প্রখর সর্শ্যতাপ হইতে রক্ষা 
করার জন্য ছায়ার বন্দোবগ্ত করিয়া! দিতে হয়। 

স্নাী-_সারবান্‌ এ টেল দো-স্বাশ মাটীতেই লেটুস ভাল জন্মে। 

স্নাল্র--বিখা প্রতি ৩* মণ সুরক্ষিত গোবর-সার ও ১০ সের 
যবক্ষারঙ্গানপ্রধান সার ব্যবহার করিলেই উত্তম ফসল পাওয়া যাইতে 
পারে। 

হলীতস-_সর্ধদাই বিশ্বাসী বীক্জ-বাবস্গারী হইতে বীক্ষ ক্ৰয় করিয়া * 
লইবে। এক বিঘা ভূমির জন্ত ২।* তোলা বা আধ ছটাক বীজ সংগ্রাহ 
করা আবশ্বাক । এদেশে উৎপল্গ ৰীষ্দ্বারাও স্থন্দর ফসল পাওয়া যায়। 
স্মপূষ্ট গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত । 

জন্মি প্রস্তুত বল্ল এ চাবা লোস্পশী-_ভাত্রমাসে 
নৃবিধা পাইলেই বার বার চাব করিয়া! জমি প্রস্কত করিতে হয়। এই সময়ে, 
যত্সহ কাবে হাপর প্রস্তুত করিয়া ফুলকপি বা বাধাকপির অন্থুকূপ বীজবপ্ন 

ও পরিচধ্যা করিতে হয়। ১৯১২ দিনের মধোই সমপ্ত বীজ অস্ধুরিত হইয়া 





বিলাতি সব্জী 


ভারা যেষন বড় হইতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে বার বার 
চাষ ও মই দিয়া জামি প্রস্তুত করিয়া লইবে। প্রথম ছুই চাষের পরেই 

সযস্ত গোবর-সার জমিতে ছিটাইয়! দিবে । জমি রীতিত প্রস্তুত হইয়া 
গেলে ১ হাত ন্মন্র সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে তিনপোয়! হাত দূরে 
দূরে ৪1৫টা পত্তযুদ্তণ এক একটা চার! রোপণ করিয়া দিবে । 


পক্রিভশ্যা- রোপণের পর চাবাগুলি বসিয়া গির। একটু 
সতেজ্জ, হইলেই একবার জমিতে সেচ দিতে হইবে ৷ চারাগুলি বসিবার 
পূর্বে প্রতিদিন বৈকালে উহাদের গোডাতে জল দিবে এবং রাত্রে 
শিশির খাওয়াইবার জন্য উন্মক্র রাখিয়া দিবে। এ সময়ে প্রথর রোজ 
হইতে রক্ষা করিবার জ্ন্ত চারাগুলি দিনের বেল! ঢাকিয়া রাখিবার 
বন্দোবস্ত করিবে । চারা রোপণের প্েড়েমাস কি €ইমাস মধোই লেটুস 
বাবহারোপযোগী হইয়া উঠে ॥ এই সময়ে কেবল মাঝে মাঝে প্রয়োজন 
অগ্থযায়ী সেচ, জমি খোঁড়া, গাছের গোড়ায় মাটা টানিয়া দেওয়া প্রভৃতি 
পরিচধ্যা করিতে হইবে। সোরা-সার ক্বহার কৰিলে, দ্বিতীয় বার 
সেচের পূর্বেই, দ্বিগুণ গু ড়া মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া! গাছের একটু দূরে 
মাটীর সঙ্গে কোপাইয়া মিশাইয়া দিতে হয়। 

ফুল হইবার পুর্কেই লেটুস বাবহারোপযোগী হয়! ফুল হইলে 
ইহার স্বগন্জ ও স্বাদের বাতিক্রম হয়। বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে 
শরিপষ্টি কতকণ্ডলি গাছ মনোনীত করিয়া রাখিয়া দিবে। লেটুসের 
সঙ্কর বীক্ষ অতি নিকৃষ্ট, তক্জন্য ফুল দেখ! দিলেই এক গাছের পুং-রেণু 
বাচাতে অন্ত গাছের গর্ভ-কেশবে পতিত না হইতে পারে তচ্ষয্প৷ মনোনীত 
ফুলগুলিকে উপযুক্ত আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এদেশে 
সাধাৱণ=ঃ ফাল্তন-চৈত্র মাসেই লেটুসের বীঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 








'সেলেরি ৩২৭ 


সেলেলশ্লি (Celery, Apium graveolens, 
N 0. Umbellifers) 


সেলেরি শীতপ্রধান দেশের সদগন্ধযুক্র এক প্রকার সবজী বিশেষ । 
ইহার শালযুক্ত ডাটা আহাধ।রূপে ব্যবহৃত হয়। ভাটা শক্ত হইয়া 
গেলে সেলেরি অখাদ্য হইথ) পড়ে, স্বতরাং কোমল থাকিতেই আহার 
করা উচিত । 'অধিক দিন কোমল ঝাখিতে হইলে সেলেরির চারাগুলিকে 
কলাগাছের পেটী, স্থপারি গাছের খোলা অথবা এ প্রকার কোন 
আবরণ দ্বার) নীচ হইতে উপর পথান্ত জড়াইয়া দিতে হয়। জনেক 
ক্রযকই এ তথ্য অবগত নহে, অথবা অলসতা প্রযুক্ত উক্তরূপ আবরণ 
ব্যবহার করিতে অবহেলা করে বলিয়া আশান্তর্ূপ উৎ্ুষ্ট ফসল উৎ্পক্প 
করিতে পারে নাঁ। এ দেশের উৎপন্র বীজ অপেক্ষা, বৎসর বৎসর 
বিদেশ হইতে নূতন বীজ্জ আমদানী করাই উচিত, কারণ দেশীয় বীজের 
আীবনীশক্কি অল্প সময়ের মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায়। 

সমার্ডি__সেলেঝির জন্য উর্বর হাল্কা স্বত্তিকা নির্বাচন করিতে 
হয়। এক বিঘা জমির ফসলের জন্য এক আউন্স বা অগ্ধ ছটাক 
বীজ প্রয়োজন হয়। 

স্নান্ল-_বিঘাপ্রতি ৩*/ মণ গোবর, গোহালের 'আবজ্জরনা ও 
২* সের সোরা সার ব্যবহার করিতে হয়। 

হাস্পল্ লা! ীজততা-_মাস্থিন মালের প্রথমেই যথারীতি 
হাপর প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। ইহার পুর্বে বীক্গ বপন 
করিলে বিশেষ কোন লাভ হয় না । কারণ এঁরূপে বীজ্দ বপন করিলে 
উহ! হইতে চার! বাহির হইতে প্রায় ৩* দিন হইতে ৪* দিন সময় 
আবশ্যক হয ॥ স্তরাং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বের বীজ বপন করা কর্তব্য 
নহে। ইহার চারা উৎপাদন প্রণালী ও যত্ব সর্বববিষয়ে ফুলকপি 
ও বাধাকপির ন্যায় । “জল্‌দি” সেলেরির চাষ করিতে &ইলে অতি 
যন্রসহকারে টবে বা বাস্সে বীজ বপন করাই শ্রেয়, উহাতে আবসশ্যাকমত 
পরিচর্যা করিতে স্ববিধা হয়। 





৫ চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠিলে প্রতি সপ্তাহে একবার সেচ ও মাটি 


J 
২৯. হইলে অতি সাবধানে রোপণ করিবার সমগ্ে.ষে পাতাগুলি ছিল তাহ 
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জন্মি প্রন্তু-__হাপব পন্ততের সঙ্গে সঙ্গেই জমির অবস্থা 
বুঝিগ্া, বার বার চাব ও মই দিয়া উহা! ঢেলাবিহীন করিয়া ল্টতে হয়। 
তৎপর ক্ষনি প্রস্তুত হইয়া গেলে ২ হাত বা ২॥ হাত অন্তর ১ হাত প্রস্থ 
ও আদ হাত গভীর “জুলি” কাটিয়া উহাতে সাবের গঁডা ছড়াইয়া মাটির 
সন্কিত উত্তমন্ধপে মিশ্রিত করিয়া! দিবে । বলা বাহুলা, গোবর সার জমির 
চাষের সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে মিশাইয়া দিতে হইবে । হাপরে চারা ৮ 
৫1৬ উদ্দি লক্বা হয়া উঠিলেই চাষের জমিতে উল্লিখিত সারযুক্ত জুলির 
মধ্যে আধ হাত কি তিন পোয়া হাত অন্তর রোপণ করিবে । সাধারণতঃ, 
সেলেবির চার! দুইবার স্থানাস্বিত করিয়| স্থায়ী জমিতে রোপণ 
করিবার প্রথা আছে। এক্ূপ করিতে হুইলে প্রথম হাপরে ৩৪টী পাতা 
উদ্গত হইলেই এ গুলি তুলিয়া লকয়া হাপরের স্যায় তৈয়ারী অন্য কোন 
জমিতে পণ্ড অঞ্গুলি বাবধানে রোপণ করিতে হয়॥ আবশ্তক অঙ্গযায়ী 
আল “সেচন করিয়া চারাগুলি ৬।১ অঙ্গুলি বড় হইলে উপরোক্ত প্রস্তত A 


কর! স্থায়ী জমিতে আধ হাত কি তিন পোয়া হাত অন্তর [বোপণ 
করিতে হয়। ২।৩ দিন চারাগুলি প্রথর বৌদ্রতাপ 
করিবার অন্য ঢাকিয়া রাখা এবং বৈকালে জল লা ৰা i 


কর্তব্য । ইহার পরে ক্রমে রৌদ্র সহা করাইয়। এবং 
খাওয়াইয়া চারাগুলিকে পোক্ত করিয়া? তুলিতে হষ্বে। ২১ 





“খুড়িয়া দিলেই চলিবে । গাছগুলি তিন পোয়া হাত জ্ঘান্দার বড় 2 





ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। অবশিষ্ট পাত্রাপুলিকে হস্তদ্ধারা একত্র করি 

পারের মাটির চাবিধারে টানিয়া দিতেন তয়। প্রতি সপ্তাতে মাটি 
উস্‌কাইয়া দিবার সময় এ কূপে মাটি টানিয়া গাছের সমগ্র নিয়াংশ 

ঢাকি! দিতে হইবে । মাটি টানিবার সময় লক্ষ্য বাপিল, যেন 3 
পত্রপ্তচ্ছের ভিতর মাটী প্রবেশ না করে। অতঃপর ১৫ দিন অন্দর 

একবার সেচ দিদা জমি নিড়ানিহারা আগাছাশৃন্য করিয়া দিবে । 








স্পিনেজ ৩২৯ 
স্ল্পান্েক্ (Spinach, Spinage, Spinacia oleracea. 
N. 0. Chenopodiacem) 


শ্পিনেজ এক প্রকার বর্ষজীবী শাকজাতীয় সবজী । পালম 
শাকের সঙ্গে ইহার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। এদেশে পালমের মতই 
ইহার ভাটা ও পাতা খাত্যরূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । দেলী পালমের + 
মূলও খাওয়া চলে কিন্ত স্পিনেজের ফুল খাওয়া চলে না, উহা ৷ 
একেবারে অবাবহা্য্য । 
বিবিধ জাতীম্ম স্পিনেজ্জ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে গোল পত্র 
বিশিষ্ট স্পিনেজ সর্বোৎকুষ্ট । 
“সাটি_অল্প ছায়াযুক্র হাল্কা মাটি স্পিনেজজ চাষের উপযুক্ত,। 
জ্স্মি প্রন্ন্তত--বর্ধা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ৫1৬ বার চাষ 
ও. মই দিয়া জমি প্রস্তত করিয়া লইবে এবং হাতে ছিটাইয়া বীজ বপন 
করিবে। এক বিঘা জমির জন্য ১ ছটাক বীজ্গ আবশ্বাক হয়। 
স্পিনেক্দের বীজ অত্যন্ত ক্ষদ্র স্বতরাং বপন করিবার সময় ঘন হইয়া 
-. পড়িবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য দুই তিন সের গুঁড়া মাটির সঙ্গে বীজগুলি 
২. মিশ্রিত করিয়া যখন দম্কা হাওয়া না থাকে এমন সময়ে বপন করিবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা হাল্কা মই দ্বারা বীন্দ ঢাকিয়া দিবে । 
রি জমিতে উপযুক্ত রসের অভাব হইলে অন্থভাবেও বীজ বপন করা! 
৮. যাইতে পারে। তৈয়ারী জমিতে একখানা পাত্লা লাঙ্গল ৯ ফুট ॥ 7 
অন্তরে টানাইয়া জুলি করিয়া লইবে তৎপরে ওঁ জুলির মধ্যে আধ হাত 
বাবধানে বীজ বপন করিবে । এরূপ ভাবে বপন করিলে বীজ্জের সঙ্গে 
আলাদা মাটি মিশাইবার আবশ্যক হয় না, এবং অপেক্ষাকৃত কম বীজের 
দরকার হয়। আশ্বিন মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্ষাস্থ স্পিনেজ বা 
বিলাতি পালমের বীজ বপন করা যায়। ১১২ দিনের মধ্যেই বীজ 
হইতে অঙ্করোদগম হয়। জমিতে রসের 'আভাব হইলে অঙ্করোদগহে 
বিলঙ্ব ঘটিয়না খাকে । এ অবস্থায় একবার সেচ দিলে অপেক্ষারুত 
ly অল্প সময়ে বীজ অস্কৃরিত হইতে পারে । 
৪২ 








৩৩৯ বিলাতি সবজী 


পক্রিচশ্যা--গাছ ঘন হইয়া জন্মিলে অন্ততঃ ৯ ইঞ্চি বাবধানে 
এক একটি রাপিয়া অন্ত সমস্ত গাছ বাছিয়া ফেলিতে হয়। প্রথম হইতে 
শেষ পধান্ত পনর দিন অন্তর অন্দর সেচ দিতে হয়। সেচের পরে “জোশ 
হইলেই মাটী খু ড়িয়া জমি আগাছা শূন্য করিয়া দিতে হয়। 
ফুল হইতে আবস্ত করিলে ফ্কুলের কুঁডিগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে। 
+ ন্বীক্গের জন্য কতকগুলি মনোনীত গাছ ক্ষুলসহ রাখিলেই চলিতে পারে । 
এদেশের উৎপয্ন ৰীজ হইতে বার বার উৎ্পন্র করিলে সস্তোষজ্জনক 
ফল পাওয়া যায় না; সুতরাং নৃতন বীক্গ আমদানী করাই সঙ্গত । 





-স্পীল্লাঙগি (Parsley, Petroselinum Sativum, 
N. 0. 050১9103674) 


পারক্সি শাক শ্রেণীর অন্তর্গত একটী বিলাতি সব জী । শাক হিসাবে 
ইহার আদর আছে। ইহার পাতা একটী উপাদেয় শাক এবং অন্থা 
তরকারির সঙ্গে খাইতেও স্বন্বাদু । 

স্নাতি__অল্প ছায়াযুক্ত এটেল দোয়াশ মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে 
উপযুক্ত । অপেক্ষাকৃত অন্ধ মৃত্তিকাতেও পারঙ্গির চাষ করা যাইতে 
পারে। সেচের স্ববিধা দেখিয়! পারল্সির জমি নির্বাচন করিতে হয়। 

সনাঁন্ল--বিঘাপ্রতি ৪*-/ মণ গোবর পার, ২/ মণ ছাই, ১৯ সেন্স 
সোডিয়াম নাইট্রেট (3০410). Nitra) বাবহার করিতে হয়। 

াম্তেল্ জনি প্রন তু-_আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে “জো” 
পাইলেই জমি বার বার চাষ ও মই দিশা ঢেলাবিহীন করিয়া লইতে হয়। 
প্রথম ছুই চাবের পর সমস্ত গোবর সার এবং ছাই ছড়াইঘা দিবে । 
মাটি ধূলার মত তৈয়ারী হইলে এক ফুট অন্তর লাইন করিয়া, 
প্রতোক লাইন ব! সারিতে ২ অঙ্গুলি ব্যবধানে বীজ বপন করিতে হয়। 
পারল্গির বীজ অঙ্কুরিত হইতে একটু অধিক সময় আবশ্যক হয় । এ জন্য 
বন করিবার পূর্বের তিন চারি ঘণ্টা সময় কর্কবন্ধ বোতলের জলে 
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ক্লে ৩৩১ 
ভিজ্ঞাইয়া, পরে শু ছাই বা গুঁড়া মাটির সঙ্গে মিশ্াইয়া বপন করিলে 
১০1৯২ দিনের মধোই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে হাপরে বীক্জ বপন 
না করিয়া একেবারে চাষের জমিতে বপন করাই সঙ্গত ॥ উহাতে 
অযথা সময় নষ্ট হয় না, অথচ পরিশ্রমের লাঘব হয় ॥ 

পপন্রিচশ্্যা--অন্কুরিত গাছ ৩1৪ ইঞ্চি বড় হইলে জমি একবার 
নিড়াইয়া দিতে হয়। এ সঙ্গে এক একটি গাছ ৩।৪ ইঞ্চি দূরে রাখিয়া, 


অবশিষ্ট গুলিকে পাতলা করিয়া দিতে হয়॥ যদি সুবিধা থাকে, এই « : 


চারা গাছ ( উত্তোলিত ) গুলিকে অন্য কোন তৈয়ারী জমিতে ৩1৪. 
ইঞ্চি ব্যবধানে রোপণ করা যাইতে পারে ॥ 

আবশ্যক হইলে সপ্তাহে সপ্তাহে অথবা ৯৫ দিন অন্তর একবার সেচ 
দিতে হয়। প্রথম সেঁচের পর জমির “জে!” হইলে, মাটি উন্‌কাইয়া 
দেওয়া উচিত । এই সময়ে বা ইহার ২৪ দিন পরে ১* সের. সোডিয়াম. 
নাইট্রেট (S0dium৷ Ni৷rat০) অন্তত আধ মণ গুঁড়া মাটির সঙ্গে 
মিশাইয়া গাছের একটু দূরে ছড়াইয়! দিতে হয়। সার ছড়াইবার 
পরেই একটি সেচ দিতে হর । উহাতে সার অধিক কাধাকর হয় । 
গাছের ফুল হওয়ার পূর্ব পথ্যন্ত পানুক্সিকে উপাদেয় শাকরূপে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। ফুল হইবার পূর্বে জমিতে রসাভাব হইলে ২1১ 
বার সেচ দিতে হয় এবং আগাছা উত্তোলন করিতে হয়; অগ্য কোন 
পরিচর্যার আবশ্যক হয় ন! । 





ক্কেল্ল (Kale, Brassica Oleracea, Var. Acephala, 
N. O. Cruciferm) 
কেল এক প্রকার বিলাতি সবজী । ইহার পত্রগুচ্ছ কৌোকড়ানো 
হওয়ার দরুণ দেখিতে অতি অন্দর । এদেশে কেলের তেমন আদর 
নাই । বিশেষতঃ ফুলকপি বাধাকপির আবাদ হয় বলিয়া এদেশে 
কেহই আর কেলের চাষ করিতে চাহে না। কেল শীতপ্রধান দেশের 
একটী প্রধান সবজী । প্রচুর তুষারপাতে যপন অন্যান্য বিলাতি 


৫ 








৩৩২ বিলাতি সব্জী 


সবজজীগুলি বিনষ্ট হয় তথন কেল একটা প্রধান সব জীর পর্ধ্যায়তুক্ত 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, কল ইউরোপীয় দিগের নিকট একটা খুব প্রিয় 
সবজী, কেলের কৌকড়ান পত্রগুচ্ছদ্বারা সজ্জিত (৪ন্nishe৭) 
খাগ্ছের পাত্রগুলি উহাদের নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রদ বলিয়া গণ্য হয়। 
এদেশে গরম হওয়ায় কেলের বীজের জীবনীশক্কি নষ্ট হইয়া যায়। 
বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে নূতন বীজ আনিয়া আবাদ করিলে এদেশে 
উত্রুষ্ট কেল উৎপন্ন করা যায়। কলিকাতা নিকটবন্তী স্থানে অথবা 
মেখানে ইউরোপীয্নগণ বাস করে এরূপ স্থানে কেলের চাষ করিলে 
[বিশেষ লাভবান: হওয়া যায়। 
ম্লা্টি__একথা বলাই বাহুল্য যে সবজী চাষে খুব উর্বর মৃত্তিকার 
প্রয়োজন। কিন্তু কেলের জন্য তেমন সারবান জমির প্রয়োজন হয় না, 
অপেক্ষাকৃত 'অন্ব্বর জমিতে কেলের চাষ চলিতে পারে । 
জ্নাল্প__উত্তমরূপে কমিত জমিতে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ 
না কহিলেও কেলের নিতান্ত মন্দ ফলন হয় না। বিঘাপ্রতি ২: মণ 
পুবাতন গোবর, গোয়াল বাড়ীর আবঞ্জনা ইত্যাদি সাররূপে প্রয়োগ 
করিলে চলিতে পানে ॥ 
লীজদ-_এক বিছা জমির উপযুক্ত চারা উৎপাদন করিতে ১৪ ছটাক 
বীজের প্রয়োজন । 
হাপব্র লা বীজতল্লা_ ফুলকপি ও বাধাকপির ন্যায় কেলের 
বীজ্গ হাপরে বপন করিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয় ॥ চার! উৎপাদন 
প্রণালীও ঠিক ফুলকপি ও বাধাকপির অন্থস্কপ। হাপরে জলের বা 
রসের অভাব না হয় তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় । 
একস প্রস্তুত ও চাবা ন্লোপণ--জমি প্রস্তুত প্রণালী 
সার প্রয়োগ ও পরবর্তী পরিচয্য| ইত্যাদি সমন্ডই ফুলকপি বা বাধাকপির 
ন্যায় । প্রথম দুই চাবের পরেই গোবর সার জমিতে ছড়াইয়! দিয়া 
পর পর চাষ ও মই দ্বার! জমি প্রস্তুত করিতে হয়। হাপরে চার! ৪1৫ 
অঙ্গুলি বড় হইলে উপরোক্ত তৈয়ারী জমিতে এক হাত অন্তর সারি 








শী পারন্সিপ ৩৩৩ 


করিয়া প্রতি সার্বিতে ১ ফুট ব্যবধানে চারা রোপণ করিতে হয়। বড় 
জাতীয় কেল হইলে দেড় হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে এক 
হাত দূরে দূরে চার1 রোপণ করিবে। চারা রোপণ করিবার পর ২1৩ 
দিন বাধাকপির ন্যায় চারাগুলিকে ক্রমশঃ রৌজ ও শিশির থাওয়াইয়া 
সতেজ করিয়া লইতে হইবে । অতঃপর ১।১২ দিন অন্তর মাটির 
অবস্থান্তসারে সেচ দিয়া এবং নিড়াইঘা দির! গাছের গোড়া মাটি 
টানিয়া দিবে । 





+১' 


পাক্রন্সিপ (Parsnip, Peucedanum Sativam, 
N. 0. Umbellifere) 

পারঙ্গিপ মূলার ন্যায় এক প্রকার মূলজাতীয় ফসল । ইহা একটা 
পুষ্টিকর ও হুন্বাছু তরকারি। পারস্থিপের এক. প্রকার তীব্র গন্ধ 
আছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে অপছন্দ করেন। ইহা সাধারণতঃ 
দুই জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়--(১) মূলা বা গাজরের হ্যা লঙ্গা, 
(২) শালগমের হ্যায় গোল । 

পারস্সিপ লীতপ্রধান দেশেই ভাল জন্মে । গ্রীশ্মপ্রধান দেশে ইহার 
আবাদ ততটা প্রচলিত হয় নাই, কারণ গরম আবহাওয়াতে ইহার 
স্বীক্ের জীবনীশক্তি অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যায় । ইহার চাষ করিতে 
হইলে প্রতি বংসর বিদেশ হইতে নূতন বীজ আমদানী করা উচিত । 

প্রতি বৎসর বীজ্জ বাবসামীদের আমদানী করা বীজ ক্রয় করিলেই 
উহা নৃতন বীজ বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় লা। ইউবোপে যে ৰীজ 
ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে সংগ্রহ করা হয় সেই বীজ্জই যাহাতে, এদেশের 
স্কষকগণ অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পাইতে পারে একধপ বন্দোবস্ত খাকু। 
উচিত। অন্যথা বাজার হতে তথাকথিত নূতন বীঙ্গ ক্রয় কৰিলে 
ক্রষককে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় কারণ সাধারণতঃ অন্থান্ত বীজের 
ন্তায় এক বৎসর পূর্বের বীজই বীজ ব্যবসায়ীরা আমদানী করিয়। 
থাকে। 











৩৩৪ বিলাতি সবজী 


সাটি ছায়াবিহীন সারবান দোত্সাশ মৃত্তিকাতেই পারললিপের 
চাষ করিতে হয়। 

ভনাল্স-_ বিঘা প্রতি ২৫ মণ গোবর সার ও ছুই মণ পটাশ 
(0০75৮) প্রয়োগ করিতে হয়। বাগানের শুদ্ধ পাতা একত্র করিয়া 
পোড়াইয়া এ ছাই জমিতে মিশাইয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । 
গোশালার যাবতীয় আবন্দলাও সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

জঙ্গি প্রত আশ্বিন মাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে 
ছুইবার চাষ ও মই দিয়া সমস্ত গোবর সার জমিতে ছড়াইয়! দিতে 
হয়। হাপরে বীজ বপন করিয়া পারক্সিপের চার! তৈয়ারী করিবার 
কোন প্রয়োজন হয় না। উপঘুর্ণপরি চাষ ও মঃ দিয়া জমি সম্পূর্ণ ঢেলা 
বিহীন করিয়া লইবে, এইক্ধপে ৯।১* ইঞ্চি গভীর মাটি একেবারে ধূলার 
ন্যায় করিয়| প্রস্তুত করিবে । মূল বা কন্দজ্ঞাতীয় উদ্ভিদ বলিয়াই 
উহার জন্তু গভীর চাষের প্রয়োজন । এই ভাবে জমি প্রন্থত করিবার 
পর মই দিয় জমি সমান করিয়া লইতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত হইলে 
জমিকে সেচের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়া লইবে। পরে ১ ফুট অন্তর এক একটা সারি বা লাইন করিয়া 
প্রতি সারিতে আধ হাত ব্যবধানে ২ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ভ খনন করিয়া 
বীজৰ বপন করিবে । একটু যত্ব করিলেই অতি অল্প সময়েই এই বপন 
কাখ্া সম্পাদন করা যায়। অথবা উল্লিখিতরুপে প্রস্তুত জমিতে 
১ ফুট দূরে দূরে একখানা পাত্লা লাঙ্গল বা হাত লাঙ্গল আস্তে আসন্তে 
চালাই! যে জুলী হইবে, এ জুলীতে প্রতি আধ হাত অন্তর বীজ 
ফেলিয়া! যাইবে । 

এক বিঘা জমি চাষের জন্য ১॥ ছটাক বীজ আবশ্যক হয়। বিশ্বাসী 
দোকান হইতে বীজ সংগ্রহ না করিতে পারিলে, আধপোয়| কি তিন 
ছটাক বীজ ঘনভাবে বপন করা উচিত । 

পক্রিচর্শ্ব্যা--বীজ অন্কুরিত হইবার পর প্রথম সপ্তাহে একবার 
সেচ ও পরবর্্ধী প্রতি ২ সপ্জাহে একবার সেচ দিবে। এইকপে সেচ 
দেওয়া এবং আগাছা উত্তোলন ভিন্ন অন্য কোন পতিচর্য্যা আবশ্যক হয় 








স্তালসিফি ৩৩৫ 


না। জমিতে রসাভাব না” হইলে অথবা সামান্য ২।১ পশ্লা বৃষ্টি হইয়া 
গেলে সেচের কোন আবশ্রাক হয় না। কিন্ত জমি আগাছাশৃন্য করা 
কিন্বা সময়মত খুঁড়িয়া দেওয়া বিষয়ে কোনক্রমেই শৈথিল্য প্রকাশ 
করিতে নাই । 





স্য্াললসি্যি (Salsify. Tragopogon Porrifolius, 
N. 0. Composite) 


পারস্সিপের ন্যায় ইহা শীতপ্রধান দেশের এক প্রকার কন্দ বা 
মূল জাতীয় সবংজ্জী। স্যালসিফির আবাদ এদেশে প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় না, কিন্ত যে কোন সারবান হাল্কা দোয়াশ জমিতেই ইহার 
চাষ স্বন্দরভাবে চলিতে পাবে। 'আশ্ষিন কাঞ্জিক মাসে বীজ বপন 
করিলে মাঘ মাসে স্যালসিফি উত্তম তরকারিন্ূপে ব্যবহার করা চলে । 
হাপর বা বীক্গতলায়্ বপন করিলে ৩৷৪ অঙ্গুলি বড় হষ্টবার পর চাষের 
জমিতে রোপণ করিতে হয় । 

স্কালসিফি বিবিধ প্রকার খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া খাকে । 

হনাি-_সর্ধদ! রৌদ্র পাইতে পাবে এমন উদর হাল্কা ও দোয়াশ 
মাটি স্ালসিফির চাষের পক্ষে উপযোগী । 

লীভ-__ইহার চাষে বিঘাপ্রতি ১ ছটাক বীজ আবশ্বাক হয়? 

জ্লাল্্র-_সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ প্রণালী সমস্ত পারজ্িপের 
অনুরূপ । 

জন্মি প্রন্স্তত--বর্ষ৷ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুণপরি ৫৬ 
বার গভীর চাষ ও মই দিয়া জমি স্বন্দরকূপে তৈয়ার করিতে হয়। 
শেষ মই দেওয়ার পর সেচের স্ববিধাহ্রযায়ী জমিটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত করিয়া লইবে । তৎপরে ৯ ফুট অন্তর হাত লাঙ্গল দ্বারা জুলি 
কাটিয়া এর জুলির মধ্যে ৮১৯ অঙ্গুলি ব্যবধানে বীজ্জ বপন করিবে এবং 
তুই অঙ্গুলি পুক মাটি হারা বীজপুলি ডাকিয়া দিবে। হাপতে চারা 








৩৩৬ বিলাতি সব্জী 


উৎপন্ন করিলে কান্তিকের শেষভাগ পধ্যন্ত চাষের জমিতে চারা রোপণ 
করা চলে । চারা সতেজ হইয়া উঠিলে অথবা চারি পাচ অঙ্গুলি বড় 
হইলে, একবার সেচ দিতে হয়। পরে জমিতে “জো” হইলে মাটি 
থুড়িয়া আগাছাশৃন্য করিয়া রাখিতে হয় । আবশ্যক অন্থযায়ী সেচ ও 
নিড়ান ভিন্ন অন্য কোন পরিচর্যা করিতে হয় না । 

স্কালসিফি অনেক দিন ক্ষেত্রে থাকিলে শক্ত হুইয়া উঠে। এ 
অবস্থায় উহ! তরকারিরূপে বাবহার করিবার অন্পযুক্ত হুইয়া পড়ে। 
সাধারণতঃ ফুল হইবার অস্ঞতঃ ছুই সপ্রাহ পূর্বেও ইহা আহারোপ- 
যোগী থাকে। 


তলীব (Leek, Allium Porrum, N. 0. Liliacem) 


লীক এক প্রকার পলাখু জাতীয় বিলাতি সবজী । ইহার ডাটা 
পিয়াছের ডাটার ন্যায় সবজ্জীকূপে ব্যবহার কর! হয়॥. পিয়াজের 
ক্যায় গদ্ধবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে বিলাতি পি'য়াজও বলা যাইতে'পপ্থারে । 
ইহার স্থল কাণ্ড সাধারণতঃ বাঞ্জনাদি স্বগন্ত করিবার জন্তা বাবহৃত 
হয়। আমাদের দেশে সামান্য জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। 

নানা শ্রেণীর লীক দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের স্বাদ, ফলন এবং 
আকার ভিগ্ন প্রকার । 

স্মাটি__অপেক্ষারুত হাল্কা দোয়াশ মৃত্তিকাই লীকের চাষের 
পক্ষে উপযোগী । 

ব্ৰীজ-_এক বিছা জমির জন্য ২ তোলা বীজের চারা প্রস্তুত 
করিলেই চলিতে পারে। 

রীজততা।-_আশ্বিন মাসের মধ্যভাগ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের 
মধ্যভাগ -পধ্যন্ত লীকের বীজ হাপরে বা বীজতলায় বপন করিতে 
হয়। হাপরের আয়তন ২ হাত ১৫২% হাত করিয়া লইলে পরিচর্যার, 
পক্ষে বিশেষ স্থৃবিধা হয়। সকল সময়ে রৌদ্র পাওয়া যায় এমন খোলা 


+ থে ax. ~~ 
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লীক ৩৩৭ 


জায়গায় হাপরের স্থান নির্বাচন করিতে হয়। মাটি ঢেলাৰিহীন 


করিয়। গলিত উদ্ভিজ্জ সার এবং গোবর সার ছড়াইয়া হাপর প্রস্তুত 
করিয়া লইবে। পরে পরিচ্ধার দিন দেখিয়া বৈকাঁল বেলা মাটিতে 
“জো” খাকিতে থাকিতে দ্বিগুণ গুঁড়া মাটির সঙ্গে মিশ্রিত্‌ করিয়া 
বীজ বপন করিবে । অতঃপর খুব পাত্লাভাবে গুঁড়া মাটি বা গলিত 
উদ্ভিজ্জ সার দ্বারা উহার উপরিভাগ ঢাকিয়া দিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া! 
দিবে। সাধারণতঃ ৩৪ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। অঞ্ধুরোদগমে 
বিলগ্ব ঘটিলে, দিনের বেল! খড় দ্বারা আল্গা ভাবে হাপরটী ঢাকিয়া 
রাখিবে এবং সন্ধ্যার সময় উহাতে সুস্থ ছিদ্রবিশিষ্ট ঝাঝরা দারা 
জলসিঞ্চন করিয়া রাত্রে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিবে। এইরূপ করিলে ২।১ 
দিনের মধ্যেই অন্ধুরোদ্গাম হইবে । 
জসম্মি ততস্ান্লী-বধা। শেষ হইয়া গেলে আশ্বিন মাসের মধ্যে 
বার বার চাষ ও মই দিয়া জমি প্রস্তত করিয়া ক্াথিবে । হাপরের চারা 
স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী হইলেই সেচের ও পরিচধ্যার স্থবিধা 
* অঙ্রযায়ী জমিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। তৎপর 
৯৪হাত অন্তর ৮ অঙ্গুলি গভীর জুলি কাটিয়া এ জুলিতে ৮।১০ অঙ্গুলি 
ব্যবধানে চারা রোপণ করিবে ॥ be 
স্নাল্ল_ছাই ও গোবর সার ভিন্ন অন্য কোন সার ব্যবহার না 
করিলেও হয়। বিঘাপ্রতি ৩:/ মণ গোবর ও ১:/ মণ ছাই ব্যবহার 
করিলে উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়! যায়। ছাই ও গোবর সার জমি তৈয়ারী 
করিবার সময় ব্যবহার করিতে হয়। 
পঁক্রিভর্শ্যাঁ-ত্ন সপ্থাহ হইতে এক মাস কাল কোন বিশেষ 
পরিচর্য্যা নাই । আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই সময়ে জমিতে সেচ 
দেওয়া যাইতে পারে। গাছের স্থল কাণ্ড মাটির উপরে দৃষ্টিগোচর 
হইলেই পার্শ্বের মাটি টানিয়া এগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। ইহার 
পর মাঝে মাঝে আগাছা নিড়ান ও কাশুগুলি ঢা! দেওয়া ভিন্ন 
অন্ত কোন পরিচর্যা করিতে হ্য় না? জমিতে রসের অভাব হইলে 
সেচ দেওয়া ভাল । সেচের পর “জো” হইলে মাটি খুড়িয়া রাখিলে 
৪৩ 








৩৩৮ বিলাতি সবজী , 
জমিতে আর রসের অভাব হয় না । সর্বশেষ সেচ ও মাটি দেওয়ার 
তিন চারি সপ্তাহ পরেই এ স্থল কাণ্ড আহার্ধ্যরূপে ব্যবহার করা চলে। 
লীক বর্ধার পুর্ব পর্যন্ত জমিতে থাকিলেও বিশেষ কোন প্রকার ক্ষতি 
না স্বাদের বৈলক্ষণ্য হয় না। 


ত্রোক্কলিন (Broccoli, Brassica Oleracea— 
Botrytis asparagoides, N. 0. Crucifers) 


ব্রোকলি ফুলকপি জাতীয় সবজী। আকার প্রকার ও স্বাদে 
ফুলকপির সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না । ১ 
সমতল ভূমিতে ব্রোকলির আবাদ তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। 
শীতপ্রধান দেশে এবং পার্ধতা অঞ্চলেই ইহার-আবাদ হইয়া থাকে । ie 
ফ্লকপি অপেক্ষা ত্রোকলির ফুল তৈয়ারী হইতে কিঞ্চিৎ অধিক সময়ের 
আৰৰ হয়। 
সাটি--ক্দমের ভাগ অপেক্ষারুত বেশী এমন সারবান গোয়াশ 
শ্বত্তিকাই ইহার পক্ষে উপযুক্ত । 
be আাল্র_-বিঘাপ্রতি ৫*৮* মণ গোবর, ২ মণ রেড়ীর খৈল, ৩৮ 
সের জব অস্থিসার ব্যবহার করিলেই উৎকৃষ্ট ফুল যায়। ইহা 
ভিন্ন বাড়ীর আবর্শ্ধনা ইত্যাদি পচাইয়া জমিতে দেওয়া যাইতে পারে । io 
ছাই সংগ্রহ করিয়া, ত্রোকলির জমিতে প্রয়োগ করিলেও আশাহরূপ 
*_ ফসল পাইতে লহায়তা করে। 
হ্বীজ-_-এক বিঘা জমির উপযোগী চারা উৎপন্ন করিতে ৩ তোলা 
বীঞ্জের আবস্যক। ছোট জাতীয় রোকলির চারা ঘন ভাবে রোপণ 
করিতে হয় বলিয়া, বীজের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেলী দেওয়া কর্তব্য । 
বীজতলা! বা! হাপন্র_হাপর তৈয়ার, বী্গ বপন, চারা 
উচপ, চারার যত, রৌত্র ও শিশির খাওয়ান, তত বৃষ্টির হাত হইতে - 
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ব্রোকলি ২৩৩৯, 


চারা রক্ষা করা প্রভৃতি ফুলকপির অনুরূপ । বীজতলার আয়তন চাষের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে । হাপরের জমি বেশ সাররান:এহওয়া 
দরকার । উদ্ভিজ্ক সার, গোবর সার ও বাড়ীর যাবতীয় আবঙ্জনা 
পচান সার দ্বারা হাপরের জমি সাবান করিয়া লইতে হয়। আশ্বিন - 
মাসের প্রথমভাগ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ব্রোকলি বপন করা! 
যাইতে পারে ।১ বীঙ্গ বপনের পূর্কের কর্কযুক্ত বোতলের জলে এক 
ঘণ্টাকাল উহা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রোপণ করিবে। পরে পাত্লা 
করিয়া! ধূলা, মাটা, অথবা উদ্থিজ্জ সার ছড়াইয়! দিয়া হাপরটা অল্প অল্প 
চাপিয়া দ্রবে। উল্লিখিত ভাবে অঙ্কুরোদগম ও চারা তৈয়ার হইবার 
পরে উহাতে ৪1৫টা পত্র বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। 

চান্লা ন্রলোপণ্--দেড় হাত কি দুই হাত অন্তর হ হাত কি 
ক হাত চওড়া লাইন কাটিয়া এ লাইনে ৮৯ অঙ্গুলি গভীর গর্ভ খুঁড়িয়া 
যাইবে এবং মাটির সঙ্গে খৈলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক গর্ছে 
উহার কিছু কিছু দিবে । এই প্রক্রিয়ার ৩৪ দিন পরে এ গর্ত্ধে চারা 
রোপণ করিবে এবং পরে সামান্য জল সেচন করিবে । বৃষ্টি বা মেঘলা 
দিনে চারা রোপণ করিতে নাই । এ কাথ্যের জন্য বৈকাল বেলাই'* 
প্রশস্ত, অন্যথা বৃষ্টিবাদলে অথবা স্ধ্যের প্রথর উত্তাপে চারাগুলি অনেক 
সময়ে দুৰ্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 

পল্লী পন্রিভশ্যাঁ-ইহা ফুলকপির অস্ক্ষপ। সার 
ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পরেই জমিতে ব্যবস্থা করিতে 
হয়। সেচের পর “জো” হইলেই জমি খুঁড়িয়া দিতে হয়॥ ইহাতে 
জমি আগাছা শূন্য হয় এবং জমিতে কখনও রসের অভাব হয় না। 

গাছ বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেই ভাল ফসলের আশা করা যায়। 
স্কুল হইতে আরম্ভ করিলে গাছের গোড়ায় তরল সার প্রয়োগ করা 
উচিত। এই সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তমরূপে সেচ দিতে হয় । 
১০ সের গোমুত্র বিশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তরল সাররূপে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সার অন্যান ২৬** গাছের জন্য 
ব্যবহার করা যাইতে পারে । 





৩৪০ ষ্ঠ বিলাতি সবজী 


স্থপুষ্ট ফুল শক্ত খাকিতেই উত্তম তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুল 
ফুটিয়া গেলে খাইতে তেমন স্স্বাহ্ থাকে না। বিঘাপ্রতি গড়ে ২৬* 
ফুল পাওয়া ঘায়। স্থানবিশেষে ফসল ফাস্তন মাস পথ্যন্ত পাওয়া যায়। 





ছত্রাক বা ন্েঙেব্র ছাতা (Mushroom, 
Agaricus Campestris) 

ইহার সংস্কৃত নাম-_হৃছত্র । 

ভূছত্রের সংস্কৃত প্যায--কুছত্র, ছত্রাক, পৃথিবীকন্দ, শিলীক্রবলয় । 

আযুর্কেদে ইহার গুণাগুণ__ভূছত্র লীতবীধ্ধয, বলকর, গুরু, মলভেদক 
ও ত্রিদোষনাশক । 

ইহা “বেডের ছাতা” নামে আমাদের দেশে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে 
বেডের সহিত ইহার কোন প্রকার স্কন্ধ নাই, ইহ! এক জাতীয় সমাঙ্গ 
'অপুত্পক উদ্ভিদ (14081) । ইহার অসংখ্য প্রকার জাতি আছে। ইহার 
কোন কোন জাতি উৎকৃষ্ট .তরকারির মধে/ পরিগণিত । এদেশে 
ইহার চাষের বিশেষ প্রচলন নাই । এদেশের আবহাওয়া উন্মক্ত স্থানে 
ইহার চাষের পক্ষে সম্যক উপযোগী কিনা সন্দেহ । বর্ধার সময়ে বন্ধ 
অবস্থায় ইহার কতকগুলি জাতি এদেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং এগুলির মধ্যে একপ্রকার পুষ্টজাতীয় বেডের ছাতা! এদেশে 
কেহ কেহ তরকারিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। 

ইহার কতকগুলি জাতি বিষাক্ত, স্বতরাং গুলি আহার বিষয়ে 
বজ্জনীয় । বিষাক্ত এবং অবিষাক্রগুলি চিনিয়া লওয়া বিশেষ আয়াস- 
সাধ্য নহে। কাচা অবস্থায় কোন ছত্রাকের সামান্ত একটু অংশ আস্বাদন 
করিলে যদি উহ! তিক্ত অথবা অঅদ্নস্বাদযুক্ত বলিয়া অঙ্ত'তৃত হয় তবে উহা 
বিষাক্ত জাতি বলিয়া! জানিবে । মিষ্ট এবং স্বস্বাদযুক্ত ছত্রাক নির্দোষ 
এবং আহারোপযোগী । এতগ্যতীত ছত্রাকের কোন অংশ হন্তে লইয়া 
অঙ্গুলিদ্ধার! পেষণ করিলে যদি উহার সাদা রং সবুজবর্ণ ধারণ করে তবে * 
উহ! বিষাক্ত জানিয় বন্দন করিবে। 
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ছত্রাক বা বেঙের ছাতা! ৩৪১ 


খাগ্যোপযোগী ছত্রাকের চাব করিতে হইলে ছক্রাকতন্ত (৮2১০০) 
ব্যবহার করা দরকার । আমদানী করা বিলাতী অথবা! ফরাসী তন্তু 
(৮৯০) চাষের জন্য ব্যবহার করিলে সর্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়। 
বিলাতী তন্ক গো এবং অঙ্বপুরীবে জমান থাকে, ইহা দেখিতে ইঞ্ঠিক 
খণ্ডের ন্যায় ; কিন্তু ফরাসী তন্কগুলি আল্গ! ভাবে অশ্ব বা গোশালার 
আবজ্জনার সহিত মিশ্রিত থাকে ॥ 

এদেশে বর্ধাকালে বন্য অবস্থায় বেঙের ছাতা দেখিতে পাওয়া যায় 
বলিয় বর্ষাকালে ইহার চাষ করিলে ক্লুতকাধ্য হওয়া যায় না। 

চাম্ম__ইহার চাষ করিতে হইলে ৩টা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
যথা, (১) উপযুক্ত সারবান মৃত্তিকা, (২) বীজের জন্য উৎরুষ্ট ছত্রাকতন্ক 
(51১১৮), এবং (৩) যে ঘরের ভিতর চাষ হইবে তথায় প্রয়োজন মত 
বাযু ও উত্তাপের সমতা রক্ষ।। এদেশে সুক্রস্থানে ইহার চাষ হওয়া 
অন্থবিধা। স্বল্প আলোবাতাসযুক্ত স্াাৎসেতে মেজেবিশিষ্ট ঘরে বা 
গুদামঘরে ইহা হুন্দরকূপে চাষ করা চলে। রোপণের পূর্বে ছত্রাক 
তন্কগুলি জলে ভিজ্গাইয়া লওয়া কর্তবা। চাষের মৃত্তিকা বিশেষ নিয়মে 
প্রস্তুত করিতে হয়, যথা, « ভাগ বাগানের শুঁড়ামাটি, ১* ভাগ তাজা 
অন্থপুনীষ (যাহা খড় কিন্বা অন্তান্ত আবঙঞ্জনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ) এবং 
১ ভাগ ছাই স্থচারুরূপে মিশ্রিত করিয়া ২ দিন রৌজ্রে রাখিয়া পূর্বোক্ত 
মেজেতে ১ হাত পুরু করিয়া বীজ বপনের ৪1৫ দিন পর্বে ছড়াইয়া 
দিতে হইবে । তন্ধগুলি বিলাতী হইলে ২ ১৫২ ইঞ্চি টুকরা বা খণ্ড জলে 
ভিজ্জাইয়া ৩ ইঞ্চি গভীরভাবে ১৯৫১ ফুট অন্তর মাটিতে বসাইয়! মাটি 
টানিয়া দিয়া দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দিতে হইবে । তৎপরে সমস্ত মেজেতে 
বাগানের গু'ড়া মৃত্তিকা ৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া ছড়াইয়া পুনরায় চাপিয়া 
দিতে হইবে । ফরাসী তন্ত ব্যবহার করিলে টুকরা বা খণ্গুলি একট 
বড় করিতে হয় এবং রোপণের দূরত্ব কিঞ্চিৎ বেশী দিতে হয়। ঘরের 
শৈত্য বজায় রাখিবার জন্য দেওয়ালে মাঝে মাঝে পিচকানী দিয়া জল 
ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন পরিচর্যা নাই ॥ কিন্ত মেজের মৃত্তিকা 
শু হইয়! গেলে প্রয়োজন মত সামান্য সেচ দিতে হয়। 


ণ 





৩৪২ বিলাতি সবজী 


আশ্বিন মাসের প্রথমে তন্ধ বপন করিলে কান্টিকের শেষে কিছ! 
অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে ছত্রাক পুষ্ট ও আহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। 





পিপান্রসেণ্ড (Peppermint, Mentha piperita, 
N. 0. Labiate) 


ইহা একপ্রকার স্থগন্ধযুক্ত মসলাজাতীয় শাক । ইহার গাছগুলি 
দেখিতে ঠিক পুদিনার মত, এদেশে ইহা পুদিনার মতই চাট্নীতে 
ব্যবহার হয়। বীজ এবং কলম এই উভয় প্রকারেই ইহার গাছ জন্মিতে 
পারে। বিস্ততভাবে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ 
উদ্ধানক্ুখি হিসাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে । 

এটেল দোয়াশ মাটি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ছোট ছোট 
কেয়ারি প্রস্তুত করিয়া, উহার মাটির সঙ্গে গোবর সার অথবা গলিত 
উদ্ভিজ্জাত সার মিশ্রিত করিয়া লঈবে । তৎপরে আশ্বিন-কান্থিক মাসে 
এওঁ কেয়ারিতে আধ হাত অস্তর সারি করিয়া এ সারিতে ৭1৮ অঙ্গুলি 
পরিমাণ এক একটী ডগা পুতিয়া দিবে। প্রতিদিন জল সেচন করিলে 
৩।৪ দিনের মধ্যেই এগুলি বসিয়া যাইবে । ইহার পর মাঝে মাঝে 
জল সেচন এবং আগাছা পরিদ্ধার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোন 
প্রকার পরিচর্যা নাই। 

হাপরে চারা করিতে হইলে ভাজ আশ্বিন মাসে হাপরের মাটি ধুলার 
মত শুড়া করিয়া লইগ্না উহাতে ৰীজ্দ ছড়াইয়া দিবে এবং বীজের 
উপরিভাগ গুড়া মাটিদ্বারা পাতলা ভাবে ঢাকিয়! দিয়া হন্তদ্বারা অল্প অল্প 
চাশিয়া দিতে হইবে ৷ প্রতিদিন জলসিঞ্চন করিলে ৩1৪ দিনের মধ্যেই 
বীঙ্গ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। চারাগুলি 91৫ ইঞ্চি বড হইলেই হাপর 
হইতে তুলিয়া উল্লিখিত প্রণালীতে কেয়ারিতে বসাইতে হইবে । 





চতুর্দশ অধ্যায় 
ক্ুম্বিিচ্ন্ন 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ক্ুষি-বচনগুলি এ সকল 
প্রদেশের অধিবাসিবর্শের কুষি-বিষ্ক অভিজ্ঞতার নিদর্শন-্থব্ূপ । এ 
সকল বচন এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা রচিত হন্ত নাই । বাংলাদেশে 
সাধারণতঃ এই বচনগুলি খনার বচন নামে পরিচিত । দেশের অশিক্ষিত 
অধিবাসিগণের বিশ্বাস খনা-নারী প্রসিদ্ধ বিদুধী মহিলা কর্তৃক খনার 
বচনগুলি রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ জ্গোতির্ক্েত্রী মহিলার 
জন্ম ও কণ্মভূমি-সম্বক্কে দেশে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে 
তাহার পক্ষে বাংল! ভাষায় বচন রচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর নছে। 
তবে বঙ্গদেশবাসিনী খনা-নাস্্ী অপর কোন মহিলাদ্বারা উহার কোন 
কোন বচন রচিত হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্ত খনার বচন নামে প্রচলিত 
সকল বচন যে একব্যক্রির রচন! নহে তাহ! বচনগুলির ভাষা হইতেই 
স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। এ সকল বচনের কতকগুলির ভাষা অতি 
প্রাচীন এবং নিতান্ত দুর্ব্দোধা । পক্ষান্তরে কতকগুলির ভাষ! আধুনিক 
এবং সহজবোধ্য । কোন কোন ভাষাতব্ববিদের মতে ও সকল দর্বধ্য 
বচনগুলি বাংলার আদি পদ্য-রচনার নিদর্শন-দ্বরূপ | 

বচনগুলি কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও 
উহা যে ব্যক্কি-বিশেষের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল তাহাতে কোনই 
সংশয়ের কারণ লাই। এক সময়ে দেশের ক্রষকগণ এই সকল বচনের উপর 
নির্ভর করিয়া কুষিকাা নির্বাহ করিত। বংশপরম্পরাগত চর্চার অভাবে 
আধুনিক কুষকগণ উহ! বিশ্বত হইঘ গিয়াছে । অতীতের দূরবর্তী 
কালে দেশের ভদ্রসম্প্রদায় “খামার জমি” রাখিয়া আপন তত্বাবধানে 
কুষিকাধ্য সম্পাদন করিতেন। খুব সম্ভব বচনগুলি তাহাদের দ্বারাই 


রচিত হইয়াছিল। অধুনা চাকুরির প্রতি অন্গরাগ বশতঃ কুষিকাধ্য 





৩৪৪ কষি-বচন 


ভদ্রসমাঞ্জ হইতে একপ্রকার লোপ হইয়া আসিতেছে । এখনও যে 
সমস্ত ভত্রগৃহস্থের “থামার জমি* বর্তমান আছে তাহারা বর্তমান কালোচিত 
নানাপ্রকার বিলাসবাগনে লিপু থাকা হেতু ক্ুষিকাধা-সঞদ্ধে জন মজুরের 
উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে । স্থতরাং কুষিচচ্চ। ভদ্রসমান্জ হইতে 
সপূর্ণক্পে লোপ পাইতে বলিরাছে। 
প্রচলিত কুধি-বচনগুলি যে সময়ে রচিত হইয়াছিল তখনকার প্রা কতিক 
অবস্থার সহিত আধুনিক প্রাকৃতিক অবস্থার বহু পরিমাণ বৈলক্ষগা 
দঘটিঘ়াছে। হৃতরাং বর্তঘান সময়ে এ সকল বচন সম্পূর্ণ ফলপ্রদ নাও 
৯ হইতে পারে? তথাপি দেশের ক্লুষি আলোচনার ইতিহাস হিসাবে 
বচনগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া লিপিবন্ধ কর! যুক্তিসঙ্গত মনে করি। 
সংহিতাকার পরাশর মুনি “কৃষি-সংগ্রহ” বা “কৃষি-পরাশর” নামক 
একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচনাকাল তিন সহন বংসরেরও 
পূর্বাবন্ধী ॥ প্রয়োজন-বোধে বর্তমান অধ্যায়ে এ গ্রন্থ হইতেও বচন উদ্ধত 
করা হইল। ৮ 
কুষি-ব$নগুলিকে সাধারণতঃ (১) কুবিপ্রণালী, (২) বুষ্টিতব, 
(=) ফসলের চাষ, (৪) সবজীর চাষ, (৫) ফলের চাষ, (৬) গে” 
নির্কাচন-_এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 


কৃষিপ্রণালী-বিষয়ক বচন 
0) খাটে খাটায় লাভের গীতি ।* 
তার অর্দ্ধেক কাধে ছাতি ॥ 
ঘরে বসে পুছে বাত । 
তাহার ঘরে হা'’ভাত হা'ভাত ॥ 


যে ব্যক্তি কুষাণদের সঙ্গে নিজে খাটিয়া তাহাদিগকে খাটায় তাহার 


পুর্ণ লাভ হয় ।. আর যে নিজে ন! খাটিয়া কেবল তবাবধান করে তাহার 
অৰ্দ্ধেক লাভ হয়। যে ব্যক্তি তাহাও না করিয়! আলস্যবশতঃ কেবল 





yy > গাঁতি-পাণ্তিনীল। সংস্কৃত গন্ভাগন্তা-শব্দের অপজংশ ॥ 
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ঘরে বসিঘ। থাকে এবং কুষাপদ্দের উপর নিভর করিয়া তাহাদের নিকট 
জিজ্ঞাসা করিয়াই আপন ক্ুবিক্ষেত্রের অবস্থা জ্ঞাত হয় তাহার ঘরে “হা 
অল্প, হা অন্তর" এই রব উত্থিত হু অর্থাৎ তাহার অন্ত্রের সংস্থানও হয় না। 
উল্লিখিত বচনের হুন্ধপ আর একটি বচনও প্রচলিত আছে 
যথা 
(ক). খেটে খাটায় ছুন। পায়। 
নি বাসে খ্বাটায় আধা পায় ॥ 
ঘর হোতে পুছে বাত। 
এবার ঘা তা, স্মারবার হা ভাত ॥ * ক 
কুষি-পথাবেক্ষণ-সন্দ্ধে পরাশরের বচন :_ = 
(খে) ফলতাবেক্ষিত৷ শ্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্চিত| । 
কুষি: রুষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ ॥ (৭৬) 
তাৎপথ/__কুধিকাখের উত্তমন্ধপে তন্বাবধান করিলে উহা! হইতে 
বর্ণ ফলে, আর উপেক্ষিত হইলে ইহা দৈস্থ আনঘন করে। 
গে) পিতুরস্তঃপুরং দস্যান্মাতুর্দপ্ান্মহানসম্‌ । 
গোষু চান্মসমং দদ্যাং স্বযমেব রুষিং ব্রজ্ছেৎ ॥ (৭৭) 
তাৎপৰ্য --পিতাকে অন্তঃপুরের এবং মাতাকে রদ্ধনশালার তন্থাবধানের 
ভারপ্রদান করিবে। গো-গণের তবত্বাবধানের জন্য আত্মতুল্য লোক 
নিয়োগ করিবে আর স্বঘং কৃষি পথ্যবেক্ষণ করিবে। 
(২) বাপ বেটা চাষ চাই । 
তা অভাবে সোদর ভাই ॥ 
পরের উপর নিভও করিয়া ক্ুধিকাধ্য চলিতে পারে না। পিতাপুত্র 
এবং তদভাবে সহোদর ভ্রাতার সহযোগে ক্লষিকাখ্য চলিতে পারে । 
(৩) ক্ষেতের কোনা । 
বাণিজ্যের সোনা ॥ 
8৪. 





শপ কুষি-বচন 


ক্ষেতের এক কোণাতে অর্থাৎ সামান্ত অংশে ফসল হইলেও তাহা 
বাণিঙ্গা-লন স্বর্ণ হইতে নান নহে । 
কষিকার্ধের শ্রেষ্টতা-সহবদ্ধে পরাশর-বচন :__. 
কে) সমর্থৈশ্চ কিঃ কাধ্যা লোকানাং হিতকামায়া। 
'অসমর্থো হি ক্লুষকো ভিক্ষামটতি নীচবৎ ॥ (৭৯) 
তাৎপর্য।--সমর্থ লোক লোকের হিতার্থ ক্ুষিকাখ করিবে, আর 
সমর্থ লোকই নীচের ন্যায় ভিক্ষা করিয়া থাকে । 
খে) কৃষ্ধিন্তা রুষিনেধ্য। 
জন্থনাং জীবনং ক্বযিঃ | 
তাৎপধা-_কুষি ধন্ধ, কৃষি পূজ্য এবং কুষিই প্রাণীদিগের জীবনন্বন্ধপ । 
ৰীজ-সংগ্ৰহ-সম্বন্ধে পরাশর-বচন-_. 


(গ) মাঘে বা ফাব্কনে বাপি সর্বদবীন্জস্য সংগ্রহ | ~~ 
শোষয়েদাতপে সম্যক্‌ নীহারে বিনিধাপয়েৎ ॥ (১৪৮) 
ৰীঞ্স্য পুটিকাং কুত্ধা নিধানং তত্র শোধয়েং । bd 
বীঙ্জং নিধায় সন্মিশ্রং ফলহানিকরং পরম্‌ ॥ (১৪৯) 
এককরূপন্ধ বন্ধীজং ফলং ফলতি নির্ভরম্‌ । 
একক্পং প্রযন্ডেন তস্মানীজং সমাহরেৎ ॥ (১৫*) 


তাৎপর্থ্য-__মাঘ বা ফান্তন মালে সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করিবে , সেই- 
সকল বীজ রৌজে উত্তরে শুদ্ধ করিয়া রাজ্িতে শিশিরে স্থাপন করিবে। 
পরে বীঙ্জ পুটিক ( যাহার মধ্যে বীন্গ স্থাপন করা যায়, চলতি ভাষায় 
পুড়ি কহে) নিম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বীক্জ স্থাপন করিবে, এবং তাহ! 
শোধন অর্থাৎ, ভি্রঙগাতীয় বীজ হইতে পৃথক করিবে । নানাঙ্জাতীয় 
নিশ্রবীজ্জ ফলহানিকর। একপ্রকারের বীঙ্গ অত্যন্ত ফলপ্রদান করে 
অতএব যর্রের সহিত একরূপ বীঞ্জ আহরণ করিবে। 


(8) দুরের সোনা । 
নিকটের লোন! ॥ 
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দুরের উব্ববর! ভুমি অপেক্ষা বাড়ীর নিক টের লোনা অর্থাৎ অপর 
ভূমিও ভাল, কারণ দূরের ভূমি ভাল হইলে দূবত্বনিবন্ধন সর্বদা পথ্যবেক্ষণ 
চলে না, পক্ষান্তরে নিকটের জমি সকল সময়েই পর্যবেক্ষণ করা চলে । 
কে) দূর ক্কষি, চোর পড়ী। 
পাড়া: পড় লী চোর হওয়া যেমন অন্থবিধা্জনক, ক্ুষিক্ষেব্র গৃহ হইতে, 
দুরবন্তী হওয়াও তেমন অন্দবিধাজনক । 


৫) চারিদিকে দিয়ে বেড় । 
তবে ধর চাষের গোড়া । 


কষিকাধ্য করিতে হইলে ক্ুষি্গাত পশ্য নিরাপদ্‌ করিবার জন্য পুর্ব 
হইতেই ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন । 


৬) ধৰ্ম হয় না করলে উপাস। 
কোদাল মারলে হয় নারে চাষ ॥ 


উপবাস করিলেই যেমন ধৰ্ম্ম হয় না, তেমন কেবল জমি কোদলাইলেই 
চাষ হয় না। 
(৯) দূর হোতে বীছন* আনে 
লাভের কড়ি বসে গোণে ॥ 
দূর হইতে ভাল বীঙ্গ আনিয়া যে কুষক ক্ষেত্রে বপন করে তাহার শশ্াও 
ভাল উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন। সে লাভবান্‌ হইয়া থাকে । 
৬) ঘরের নেয়, পরের আনে । 
কি কর্বে তার মহাজনে ॥ 
যে কৃষক ঘর হইতে কৃষিঙ্গাত সামহী বাজারে লইয়া! যাইয়। পরের 
নিকটে বিক্র্ করে এবং সেই বিক্রয়লক অর্থ ঘরে ফিরাইয়। আনে তাহার 
মহাজ্জনকে সাত কুশীদজীৰীকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই । 


৯ বীছনস্বীজ। 
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(2) সজন। বেচে খাজনা দিবে। 
চাষার বেট! যে জন হবে॥ 


প্রকৃত চাষী প্রধান শস্য বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা দেয় না, 
তাহার! সঞ্জিন| অথবা তত্ত,লা কোনপ্রকার বাছ্ছে শস্য বিক্রয়'করিয়াই 
জমিদারের খাজ না প্রদান করে। 


0.) যতবার চষ 
ততবার ঘষ। 


ক্ষেত্রে যতবার লাঙ্গল দিবে, ততবারই সঙ্গে সং্জ মই চালাইবে। 
এইঞ্জপ করিলে মৃত্তিকা উত্তমন্ধপে চুণাকুত হয়। 


পরাশর-বভন-_. 


টা (১১) যশ্মিন্‌ সংবৎসরে চৈব অর্কে। রাজ! ভবিশ্যৃতি । 
- শশ্কহানির্ভবেত্তত্র নিত্যং রোগস্চ জায়তে ॥ 
যস্মিত্পব্দে বিধু রাজা শশ্তপূর্ণ। চ মেদিনী । 
নৈরুজ্াঞ্চ স্ববৃটিশ্চ হুভিক্ষৎ ক্ষিতিমণ্ুলে ॥ 
যন্মিক্রব্দে কুজো রাজ! সর্বশূন্ধা চ মেদিনী । 
নৈকরুঞ্জাং স্থপ্রচারশ্চ দুভিক্ষং ক্ষিতিমগ্ডলে ॥ 
যত্রাব্দে চন্্রজো রাজা সর্ববশক্কা চ তুর্ভবেৎ । 
ধৰ্ম্মে স্থিতি্মনঃত্থৈ্যং বৃষ্টিকারণমূতমম্‌ ॥ 
যত্রাব্দে চ গুরু রাক্ষা সৰ্বদা রসবতী মহী । 
নৃপাণাং বরন্ধনং নিত্যং ধনধান্যাদিকং ফলম্‌ ॥ 
রাজ! দৈত্যগুরুঃ কুধ্যাৎ সর্ববশস্তাং ধরাতলম্‌ । 
সংগ্রামো বাতবৃক্িশ্চঢ রোগোপজ্রব এব চ। 
মন্দা বৃষ্টি: সঙ্গ বাতো, রাজ! সংবৎসরে শনিঃ ॥ 
তাৎপ্য_-রবি রাজা হইলে শশ্যহানি এবং প্রানীদিগের সর্কদা 
পীড়া হই! খাকে। চন্দ্র রাজা হইলে পৃথিবী শ্বাপূ্ণ, প্রাণী-সকল স্বস্থ 
এবং স্ববৃষ্টি ও স্থভিক্ষ হয়। মঙ্গল অধিপতি হইলে সে বৎসর পৃথিবী 
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সর্বশূন্য, প্রানী-সকল রোগহীন এবং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বুধ রাঞ্জ! 
হইলে পৃথিবী শশ্যসম্প্, ধৰ্মে স্থিতি, মলের দ্য ও প্রচুর বৃষ্টি হুইয়া 
খাকে। বৃহস্পতি অধিপতি হইলে পৃথিবী রসযুক্ত। এবং ধনধান্তাদি 
নিত্য বন্ধিত হয়। শুক্র অধিপতি হইলে মেদিনী শশ্তপুৰ্ণ এবং যুদ্ধ, 
ঝড়, বৃষ্টি, রোগ ও নানাবিধ উপজ্রব উপস্থিত হয়। শনি রাঙ্গা হইলে 
অন্পবৃষ্টি ও ঝাড় হয়। 
(৯) পুব থেকে চষ হাল। 
সুখে থাকবে চিরকাল ॥ 
ক্ষেত্রের পূর্বধদ্দিক হইতে পশ্চিম দিকে হাল চাষ করিলে ুশস্থা 
উৎপন্ন হয়। 
(১০) বুধ রাজা শুক্র পাত্র । 
শঙ্মা হবে পুরা ক্ষেত্র ॥ 
যে বৎসর বুধ রাঙ্গা এবং শুক্র মন্ত্রী হয়, সে বৎসর প্রচুর শশ্ত উৎপ্ 
হইয়া খাকে। 
(১৪) শনি রাজ মঙ্গল পাত্র । 
চৰ খোড় কেবল মাত্ৰ ॥ 
যে বৎসর শনি রাজ ও মঙ্গল মন্ত্রী হয সে বৎসর কেবল চাষ করাই 
সার হয় অর্থাৎ কিছুমাত শশ্য উৎপ হয় না। 


বৃষ্টিতত্ব-বিষয়ক বচন 

0) আযাঢ়ে নবমী শুকুল পথা । 

কি করো শ্বশুর লেখা জোখা ॥ 

যদি বধে মুষল ধারে। 

মাঝ সমুজে বগা চরে ॥ 

যদি বর্ষে ছিটে ফোটা । 

পাহাড়ে হয় মীনের ঘট! ॥ 

য্গি বর্ষে কিমিকিমি । 

শস্তের ভারে কাপে মেদিনী ॥ 








৩৫০ কুষি বচন 


হেসে স্থধ্য বসেন পাটে। 
চাষার বলদ বিকায় হাটে ॥ 


আষাঢ় মাপের শুকুল পথ! অর্থাৎ শুক্রপক্ষীয় নবমী তিথিতে যদি 
মুসলধারে বৃষ্টি হয় তাহা হইলে, মধাসমূজেও বক চিঘা থাকেন অর্থাৎ 
সমুজ্রে পান্ত জলাভাব হয়। আর যদি এ তিথিতে ছিটেফোটা 
অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয় তাহা হইলে এমন জলাধিক হয় যে পর্বতে পধ্যন্ত 
মৎশ্ বিচরণ করে। আর এ তিথিতে যদি ঝিমিঝিমি অর্থাৎ বহক্ষণ- 
ব্যাপী অপ্রবল বৃষ্টি হয় তাহা হইলে পৃথিবী শস্তোর ভার বহন করিতে 
অক্ষম হয় অর্থাৎ প্রচুর শশ্তু জন্মিয়া থাকে। এওঁ তিথিতে যদি সমণ্ড 
দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকিয়া স্ধ্যান্তকালে মেঘ অপস্থত হইয়া স্থা 
প্রকাশ পায় তাহা হইলে চাষার গরু হাটে বিক্রয় করিতে হয় অর্থাৎ সে 
_ বৎসর অঙ্জন্মা হইয়া কৃষকগণ ছুর্দশাপঞ্র হইয়া খাকে। 


(২) যদি বরে” আঘনে*। 
রাজ্জা যায় মাগনে* ॥ 
যদি বরে পৌষে। 
কড়ি হয় তুষে ॥ 
দি বরে মাঘের শেষ । 
ধন্ত রাজার পুণ্য দেশ ॥ 
হি বরে ফাগ্ুনে। 
চিনা কাউন নগ্ুণে ॥ 
যদ্দি বরে চৈতের কোণ।। 
হেলে মাগীর কানে সোনা ॥ 


অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হইলে বাজাও ভিক্ষাতে বাহির হয়েন। পৌষ 
মাসে বৃষ্টি হইলে ধানের তুষ বিক্রয় করিয়াও পয়স! পাওয়া যায়। ইহার 
তাৎপধ্য এই যে অগ্রহায়ণ ও (পৌষ মাসে বু ধান্য পরিপক হয় 





৯. বরেশ্বধিত হয়, ২ ন্দামনেঅএহারণে, ৬ মাগনে= ডিন্ধার। 
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ফসল ও সবজী ৩৫১ 


এ অবস্থায় বৃষ্টি হইলে সমস্ত ধান নষ্ট হইয়া যা এবং তঙ্জন্য দেশে 
ছুতিক্ষ উপস্থিত হয়। মাঘ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হইলে রাজার পুণ্যময় 
দেশ ধন্য হয় অর্থাৎ এ সনয়ে বৃষ্টি হইলে ভাতুই খন্দের চায় উত্তমক্কপে 
সম্পাদিত হইতে পারে ।॥ ফান্ুনমাসে বৃষ্টি হইলে চিন! এবং কাউন প্রভৃতি, 
তৃণখান্ত অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে । চৈত্র মাসের শেষভাগে বুষ্টি হইলে 
ক্ুঘক-রমণী কর্ণে ন্র্ণাভরণ ধারণ করিতে সমর্থ হয়_ ইহার তাৎপর্য এই 
থে চৈত্রের শেষভাগে বৃষ্টি হইলে হৈমস্তিক খান্যের চাষ উৎ্কুষ্টকপে 
সম্পাদিত হইতে পারে এবং উহাই প্রধান অর্থাগমকারী শশ্কা। 
(৩) চৈত্রে খড় খড় 
বৈশাখে ঝড় বাদর 
হৈচে শুখা আযাঢ়ে ধারা 
শস্যের ভার না সহে ধরা ক 
যদি চৈত্র মালে প্রথর রৌদ্র দ্বারা জমি খড়খড়ে হয় এবং বৈশাখ 
মাসে কাল অনুযায়ী কাল-বৈশাখীর ঝড়-বাদল হয় এবং জট মাসে বৃষ্টি 
ন! হয়, আষাঢ় মাসে স্বাভাবিক বারিবধণ হয় তাহ! হইলে পৃথিবী শশ্তোর 
ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না। এই বচনের তাৎপধ্য এই যে চৈত্র 
মাসের প্রথর রৌড্রে ক্ষেত্রের আগাছ! ইত্যাদি মরি) যায়, বৈশাখ মাসে 
ঝড়-বৃষ্টি হইলে জমি কর্ষণোপযোগী হয়। জ্োষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হইলে 
ক্মামন ধানের ক্ষেত্রে নিড়ি দেওয়ার সুবিধা হয়। আযাঢ় মাসে অধিক 
বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ করিয়া রোপা। বা রোযা ধাক্বের চারা 
রোপণের পক্ষে স্থবিধা হয়। 
(8) কর্কট’ ছরকট* সিংহ” শুখা 
কন্যা’ কানে কান*। 
বিনা বায়ে বধে তুল!” 
কোথা রাখবে ধান ॥ 





৯. কৰটি=লাৰণ, হব ছৱকট-বিশৃখল, ৩ সিংহ-তাঙ, * কঙ্া= . 


আশ্বিন, « কানে কানস্মকানা কানায় পূর্ণ, * ডুলা=কান্তিক ৷ 
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৩৫২ কষি-বচন 


শ্রাবণ মাসে বিশৃচ্ঘজরভাবে বৃষ্টি হইলে অর্থাত কখনে। বুটি বখনে। 
বৌ হইলে, ভাজমাসব্যাপী কেবল রৌদ্র হইলে, আশ্বিন মাসে নদীগুলি 
কানায় কানায় পূর্ণ হইলে এবং কান্তিক মাসে বাতাস না হইয়া! কেবল বৃষ্টি 
হইলে সে বৎসর এত ধান্য জন্মে যে কৃষকের ঘরে তাহা রাখিবার স্থান 
হয়না। 
(e) যদি বরে মকরে* । 
ধান হয় টিকরে* ॥ 
মাথ মাষে বৃষ্টি হইলে টিকর অর্থাৎ উচ্চভূমিতে ধান জন্মে । 
৬ মাথে যদি বর্ষে দেবা । 
তার হয় প্রঙ্গার সেবা ॥ 
মাঘমাসে দেব! অর্থাৎ (মঘ বধিত হইলে প্রজ্ঞার স্থখন্থাচ্ছন্দ। বৃদ্ধি 
পায়। 
(৭) োষ্ঠে মারে আযাঢ়ে ভরে । 
কাটিয়া মাড়িয়া ঘরে পুরে ॥ 
যদি জৈষ্ট মাসে মারে অর্থাৎ রৌস্রে পুড়িয়া মারে এবং আষণঢ মাসে 
ভরে অর্থাৎ, প্রচুর বৃষ্টিতে আলিবন্ধ ক্ষে ভরিয়া যায় তাহা হইলে আন্ত 
এবং আমন ধান্য প্রচুর জন্মে এবং তাহা নিরাপদে কাঁটিয়। মাড়িগা ঘরে 
তোলা যায়। 
৮) জোঞ্েতে ফুটে তারা । 
আযাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥ 
হৈ মাসে তারকা ফুটিলে অর্থাৎ স্োষ্টমালে আকাশ মেছশৃক্ণ থাবিলে। 
আষাড় মাসে এত বৃষ্টি হয় যে তাহাতে খানা, গড় অর্থাৎ গর্ভ সব পূর্ণ 
হইয়া যায়। 
G) শাওন ভারে বহে ঈশান । 
কোদাল কানে নাচে কুষাণ ॥ 





৯ মকরে=মাদ। ২ টিকরেউচ্চভূনিতে । 








ফসল ও সবজী ৩৫৩ 


শ্রাবণ এবং ভাত্র মাসে ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে 
হবৃষ্টি হয়। কষকগন কোদাল কাধে করি৷ নৃতা করিতে করিতে রোপা 
ধান্যের ক্ষেত্রে আলি বাধিতে ছুটিয়া যায় । 
0.) বৎসরের প্রথমে ঈশানে বয়। 
সে বংসর বড় বৃষ্টি হয় ॥ 
বৎসরের প্রথমে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ হইতে বায়ু 
প্রবাহিত হইলে সেই বৎসর অধিক বৃষ্টি হইয়া খাকে। 
0১১) ভাদুরে মেঘ পূবে বান্ধ। 
সেদিন বেশী বৃষ্টি হয় ॥ 
ভাদ্র মাসের মেখযুক্ত দিনে পূর্বব হইতে বায় প্রবাহিত হইলে সেই 
দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হই! খাকে। 
(কে) ভাহরে মেঘ বিপরীত বায় 
সেদিন বেশী বৃষ্টি হয়। 
ভাত্র মাসের মেঘযুক্ত দিনে বিপরীত দিক্‌ হইতে অর্থাৎ উত্তর দিক্‌ 
হইতে ( ভাতৰ মাসে স্বভাবতঃ দক্ষিণ দিক হইতে বায প্রবাহিত হইয়া 
থাকে ) বায প্রবাহিত হইলে সেই দিবস অতাধিক বৃষ্টি হইয়া খাকে। 
(১২) শ্রাবণে বয় পূবাল বায় । 
সেদিন বড় বর্ষা হয় ॥ 
শ্রাবণ মাসে পূবদিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে সেইদিন অধিক 
বৃষ্টি হইয়া থাকে । 
(১৩) - ভরা আযাঢ়ে দক্ষিণ! বর । 
সেই বংসর বন্যা হয় ॥ 
আধাঢ় মাস ব্যাপী দক্ষিণ হইতে বাছু প্রবাহিত হইলে সেই, বৎসর 
বন্যা হইয়া থাকে। 
(১৪) চাদের সভার মধে। তারা । 
বর্ষে পানি সুষলধারা ॥ 
৪৫ 





৩৫৪ কৃষি-বচন = 
৯... চন্দ্রের চতুদ্দিকে বর্ধার সময়ে মাঝে মাঝে যে মণ্ডলাকারে ছায়! পতিত 
হয় তাহাকে চন্দ্রের সভা বলে; এ মন্ডলের মধো তারকা দৃষ্ট হইলে নীগই 
মৃযলধারে বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে । 
রর (ৰু) দূর সভা নিকট জল 
নিকট সভা! রসাতল 
চন্দ্র হইতে ছায়া-মণ্ডল দূরে থাকিলে শীগ্রই বৃষ্টি হয় আর ওঁ মণ্ডল 
চন্দ্রের সন্নিহিত হইলে এত 'অধিক বৃষ্টি হয় যে পৃথিবী যেন রসাতলে 
যায়। 
্ ০৫) পঢ়ুই মেঘে মুষলধারে পূবের মেগে বাত । 
কোগালে মেঘে পুকুর ভরে ঘুচে যায় তাত ॥ 
পঢ়ুই মেঘে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মেঘ হইলে মুযলধারে বৃষ্টি হইয়। 
থাকে এবং পূর্বদিকে মেঘ হইলে বাতাস হয়। আকাশে কোদালী 
ছারা কোপানো জমির অস্থরূপ মেঘ দৃষ্ট হইলে একপ বৃষ্টি হয় যে তাহাতে 
পুকুর পুর্ণ হইয়া যায় এবং সে বৎসর তাত অর্থাৎ উত্তাপ কম হয়। 
(১৬) # চৈত্রে কুয়া বৈশাখে শীত । 
. বৰা হয় কঙ্গাচিৎ ॥ 


যে বৎসর চৈত্রমাসে কুয়া অর্থাৎ কুয়াশ। হয় এবং বৈশাখ মাসেও 
শীত থাকে সে বৎসর বরা হওযার সন্ভাবন! খুবই কম। 


৯) ব্যাড ডাকে ঘন ঘন। 
জল হবে শীষ জান ॥ 

ঘনঘন ভেক ডাকিলে সত্তর বৃষ্টি হইয়া থাকে । 
(১৮) পুবেতে উঠিলে কাড়। 


ভাঙ্গা ভোব! একাকার ॥ 
পূর্বদিকে কাড় অর্থাৎ রামধ দৃষ্ট হইলে এত বৃষ্টি হয় যে উচ্চভূমি 
এবং নিয়নূমি জলমগ্ন হইয়| একাকার হয়। 
এ 


চা 








ফসল ও সবজী ৩৫৫ ০. 
(৯৯) পশ্চিমে ধক্গ নিত্য খর) | 
পূৰে ধন বযে ঝর! ২ 
পশ্চিমের দিকে রামহন্ দৃষ্ট হইলে অনাবৃত্তি এবং পূর্ব দিকে রামধহ 
দৃষ্ট হইলে স্ববৃষ্টি হইয়া থাকে । 
(২০) পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল । 
য-দিন কুয়া ত-দিন জল ॥ « 
পৌষ মাসে যতদিন কুয়াস। হয়, বৈশাখ মাসেও ততদিন জল হইবে। 
(২১) পৌযে গরমী বৈশাখে জার । 
প্রথম আঘাড়ে ভরয়ে গাড় ॥ 
পৌষ মাসে শীতের ভাব এবং বৈশাখ মাসে শীত থাকিলে সে 
বৎসর আযাঢ মাসের প্রথমভাগেই অত্যধিক বৃষ্টি হইবে । 


(২২) দিনে জল রেতে তার! । 
এষ দেখবে শুখোর ধারা ॥ 
ব্ধাঙ্গালে দিবাভাগে বৃষ্টি এবং রাত্রে আকাশ মেঘশৃরী থাকিলে উহা 
শুখ অর্থাৎ খরা হইবার লক্ষণ বলিয়া জানিবে । “ 
(২৩) কাতির পূর্ণিমা কর আশ) 
খনা বলে শোন্‌ রে চাষা ॥ 
নিশ্বল মেঘে য্দি বাত বয়। 
রবি খন্দের ভার ধরা না সয় ॥ 
মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল । 
তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল ॥ bh 
কান্দিক মাসের পূর্ণিমা রজনীতে যদি আকাশ নিশ্মল ও মেদমুক্ত থাকে 
এবং বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে প্রচুর রবিশস্ক উৎপন্ন হইয়া « 
থাকে। আর মদি এ রাত্রিতে রীতিমত মেঘের সঞ্চার হইয়া বৃষ্টিপাত 
হয় তাহা হইলে এমন আজন্ম হয় যে রুষকগণের মাঠে যাইয়া কোন 
ফল লাই। সর 








৩৫৬ কৃষি-বচন 


(5৪) ভাক দিয় বলে মিহিরের স্ত্রী, শোন পতির পিত]। 
ভাত্রমাসে জলের মধ্যে নড়েন বস্থযাতা ॥ 
রাজ্য লাশে গো নাশে হয় অগাধ বান। 
হাতে কাঠ! গৃহী ফিরে কিনতে না পায় ধান ॥ 
মিহিরের জী অর্থাৎ খন! তাহার পতির পিতা অর্থাৎ শ্বশুর বরাহকে 
ডাকিয়া বলিতেছেন যে, ভাত্রমাসে যখন পৃথিবী জলে যর থাকে তখন 
ভূমিকম্প হইলে অঙ্গন্মা হইয়া রাজ্য ও গো-নাশ হয় এবং প্রবল বন্য 
হইয়। থাকে, এ অবস্থায় গৃহস্থগণ কাঠা ( ধান মাপিবার পাত্র ) হন্যে করিয়া 
ধানত খু জিয়া বেড়ায় কিন্ত কোথাও ক্রয় করিতে পারে না । 
(২৫) বাদল বামুন বান । 
দক্ষিণ পেলেই যান ॥ 
ব্রাহ্মণ যেমন ভোজনান্তে দক্ষিণা পাইলেই চলিয়৷ যায়, বাদল! এবং 
বন্যাও তেমন দক্ষিণা বাতাস পাইলেই প্রশমিত হয়। 
বৃষ্টিতব্ব-স্বস্ধে পরাশর-বচন। 
(২৬) শাকৎ বহি-সমাযুক্তং বেদেন ভাগমাহৃতম্‌। 
শেষং সেঘং বিজ্ঞানীয়ানগাবর্ডাঙ্গি যথাক্রমম্‌ ॥ 
আব্তশ্চৈব সংবর্তঃ পুক্তরো! ভ্রোণ এব চ। 
চত্ধারো জলদা: প্রোক্ক! আবর্ডাস্তা মনীষিভিঃ ॥ 
একদেশেন চাবে সংবর্ডে সর্ধীতে। জলম্‌ । 
পুষ্করে দুক্ধরং বারি ভ্রোণে বহুজ্জল! মহী ॥ 
তাৎপধ্য ৮ 
আবর্ত, সংবন্ঠ, পুক্ষর এবং জ্রোণ-ভেদে মেঘ চারি প্রকার। বর্তমান 
শকান্দের সহিত তিন যোগ করিয়া তাহা চার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা 
অবশিষ্ট গাঁকিবে, সেই মেঘই সেই বৎসরের অধিপতি অর্থাৎ এ ক্দ্ধকে 
চার দ্বার! ভাগ করিয়া এক অবশিষ্ট থাকিলে আবর্, ২ ( ছুই) অবশিষ্ট 
খাকিলে সংব্ত, ৩ (তিন) অবশিষ্ট থাকিলে পুর, এবং * (শুন্ত ) 
অবশিষ্ট খাকিলে জ্বোণ নামক মেঘ সেই বৎসরের অধিপতি হইবে। 





ফসল ও সবজ্জা ৩৫৭. 


আবর্জ মেঘ অধিপতি হইলে পৃথিবীর একদেশে, সংবর্ত অধিপতি হইলে 
স্বদেশে, পুক্ধব অধিপতি হইলে অল্প, এবং দ্রোণ অধিপতি হইলে 
প্রচুর বৃষ্টি হয়। 
পৌখাদি-মাসীয়-বৃষটি-লক্ষণম্‌ 
(২৭) সাদ্ধং দিনদ্ধঘং মানং কুত্ধা পৌবাদিনা বুধ: । 

পণয়েন্মাসিকীং বৃষটিমৰৃষ্টীং বানিলক্রমাৎ ॥ 

সৌমাবারুণয়োর্ক স্িরবৃষ্টি: পূর্ব্যাম্যয়োঃ । 

নিৰ্ব্দাতে বৃষ্টিহানিঃ স্যাৎ, সঙ্ষুলে সন্কূলং জলম্‌ ৷ 

একৈকং পঞ্চদণ্ডেন মাসস্য দিবলো মতঃ 

পূৰ্দাৰ্দ্চে বাসরী বৃষ্টিকুত্তবার্দ্ে চ নৈশিকী ॥ 

দা দণ্ডে পতাকান্ধ বাড স্যান্তক্রমেণ চ। 

বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টিদূ'্ট! বাতং দিবানিশম্‌ ॥ 


পৌধাদি মাসক্রমে বৃষ্টির লক্ষণ । 

পৌধমাসের প্রতি ২॥ আড়াই দিবসে পৌষ হইতে আবস্ভ করিয়। 
পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাস পধ্/ভ্ত ফলাফল জানিতে পারা যায় অর্থাৎ 
পৌধঘাসের ১ম ২॥ দিনে, পৌষমাসের ; ২য় যা৷ দিনে মাঘ মাসের, 
এইন্ধপে ক্রমে বারে! ২ দিনে বারো মাসের ফল জানা যায় । পৌধষমাসের 
যে আড়াই দিনে যে মাসের অধিকার সেই সময়ে বৃষ্টি হইলে বংসরের 
সেই মাপে বৃষ্টি হইবে স্থির করিতে হইবে। বাছুর গতি অনুসারে 
বৃষ্টি স্থির কর! যায়। পৌধ মাসে উত্তর বা পশ্চিম দিক্‌ হইতে বায়ু 
প্রবাহিত হইলে বুটি এবং পূর্ব বা দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে 
অনি হয়। বায়ু উত্তমককূপে প্রবাহিত ন! হইলে বৃষ্টি হইবে না এবং 
এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হইলেও সুচারুক্ধপে বৃষ্টি হইবে ন1॥ পতাকা 
স্থাপন কৰিঘ বাসর গতি নিঙ্গেশ করিতে হইবে । দিনের পাচ দণ্ডকে 
লৌধাদি মাসের এক এক দিন স্থির করিবে, যে « দণ্ডে যে মাসের 
অধিকার সেই « দণ্ডের প্রথমাঞ্ডে বৃষ্টি হইলে সেই মাসের দিবাভাগে এবং 
শেষাদ্ছে বৃষ্টি হইলে রাত্রিতে বৃষ্টি হইবে । 





৩৫৮ কুষি-ব৮ন 


(৮)  ধুলীতিরেব ধবলীক্ুতমন্থরীক্ষং 
বিদ্ছাচ্ছটাচ্ষুরিতবারুণদিগ্ৰিভাগম্‌ । 
পৌঁষে যদ! ভবতি মালি লিতে চ পক্ষে 
তোয়েন তত্র সকলা প্রবতে ধরিত্রী ॥ 
তাৎপন/-_পৌৰ মাসের শুক্পক্ষে আকাশ ধূলিসণাচ্ছন্্ ধাকিলে এবং 
পশ্চিম দিকে বিদু।চ্ছট। প্রকাশ পাইলে সমস্ত পৃথিবী জলে প্লাবিত 
হইৰে। 
(২2) লৌষে মাসি যদ! বৃষ্টিঃ কৃজ্ঝটিবা যদা ভবেং । 
তদ্গাদৌ সপ্রমে মাসি তাং তিথি প্রাবাতে মহী ॥ 


মাঘস্ত সিতসপ্রম্যাং বৃষ্টিৰ মেঘদর্শনম্‌ । 
তদ্। সংবৎসরো ধন্যঃ সর্ববশ স্যফলপ্রদঃ ॥ 


'তাৎপথ্া__পৌষমাসের যে যে তিথিতে বৃষ্টি বা কুজ্ঝটিক| হইবে 
সেই হইতে সপ্রম মাসে সেই সেই তিখিতে বটি ছারা পৃথিবী প্রাবিত 
হইবে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্রমীতে যদি বৃষ্টি বা মেঘদর্শন হয় তবে সে 
বৎসর ধরণী শশ্যপূর্ণ এবং ধন্য হইবে । 

(৩*) সপ্রম্যাং স্বাতিযোগে যদি পততি জলং মাঘপক্ষেংস্ধকারে 

বায়ুব। চণ্ডবেগঃ সঙ্গলজ্ঞলধরে1 গজ্জিতে1 বাসরে বা। 
বিদ্ান্মালাকুলং ব| যদি ভবতি নো নষ্টচঙ্দরা্কতারং 
তাবছর্ষস্তি মেঘাঃ স্রতধরণীত্তলে যাবদাকাঠিকান্তম্‌ । 


তাৎপধ্য__মাঘ মাসের কুফক্ষের সপ্তমী তিথিতে স্বাতীনক্ষত্রের 
যোগে যদি বৃষ্টিপাত হয় অথব! এবল বায় প্রবাহিত হয় অথবা দিবাভাগে 
সঙ্গল মেদ গঞ্জন করে অখব| আওাশ বিদাংসমূতে বালা এবং চক্র এ 
নক্ষত্র অদৃষ্ট হয় তবে সেই হইতে কাঠিক মাস পরাস্ত স্বচারুরূপে বৃষ্টি 
হইবে । 
(৩১) মাছে বহুলসপ্তম্যাং তখৈব ফান্জনক্ত চ। 
চৈত্ৰগুক্ৰতৃতীয়াম়াং বৈশাখে প্রথমেইহনি ॥ 





ফসল ও সবজী ৩৫৯ 


এতাহু চগ্ুবাতো। বা তড়িছ্প্রিরধাপি চ। 
তদ! স্কাং শোভনা প্রাবুট ভবে শশ্যাবতী ক্ষিতিঃ ॥ 
ধন্কর্মকরকুদ্ডেদু যদা বর্ষতি বাসব: । 
তদাদিসপ্রমে মাসি বারিপূর্ণ। ভবেন্মহী ॥ 
তাৎপর্ধা__মাঘ ও ফান্ধনের শুক্লপক্ষের সপ্রমীতে চৈত্রের শুরুতৃতীয়াতে 
লা বৈশাখের প্রথম দিবসে যদ্দি ঝড় বা বিদ্যুদ্ধ হি হয় তবে সে বৎসর 
স্থবর্ধা এবং পৃথিবী শক্তপূর্ণ। হইবে । 'অগ্রহায়ণ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে 
বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির দিবস হইতে সপ্পম মাসে ধরিত্রী বারিপূর্ণ। থাকেন । 
চৈত্ৰ-লক্ষণম্‌ । 
(৩২) প্রতিপদ্গি মধুমাসে ভাহুবারঃ সিতাছাং 
যদি ভবতি তঙগ স্যাচ্চিত্তল| বৃষ্টিরব্দে। 
অবিরল-পৃখুধারাসাহ্দর-বৃষ্টিপ্রবাহৈ- 
ধরিণীতলমশেষং গ্রাবাতে সোমবারে । 
অবনিতনয়বারে নাস্তি বৃষ্টিন শশ্যং 
” কবিগুরুভ্গুজানাং বাসরে শশ্যপুথ্িঃ। 
জলনিখিরপি শোষং যাতি বারেণ শৌরে- 
ভবতি খলু ধরিত্রী ধূলিঙ্গালৈরদৃশ্যা। 
চৈত্ৰান্যভাণে চিত্রায়াৎ ভবেচ্চেচ্িত্তলা ক্ষিতি: | 
শেষেহপি চৈৰ চাতাৰ্থং স্যা-মধ্যে বহুবধিলী ॥ 
তাৎপর্য_-চৈত্ৰমাসের শুক্র পক্ষের প্রতিপদ্‌ তিথিতে যদি রবিবার 
হয়, তবে সে বহসর মধ্যম প্রকার বৃষ্টি হইবে । আর এ তিথি যদি 
সোমৰার-যুক্ত হয়, তবে সে বৎসর প্রবল বৃষ্টিধারায় পৃথিবী প্লাবিত হুইয়া 
থাকে। মঙ্গলবার হইলে বৃষ্টি বা শস্য কিছু হয় না। বুধ, বৃহস্পতি বা 
শুক্রবার হইলে পৃথিবী শশ্তপূর্ণ হয়। শনিবার হইলে সমূত্রও শু হয় 
এবং ধরিত্রী খুলিসমাচ্ছন্র হইয়া থাকে ॥ চৈত্রের প্রথমভাগে চিত্ালক্ষত্রে 
বৃষ্টি হইলে সে বৎসর মধ্যম রকমের এবং শেষে ও মধ্যে হইলে অত্যন্ত 


বৃষ্টি হইয়া থাকে । 





৩৬০ কষি-বচন 


বৈশাখ-নিরূপণম্‌ । 

(৩৩)  প্রবাহযুক্তনদ্যান্ধ দণুৎ ন্স্য জলে নিশি। 
বৈশাখশুরুপ্রতিপত্ভিতো বৃ্িং নিরূপয়েত॥ 
ও সিন্ধিরিতি মহেশ মত্বয়িত্বা শতত্য়ম্‌ । 
অস্ধয়িত্বা তু তং দণ্ডমন্কতুলো জলে ক্ষিপেৎ ॥ 
প্রাতকুখ্ায় সহসা তদসবন্জ নিরূপয়েত। 
সমং চৈবাখিকং নানং ভবিশ্বাজ্জলকাজ্কষয়া ॥ 
গতবৎসরবন্ধারি বক্তা চৈব সমে ভবেৎ । 
হীনে হীনং ভবেদ্বারি ভবেদ্বন্থা! চ তাদৃশী ॥ 
অস্ধাদিকেয চ দ্বিগুণ বৃষ্টি বক্তা চ জায়তে । 
ইং পরাশবেণো কং ভৰি্তাত ইিলক্ষণম ॥ 


তাৎপর্যা__বৈশাখ মাসের শুক্রপক্ষীয প্রতিপদ তিথিতে বৃষ্টি নিদ্ধপণ 
করিবে । উক্ত তিথিতে বাত্রিকালে একটি দণ্ডে ( লাঠিতে ) "ও সিঞ্ধিঃ" 
এই মগ দুইশত বার লিখিয়া তাহা কোন প্রবাহযুক্ত নদীতে ন্মস্কপরিমিত 
(দণ্ডগাত্রে লিখিত অন্ধ যেখানে শেষ হইয়াছে, তৎপরিমিক্র ) জলে 
পুঁতিবে । পরছিন প্রাতঃকালে সহসা সেই চি্ছিত স্থান দেখিয়া ভবিশ্মাৎ 
বৃষ্টি নিরূপণ করিবে । যদি জল চিহ্নিত স্থানের সমান থাকে অর্থাৎ উহার 
হ্রাদ্ৰুদ্ধি না হয় তবে বুঝিবে খে সে বৎসর গত বৎসরের ন্যায় বৃষ্টি এবং 
বন্যা হইবে। হ্রাস হইলে বৃষ্টি অল্প এবং চিহ্ছিত স্থানের উপর জল উঠিলে 
বৃষ্টি দ্বিগুণ ও বন্যা হইবে । পরাশর কর্তৃক ভবিব্বাৎ বৃষ্টির এই লক্ষণ কখিত 
হইয়াছে। 

(৩৪) স্বধ্যোদয়ে বিহুবতো জগতাং বিপত্তি 
শৰধ্যং গতে দিনকরে বহুশক্ষহানিঃ । 





ফসল ও সবজী ৩৬১ 


তাৎপর্ধ্য-_-সবর্ধ্য উদয়কালে বিনূবরেখায় সংক্রমিত হইলে জগতের 
বিপদ্‌, মধ্যাহ্ককালে গমন করিলে শস্যের বহু হালি, অঅপ্থগমনকাপে 
সংক্ৰমিত হইলে অন্ধপরিমিত শস্য এবং অর্্ধরাত্রে গমন করিলে লোকের 
অতুল এশ্ব/ভোগ ও এ বৎসর ধন্ ও বহুশস্তদাযক হইয়া থাকে । 


(৩৫) জ্োষ্টাদৌ চ সিতে পক্ষে আর্রাদে দশব্যক্ষকে । 
সঙ্গল। নির্জলা যান্তি নির্জলাঃ স্জলা ইব ॥ 
রেখাত্রযং সমুজিখা তাভিন্ডাশ্চ বিবর্্ধয়েত । 
তিশৃঙ্গং সর্ববকোণেবু, পর্ববতং তত্র দাপয়েত ॥ 
ঈশানাদি দক্ষিণাস্কান্‌ সংলিখেগনলাগিতঃ । 
যেন যেনাঞ্চসংক্রান্তিস্তেন প্রাকুট ফলং ভবেৎ ॥ 
অতিবৃষ্টিঃ সমুদ্রে স্যাদনাবৃষ্টিস্ত পর্বতে । 
কক্ষযোন্চিন্তপ। বিঃ সববুষ্টিং শৈলসন্ধিযু ॥ 


তাৎপধা__বৈশাখমাসের শুরুপক্ষে আর্জাদি দশটি ও ছোষ্ঠার আদি 
বিশাখা ও অগ্থরাধা নক্ষত্রে যদি সঙ্গল মেঘ অর্থাৎ জলের বিশেষ স্ভাবন। 
দেখ! যায়--তবে জল হুইবে লা, আর তত্বিপরীত হইলে অর্থাৎ নিঞ্জল 
মেঘ দেখা যাইলে বৃষ্টি হইবে বুঝিবে। পর, পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণে 
তিনটি রেখ! টানিবে। তাহার চারিকোণে চারিটী 'পর্বদত' এই কথা 
লিখিবে ॥ পরে ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে কুত্তিকাদি ২৭টি 
নক্ষত্র স্থাপন করিবে। কেবল শ্রবশা ও ধনিষ্ঠার মধ্যে অভিঞ্জিৎ 
* ( শুন্য ) রাখিবে । ইহাদের যে নক্ষত্রে যে বৎসর মেষদংক্রান্তি হবে, 
সে বৎসর সেইরূপ বৃষ্টী হইবে । 
মেবসংক্রান্তি সমুদ্রে ( রোহিণী হইতে উত্তরকন্যনী এবং দোষ্ঠ। হইতে 
পূর্ববভাঙ্গপদ পযন্ত নক্ষত্রের সমূত্র-সংজ্ঞা দে এয়া হইয়াছে) হইলে অতিরৃষ্টি: 
পর্বতে (ক্বত্বিকা, হন্তা, অঙ্ুৱাদা বা উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্র) হইলে 
অনাৰৃষ্টি; কক্ষদেশে ( অস্বিনী ব। স্বাভীতে ) হইলে মধ্য প্রকারের এবং 
পর্বতসন্ধিতে ( ভরণী, চিত্রা, বিশাপ! বা রেবতী নক্ষত্রে ) হইলে স্বৃষ্ি 
হইয়া থাকে। 
৪৬ 








৩৬২ কষি-বচন 


ন্ট-লক্ষণম্‌। 
(৩৬) চিত্াস্থাতিবিশাখান চ্ধাষ্ঠে মাসি লিরভ্রত1 । 
তাস্বেব শ্রীবণে মাসি যদি বর্ষতি বর্ধতি ॥ 
তাৎপধ্য--জ্ষ্ঠ মাসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে ঘদি আকাশ 
মেঘশন্তা হয় এবং শ্রাবণ মাসে এ সকল তিথিতে যদি বৃষ্টি হয় তবে সে 
বৎসর বর্ধ। হইবে । 


'আযাচঢ-সক্ষণম্‌ । 

(৩৭) আযাঢ়স্ক পৌৰ্ণমাস্লাং স্ূরপতিককুভং বাতি বাতঃ স্ববৃষ্টিঃ, শশ্য- 
ধ্বংস: প্রকু্ীদ্দঃনদিশি গতে মন্দবৃটিহমেন । নৈঞ্চ ত্যাং শশ্যহানিবরুণদিশি 
জলং বায়ুনা বাছুকোপ:, কৌবেধ্যাৎ শস্কপূর্ণাং প্রথয়তি নিয়তং মেদিনীং 
শশ্বামীশে । 

আযাঢ়শ্তয সিতে পক্ষে নবম্যাং ঘি বধতি । 
বর্ধতোব তদা দেবন্ততাবৃষ্টৌ কুতো জলম্‌ ৷ 
তাৎপর্ধ্য__-আযাঢী পূর্ণিমার বাছু পূর্বদিকে প্রবাহিত হইলে স্বৃ্টি, 
অগ্নিকোণে প্রবাহিত হইলে শশ্তহানি, দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইলে অলপ 
বৃষ্টি, বায়ু কোণে প্রবাহিত হইলে বাুর প্রবলত। এবং উত্তর দিক্‌ ও ঈশান 
কোণে প্রবাহিত হইলে পৃথিবী শশ্তপূর্ণ৷ হয়। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের 
নবমীতে যদ্দি বৃষ্টি হয় তবে সে বৎসর স্বর! হয়, এ তিথিতে যদি বৃষ্টি লা 
হয় তবে সে বৎসর বৃষ্টির আশা নাই । 
(৩৮) শুক্লাধাটী-নবম্যাসুদ-গিরিতটা-নির্দলদ্বং প্রয়াতে 
স্বয়ং কালং বিধত্তে খর তর-কিরণো। মণ্ডলাকারসুখ্যম্‌। 
জীমুতৈৰ্কে্িতোংসৌ যদি ভবতি রবিরম্যমানেহগুশৈলে 
তাবৎপর্ধ্যন্তমেব প্রণদতি জলদ্দো যাবদণ্ং তুলায়াঃ ॥ 

আহাঢ মালের শুরূপক্ষের নবমী তিথিতে নিষ্ছল স্থধ্য উদিত হুইয়া 
ক্রমশঃ খরতর-কিরণ ও মণ্ডলাকার হইয়। অস্তগমনকালে যদি মেঘাববত হর তবে 
সেই হইতে কাঠিক মাস পথ্ন্ত মেঘ গঞ্ন করিতে থাকে অর্থাৎ বৃষ্টি হয়। 








৬৯) 





ফসল ও সবজী ৩৬৩ 


শ্রাবণ-ফলম্‌ । 
রোহিণ্যাং আবণে মাসি যগ্ধি ব্তি বসব: ) 
তদা বষ্টিভবেস্তাবদঘা বন্পোভিষ্টতে হরি: ॥ 
কর্কটে রোহিনীন্ক্ষে যদি বৃষ্টিন জায়তে । 
তদ! পরাশরঃ প্রাহ হ। হা! লোকক্ক কা গতিঃ ॥ 
শ্রাবণে মালি রোহিণ্যাং ন ভবেদ্বর্যণং যঞ্জি। 
বিফলারস্ডসংর্লেশানুল! শু? রুসিবৃত্তককঃ ॥ 


তাৎপধ।--আবণমাসে রোহিণী নক্ষত্রে যদি বৃষ্টি হয় তবে সেই হইতে 
ভউতথান-একাদলী পরান বৃষ্টি হইবে । পরাশরমূনি বলেন উক্র তিথিতে 
যদি বৃষ্টি ন! হয়--তবে সে বৎসর হাহাকার করিতে হইবে এবং কুখিকাধ। 
বার্থ হইয়া যাইবে । 


(8°) 


ভাত্রাদি-লক্ষণম্‌ । 


সিংহে চ ভৌমবারে চ পূর্কফস্তনীকক্ষকে । 
ব্যত্ীপাতে চ নন্দায়াঃ কন্যায়াং সর্মযেদ্‌ রবিঃ ॥ 


ভাজ্মাসে মঙ্গলবারে পূর্ককফল্ধনী নক্ষত্রে এবং সআস্বিলমাসে বাতীপাত-. 
যোগে এ নন্দায় বৃষ্টি হইয়া খাকে । 


(৪৯) 


সছ্যোবু্রি-জানম । 
জলহন্ডে! জলস্মো বা নিকটেছখ জলন্ত বা । 
দৃষ্টা পচ্ছতি বৃষ্টাৰ্থং বৃষ্টি: সঞ্জায়তে হভিরাৎ ॥ 
অকস্মাদ্মাদায় উত্ভিষ্টতি পিলীলিকা। 
ভেঙ্কঃ শব্দায়তেইকস্মাৎ তদ! বৃষ্টিতবেদ্ক্রবম্‌ ॥ 
বিড়ালা নকুলাঃ সর্প। যে চান্তে বা বিলেশয়াঃ । 
ধাবস্তি শরভা মত্তাঃ সঙ্চোবু্িভবেদ্প্রবম্‌ ॥ 
কুর্কস্তি বালকা মার্গে ধূলিভি: সেতুবন্ধনম্‌ । 
ময়কাশ্চৈব নৃতান্থি সন্ধোবৃষ্িং পজায়তে ॥ 
আঘাতবাতছৃষ্টানাং নুণামঙ্গব্যখা যদি । 


০৯ বৃক্ষাগ্রারোহশঞ্চাহেঃ সস্তোবধণলক্ণম্‌ ॥ 
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পক্ষয়োঃ শোষণং রোজ খগালামস্থৃচারিপাম্‌। 
ঝিঞ্ষিরবন্তখাকাশে সম্মো বুষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ 
তাৎপথ__ছ্রলের নিকটে বা জলমধ্যো যদি জলপ্তন্ভ দৃষ্ট হয়, তবে 
আশু বৃষ্টি হইয়া খাকে। পিপীলিকাসকল অন্রগ্রহণ করিয়। সস! উদ্ধে 
উঠিতে থাকিলে অথবা ভেকসকল হঠাৎ শব্দ করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই 
তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয। থাকে । বিড়াল, নকুল, সর্প বা অন্য বিলেশয় ( অর্থাৎ 
বিল বা গণ্ভমণ্যে বাস করে ) জন্তসকল, অথবা শরভ নামক হরিণদকল 
প্রমন্ত হুইয়া দৌড়াদৌড়ি করিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়। বালকগণ যদি 
পথিমধ্যে ধূলিদ্ধার। সেতুবন্ধন করে কিংবা মযবসকল নৃতা করিতে থাকে 
তৰে সন্ধা; বৃষ্টি হয়। আতঘাতজ্নিত বাতাক্রান্ত ব/ক্তির পীড়িত গে যদি 
সহসা ব্যধা উপস্থিত হয় অথ! সপদকল বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ 
করিতে থাকে তবে তখনই বৃষ্টি হইবে জানিবে । 
জলচর পক্ষিগণ যদি রোৌদ্রে পক্ষ শুকাইতে খাকে বা আকাশে 
বিধি রব শ্রত হয় তবে সন্থাঃ বৃষ্টি হইয়। থাকে । 
গ্রহ-সঞ্চারে বৃষ্টি-লক্ষণম্‌। 
(৪২) চলতাঙ্জারকে বৃষ্িক্রুব। বৃষ্টিঃ শনৈ্চরে । 
বারিপূর্ণাং মঙগীং কুত্া পশ্চাৎ সঞ্চরতে 
্রহাণামুদয়ে চান্তে তথা বক্তাতিচারয়োঃ । 
প্রায়ো বর্ধস্থি জলদ! নৃপাণামৃদ্ধমেইপি চ ॥ 
চিত্রামধ্যগতে জীবে ভিত্রভামিব শ্রবেহ। 
ততঃ স্বাতীং সমাসাছ্যা মহামেথান্‌ বিসুঞ্চতি ॥ 
প্রায়েণোপচিতান্‌ মেঘান্‌ স্বাতিরেকাপাপোহতি । 
শবণে জনিতঃ বর্ষং রেবত্যাধ বিমুঞ্চতি ॥ 
তাৎপ্য_-মঙ্গল ও শনিগ্রহের একরাশি হইতে অঙ্ক রাশিতে গমন- 
কালে নিশ্চয় বৃষ্টি হয় । বৃহস্পতির অন্য রাশিতে গমনের পূর্ক্দে বনন্ধরা 
বারিপূর্ণ হইয়। থাকে । গ্রহগণেকা উদ্নয়কালে, অন্তকালে, বক্তগমনে ও 
আঅতিগমনে প্রাহই বৃষ্টি হইয়| খাকে। রাজ্াদিগের চেষ্টাতেও বৃষ্টি হয়। 
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জলপূণ ভাণ্ড ভগ্ন হইলে যে অবস্থা হয় বৃহস্পতি চিত্রা-নক্ষত্রগত হইলেও 
সেইরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর বৃহস্পতি স্বাতীনক্ষ্রপ্রা্ত হইলে 
মহামেঘেও বৃষ্টি হয় লা। এক স্বাতীনক্ষত্রই উপচিত মেঘ নষ্ট করিয়া 
থাকে। বৃহস্পতি শ্রবণাগত হইলে বৃষ্টি এবং রেবতীগত হইলে মেঘের 
নাশ হইয়া থাকে। 
অনাবৃষ্টি-লক্ষণম্‌ । 
(৪৩) ধ্ৰবে চ বৈষ্ণবে-হণ্ডে মুলে শুক্ৰে চরন্‌ কুজঃ । 

সন্ধা: করোতানাবৃষ্টিং কৃত্তিকাহু মান 

কুঙ্পৃষ্ঠগতে। ভাঙ্ঃ সমুত্রমপি শোষয়েৎ । 

সন্বো নিকৃল্থয়েওজ টিং চিত্রামধ্যগতো ভূগুঃ ॥ 

অঙ্গারকে। যদ! সিংহে তাঙ্গারময়ী মহী । 

স এব রবিণ। যুক্ত: সমূদ্রমপি পোষয়েৎ ॥ 

তাখপধ্য__মঙ্গলগ্রহ উত্তরফস্ধনী, উত্তরাযাঢ়া, উত্তর ভাত্রপদ, অবণ।, 

হস্ত, মূলা, জোষ্ঠা, কুত্তিকা ও মঘ। লক্ষত্রে গমন করিলে অনাবৃষ্টি হয়। 
রবি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠাত হইলে সমুক্রও শুঞ্চ হয়। শুক্র চিত্রার 
মধাগত হইলে আশু অনাবৃষ্টি হইয়। থাকে । মঙ্গল সিংহরাশিতে গমন 
করিলে পৃথিবী অঞ্জারময় হয় এবং রবিযুক্ত হইলে উহা! সমূতও শুদ্ধ 
করিয়া থাকে। 





ফসলের চাষ-বিষয়ক বচন 
ধান 
কান্টিকের উনো জলে । 
খনা বলে দুনো ফলে ॥ 
কানিক মাসে জল কম থাকিলে ধান দ্বিগুণ ফলিয়া থাকে । 
বৈশাখের প্রথম জলে ॥ 
'আশুধান গুণ কো ॥ 


বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে বৃষ্টি হইলে আশুধান্য ছ্িগুণ ফলিয়া খাকে । 
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আযাঢ়ে কড়াম্‌ নামকে । 

আবণে কড়াস্‌ ধান্‌কে ॥ 

ভানরে কড়াম্‌ শীস্কে ॥ 

আশ্বিন কড়াম্‌ কিস্‌কে ॥ 

আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হইলে নামমাত্র অর্থাৎ অতি অল্প ধান হইয়া থাকে। 

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইলে রীতিমত ধান জন্মে । ভাত্রমানে বৃষ্টি হইলে ধানের 
কেবল শিষই জন্মে অর্থাৎ কেবল চিট! হয়। আশ্বিনে বৃষ্টি হইলে 
কিছুই হয় না। 





ক্আাধাঢে রোয় ফল্‌কে । 
আবণে রো দল্‌কে ॥ 
% ভাবে রোয় তুঁষকে। 
সআশস্বিনে রোয় কিস্কে ৪ 
“আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হওয়া না হয়া সমান, কারণ তখন আর ধান্য 
রোপণ করিবার সময় থাকে না । বল! বাহুলা এই বচনটি ধানের চারা 
রোপণের জন্মা যে বৃষ্টি আবশ্যাক ত ছুন্দেস্তো রচিত । 
দিনে রোদ রেতে জল। 
তাতে বাড়ে ধানের বল। 
বরাগমে দিবাভাগে রৌদ্র এবং বাজে বৃষ হইলে ধানের গাছ পুষ্ট হয়। 
আমে বান। 
তেডুলে ধান ॥ 
যে বৎসর অধিক আম জন্মে সে বৎসর বন্ধা হয় এবং যে বংসর 
তেঁতুল অধিক জন্মে সে বৎসর ধান অধিক জন্সিঘা থাকে । 





জাঞল৷” তাতে । 
ভাষা মাতে ॥ 





> আওলা খানের চারা । 
* তাতে=তপ্ত হয়। 
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খানের চারা বৃষ্টি না পাইয়া রৌদ্র পাইলে ভাল হয়॥ স্থতরাং 
চাষারাঞ আনন্দিত হয । ৰ 
আগে বেখে আলি । 
তাতে রুইবে শালি ॥ 
আগে ক্ষেত্র আলি বা আইল খারা সআবন্ধ করিয়া পরে তাহাতে 
শালি বা শাইল ধান্য রোপণ করিবে কারণ শালি ধান্যে জলের বিশেষ 
প্রয়োজন হয় । 
রৌক্রে ধান। ছায়ায় পান ॥ 
রৌস্রে অর্থাৎ উন্মুক্ত স্থানে ধান্য এবং ছায়াতে অর্থাৎ আৰবৃত স্থানে 
পান ভাল জন্মে । 
আউসের জমি বেলে। 
কোষ্টার জমি আলে ॥ 
আতশুধাক্য বেলে মাটিতে এবং পাট এটেল মাটিতে ভাল হয়। 
শ্রাবণের পুরা ভাতের বারো। 
এর মখে। যত পারো ॥ 
আবণ মাল সম্পূর্ণ এবং ভাত্রমাসের ১২ দিন পথ্/স্ত যত ইচ্ছা ধান্তের 
চারা রোপণ কর। কারণ উহাই রোপণের উপযুক্ত সময়, উহার পরে 
রোপণ করিলে ফল ভাল হয় লা। 
বৈশাখে বোনা আষাঢ়ে রোযা । 
জায়গ। হয় না ধান খোয়া ॥ 
বৈশাখ মাসে বীজ্জমিতে বীজ্জ বপন করিয়া এ চারা আষাঢ় মাসে 
ক্ষেত্রে রোপণ করিলে এত ধান হয় যে তাহা রাখবার স্বান হয় না। 
কোল পাতল! ডাগর গুছি। 
লক্ষ্মী বলেন তথাত আছি ॥ 
ধানের ঝাড় মোট! এবং এ ঝাড়গুলি পরস্পর ব্যবধানে জন্মিলে 
ফসল ভাল হইয়| খাকে। 


ক 
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yy “এক আঘনে ধান। 
তিন শাওনে পান ॥ 
আমন ধান জন্মিলে অস্রাণ মাসেই তাহা পরিপক্ক হস্ব। কিন্তু পান 
২. তিন আ্রাবণে অর্থাৎ পূর্ণ ছুই বৎসরে পরিপক হয়। 
আউল ধানের চাষ । 
লাগে তিন মাস ॥ 
আকুধান্য বীজ-বপনের পরে তিনযাসের মখে।ই পরিপক্ক হয়। 
খোর তিরিশে, ফলো বিশে | 
খোড়ামুখো বারো ॥ রঃ 
ইহ! বুঝে চাষার কেটা। 
কেনা বেচা কর ॥ 
খোর হঞয়ার পর ত্রিশদিন মখে।, ক্ষুলিবার পর বিশদ্ছিন মধ্যে এবং 
৭. যোচামুখে অর্থাৎ শীষ নাত হইবার পর ঝারঙিন মধো ধান কাটিবার 
উপযুক্ত হয় । 
বেদের কথ না হয় আন 
তুলা বিনে ন। পাকে ধান । 
তুল! অর্থাৎ কান্ঠিকের- পূর্বে ধান পাকে না। নখ 
yl আঘনে পৌটি 
পৌষে ছোঁটি। 
যাছে নাড়া 
ফাগুনে ফ্ষাড়।। 
অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিলে ষোল আনা, পৌষম!সে কাটিলে অল্প- 
পরিমাণ ধান পাওয়া যায়, মাদমাসে কাটিলে নাড়া অর্থাৎ, বড় পাওয়া যায, 
... ফ্ষান্তন মাসে কাটিলে কিছুই পাওয়া! যায় না। তু 
" শীয় দেখে বিশ দিন। 
কাটতে মাড়তে দশ দিন ॥ 
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যে দিন খালের শীব কাঠির হয সেই দিন হইতে ২* দিন পর ধান 


উচিত । 
js খ্বান্সোর কুষি-সঙ্দ্ধে পরাশর-বচন 
ধান্যরোপণ-বিধিঃ। 
বপনং রোপণক্চৈব বীজৎ স্যাদুভয়াস্মকম্‌ । 
বপন গদনিগুক্রং রোপণুহ সগদং বিছুহ॥ 
ন বুক্ষব্ধপধান্যানাং বীজাকর্ষণমাচরেৎ । 
ন ফলপ্তি দৃঢ়া বীছ। বক্ষাঃ কেদারসংস্থিতাঃ ॥ 
হস্যান্তরং কর্কট চ সিংহে হ্তার্ছমেব চ। 
‘, ॥/রোপণং সর্বধান্যানাং কন্যায়াং চতুরগলম্‌ ৷ 
তাৎপধা-_বীজ দুই প্রকার, যখা বপন-বীক্জ 3 রোপণ-বীজ অর্থাৎ 
এ চারা । বশন-বীঞ্ছ -রোগশৃন্া এবং রোপণ বীজ্জ রোগযুক্ত হয় । রোপণ- 
ৰীষ্দ ব। চার। বড় হই। বুপ্ষে পরিণত হইলে তাহ! আর উত্তোলন করিবে 
৬না। চারা ছোট অবস্থায় তুলিয। ঝোপণ করিতে হয়, কারণ চারা বড় ও 
শক্ত হুইয়! গেলে পর তাহা রোপণ করিলে ফলপ্রদ হয় না। শ্রাবণ মাসে 
এক হাত অন্তর, এবং ভাঙে আধহাত অন্তর এবং আস্বিনে চারি অঙ্গুলি 
অন্তর ধান্যের চারা ঝোপণ করিবে। এই প্রণালীতে চারা রোপণের 
তাৎপথ্য এই যে শ্রাবণে রোপিত চারা ঝাড়ে বৃদ্ধি পা, ন্তরা অধিক 
স্থানের প্রয়োজন । ভাঙ্রের রোপিত চার! অধিক ঝাড় বাধে না, স্থতরাং 
তদপেক্ষা অল্প স্থানের প্রযোজন হথ । আ্যহ্িলের রোপিত চারা মোটেই 
ঝাড় বাধে না, সুতরাং সামানা ব্যবধানে রোপণ করিলেই চলে। 
ধান্তকটৰন্‌ ( 'আচ্ড়া দেয়! ) 
আযাঁঢ়ে আ্রাবণে চৈব খাক্সমাকুউয়েদ বু । 
নাক যন্ধান্যং যখ। বীজ তেব হি ৷ 
ভাতে চ কুটয়েন্কান্তমবৃ্টৌ কুষিতৎপর্। - 
৯ ভাত্তে চাগ্কলগ্রাখিং ফলাশ! নৈব চান্সিলে ॥ 
ke ৪৭ সী” 








কাটিবার যোগা হয় এবং উহা! ১* দিনের মধ্যে কাটা মাড়! শেষ করা 
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তাৎপর্যা_আবাড় এবং শ্রাবণ মাসে বাওয়! ধান্তেরু ক্ষেত্রে আচড়া 
₹ দিবে। ধানে আচড়া না দিলে তাহা বরাবরই চারার মত ছোট থাকে। 
বৃষ্টি উত্তমকূপে না হইলে আজ্রমাসেও ধান্যের ক্ষেত্রে আচড়া দেওয়া চলে। 
নভাত্্রমালে আচড়া দিলে অর্ধ-ফলপ্রাপ্থি হয়। আশ্বিনে আচড়| দিলে 
ৰ বিশেষ কোন ফলের আশা নাই । 
ed বিল কূমিতে খান্য রোপণ করিবে ন! অর্থাৎ রোয়া ধানের চাষ 
করিবে না এবং তথায় বাওয়া ধানের ক্ষেত্রেও আচড়া কিংবা সার-প্রয়োগের 
4 শ্রয়োজন নাই, কেবল নিড়াইয়া পরিষ্কার রখিলেই চলে । 
বা খান্রানিস্ুণীকরণম্‌ ( নিড়ান )। 
নিশ্পন্রমপি যন্ধান্তামক্বত্বা তৃণবঙ্গিিতম্‌। 
ন সম্যক্‌ কলমাপ্রোতি তৃণক্ষীণ! কৃষির্ভবেৎ ॥ 
কুলীরভাত্রয়োর্যধ্যে যন্ধান্তং নিস্তৃণং ভবে । :" 
“তৃশৈরপি তু সমপর্ণৎ ত্কান্সং দ্বিগুণং ভবে ॥ 
দ্বিবারমাস্থিনে মাসি কতবা ধান্রান্ধ নিতণম্‌ । 
উকি রা | অথ পাকবিহীনং হি ধান্য: ফলতি মাষবৎ ॥ 
"ন তথা, সর্াপ্রযন্তেন নিস্তণাং কারয়েৎ কুষিম্‌। 
. নিডুণ! হি কুষাণানাং কষিঃ কামদ্ঘা ভবেৎ ॥ 
তাৎপর্যা-বপন ও রোপণের পরে ধান্য নিস্তৃণ না করিলে অর্থাৎ 
৯ নিড়াইয়া না দিলে তৃণদ্বারা ধান্য ক্ষীণ হয় স্থতরাং উপযুক্ত শঙ্কা হয় না। 
fe শ্রাবণ এ ভাত্র মাসে নিড়াইবার পর ধাস্ত পুনর্বার তৃণ-পূর্ণ হইলেও তাহা 
bl ক খিগুণ হয়। আশ্বিন মাসে দুইবার নিড়াইলে মাধকলাইয়ের স্তায় প্রচুর 
রি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ধান উত্তঘব্ূপে নিস্ুপ করিবে । 
ৰঁ নিস্তৃণ কুবি কৃষকের কামছৃঘ হয়, অর্থাৎ যথাসময়ে ক্ষেত্র নিড়াইলে প্রচুর 
শস্য হয়। 
জজ ভাঙে জলমোচনম্‌। 
২... ৮. নৈক্চ্যাৰ্থং হি খাল্তানাং জলং ভাতে বিমোচয়েত। 


রর মূলমাত্রস্ধ সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম ॥ 


নর 


১1টি 
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ডাজে চ জলসম্পূর্ণৎ ধান্তং বিবিধবাধকৈঃ । এ 
প্রশীড়িতৎ ক্রধাপানাৎ ন ধত্তে ফলমুত্তমম্‌ ॥ - 4p 
তাৎপধ্য--ধান্কের নৈরুদ্দ্যার্থ অর্থাৎ যাহাতে ধানের গাছে কোনপ্রকার 
রোগ সঞ্চারিত হইতে না পারে সেই জন্য ধান গাছের মূলমাত্র মপ্র বানি 
ক্ষেত্রের অবশিষ্ট জল নিফাশিত করিয়া দিবে। ভাজ্র মাসে ধাস্য জলপূর্ণ 
থাকিলে উহা! নান৷ পীড়ায় আক্রান্ত হয় এবং উত্তম শস্য জন্মিতে পারে না। 


জল-রক্ষণম্‌। টি 
আশ্বিনে কান্ঠিকে চৈব খান্ধন্থ জলরক্ষণম্‌। 
ন কুতৎ যেন সৃর্খেশ তন্থা কা শশ্বাবাসনা & রর 
যথা কুলার্থী কুরুতে কুলস্ত্রীপরিরক্ষণম্‌। 
তথা সংরক্ষয়েৎ বারি শরৎকালে সমাগতে ॥ 
তাৎপর্থী_থে মুর্খ আশ্বিন ও কান্তিক মাসে ক্ষেত্রে জরা ধরিয়া না রাখে, 
তাহার শস্যের আশা করা বুথ । কুলরক্ষার জন্য যেমন যত্রের সহিত কুলান্রী 
রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ধান্তশ্ষেত্রে শরৎকালে জল রক্ষা করিবে, 
ধান কেটে ভাত । 
তিল কেটে হাভাত ॥ 
ধান কাটিয়া আনিহা তখন তখনই তাহা মাড়াইয়া লইলে ভাতের ৯ 
সংস্থান হয়, কিন্তু তিল কাটার পরেও উহা বিক্রুয়োপযোগী হইতে প্রায় 
৩ সপ্তাহের আবশ্বাক হয়, কাঞ্জেই উহা দ্বারা রুষকের আশু অনটন নিবৃত্তি 
হয় না। . পা 
ভাঙের চারি আশ্বিনে চারি । * 
কলাই রোব যত পারি ॥ 
ভাদ্র মাসের শেষ চারি দিন এবং আশ্বিন মাসের প্রথম চারি দিন এই 
আট দিনই কলাই বুনিবার সময় । 
সরিষা বনে কলাই মুগ । জী 
বুনে বেড়াও চাষার পো ॥ 





৩৭২. কষি-বচন 
ক সরিবাক সহিত মি্খভাবে কলাই বা মুগ উত্তম উৎপন্ন হয় ; স্থতরাং 
চাষার আনন্দ হয় । 
আস্বিনের উনিশ ৷ 
কা্িকের উনিশ ॥ 
বাদ ছিয়ে যত পারিস । 
রা মটক কলাই বুলিস ॥ 
” ব্মাস্িন মাসের শেখ ১» এবং কান্ডিক বাসের প্রথম ১৯ দিনের মধ 
মটৰ ও কলাই বপন করা প্ৰশন্ত। .. 
ঘন কুল্খী বিরল তিল ভেগে ভেগে কাপাস। 
এমন করে বুন্বি শন, না ঢোকে বাতাস ॥ 
কলাই খন বপন করিবে এবং তিল পাতলা বপন করিবে, 
৮ 3 আরও পাতলা বপন করিবে, শন এত ঘনভাবে বপন করিবে 
= "বেৰ তাহাৰ মধ্যে বা প্রবেশ করিতে ন! পারে । 
্ ৮ ৫ 
ছি. & খন সরিষা পাতলা রাই । 
রা লোঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই ॥ 
££ ক্ষন, 
ও কাপাস বলে কোষ ভাই। 
"২১-১৮৪4 জাতি পানি বেন না পাই ॥ 
সরিষ। ঘন এবং রাই পাতলা বপন করিবে, ক্কাপাসও পাতলাভাবে 
২২. বপন করিবে, কিন্তু পাট তবপেক্ষা ঘন বপন করিবে । 
খনা বলে চাষার পো। 
শরতের শেষে সরিষা রো। 
শরৎ কালের শেষ ভাগে সরিষা বপন করা প্রশন্ত । 


= টি শন্তনের আট চৈতের আট। 
লিট সেই তিল দায়ে কাট ॥ 
ফান্ধন স্বাসের শেষ আট দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম আট দিনের 




















ফসল ও সব্জ্জী ৩৭০ 


মখ্যে তিল বপন করিলে সেই তিলের গাছ এত মোটা হয় যে তাহা 
কান্ডে দ্বারা কাট। যায় না, হা সার! কোপাইয়া কাটিতে হয় ॥ 


কোনালে মান, তিলে ভাল | 
কাতেন ধার, মাছে কাল ॥ 
মান ব্সন্বাৎ নানকচুর জমি কোন্গালী খারা চাষ করিবে, এবং স্টিলের এ 
জমি লাঙল খারা চাষ করিবে । কর অর্থাৎ সা তিল কানিক মালে ক 
এবং কালো তিল মাঘ মাসে বপন করিবে। 
চাৰ চায় ন! বাতাস চাৱ। 0৮০ & ইট 
তিলে আধা বখা পাৰ ॥ 
তিলের জন্য অধিক চাষ করিতে হয় না কিন উহা এমন পাতল। ভাবে 
বপন করিতে হয় হেন রীতিমত বাতাস খেলতে পারে ॥ এমন সময়ে 
[তিল বপন করিবে বেন ব্ধার মাঝাদাঝি। উহা কাটা চলে । “3. . ৯. 
খনা বলে চাষার পো ॥.. চিলি ১ পা 
আচার তিল মাঠে খো ৪3: .. 
তিলের পাছে আচা নামক এক প্রকার পোকা হয, ই পোকা খারা hes 
বনিক 


হয় না) XV ও 


ন ফুল হলে কাট শন । 
সহ পাট পাকিলে লা খুন ॥ ‘ 
কি ্ (পৌষের মধ্যে ধানের লাভা ॥ * 
খনী বলে ছুপ্ঠনের জাকা ॥ “4 
শনের ফুল হইলে কাটিবার উপযুক্ত হয় । পাটের গাছ পোক হইলে 7. 
কাটিবার উপযুক্ত হয়। পৌষ মাসে ধান কাটিবার উপযুক্ত সময়, এ 
সময়ের মধ্যে ধান কাটিবার উপযুক্ত হইলে গুণ লাভ হয় । 
থাকে যদি টাকার গো. 
টাল বা ক 8 & 








৩৭৪ কুষি-বচন 


চৈত্ৰমাসে সাধারণতঃ গৃহস্থের অনটন থাকে ? কিন্তু এ মাসে খরচ 
করিয়া তুটার চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া যায়। 


সব্জী ও অন্যান্য ফসল বিষয়ক বচন 
মৃলার ছুই তুলা । 
আখের ভু ই ধূলা ॥ 
৬ মূলার ভূমি পুনঃ পুনঃ চাধহ্ারা ভূলার স্তায় কোষল করিবে এবং 
ইক্ষুর জমি পুনঃ পুনঃ চাষ করিয়া একেবারে ধুলাতে পরিণত করিয়া 
_ ফেলিবে ১২ শতকের জন্য ভূমি উত্তমন্ধপে কধণ করিতে হয়। 
বণ যোলচাবে মূলা । 
তার আদ্ধেক তুল1 ॥ 
তার অদ্ডেক ধান। 
বিনা চাষে পান ॥ 
মূলার কৃষির জন্তু যোল আনা, তুলার জন্য আট আনা, ধানের জন্ম চারি 
আনা চাষ দিতে হয়। পানের জন্য লাঙ্গল দ্বারা চাষের প্রয়োজন হয় না। 
শুন্‌ রে বাপু চাষার বেটা । 
মাটির মাঝে বেলে যেটা ॥ 
তাতে যদ বুনিস্‌ পটল । 
তাতেই তোর আশার সফল ॥ 
বেলে মাটিতে পটলের চাষ করিলে ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
শোন্রে ভাই চাষার পো। 
শরতের শেষে মূলা রো ॥ 
শরৎ কালের শেষভাগে মূলার বীজ বপন করা প্রশস্ত । 
পটল বুনলে ফাব্কনে। . রী 
ফল হয় দ্বিগুণে ॥ ky 
ফাস্ধন মাসে পটলের বীজ বপন করিলে দ্বিগুণ পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়। 








ফসল ও সবজী ৩৭৫ 
২... উঠান ভরা লাউ শশা। 
খনা বলে লম্্ীর দশা ৪ 
লক্্মীবন্ত কুষকগণ বাড়ীর ন্ছাঙ্গিনাতে লাউ এবং শশাগাছ উৎপক্প 


করিয়া থাকে । ফলতঃ বাড়ীর আদ্গিনার কোণে লাউ-শশার গাছ খাকিলে 
উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচধ্যা-বিবয়ে হুবিপা হয় 


লাউ গাছে মাছের জল । শা ক’ 
ধেনো সু ইয়ে বাড়ে ঝাল ॥ গজ 
লাউ গাছে মাছ-ধোওয়া জল, সারের কার্/ করে: এবং ধান ফলের মি 
পরে সেই জমিতে লক্কার চাৰ করিলে ভাল লক্ষ জন্মিবা থাকে ॥- Ee 
ছাইয়ে লাউ উঠানে ঝাল । B= - সঃ 
কর বাপু চাষার ছাওয়াল ॥ রি 


বাড়ীর যেখানে প্রতিদিন ছাই ফেল! হয় তাহাতে লাউ এবং বাড়ীর 
ন্াঙ্গিনার একপাশে লঙ্কার গাছ রোপণ করিবে । বলা বাহুলা এই 
বচনটি বাস্তরুষি হিসাবে প্রথোঙ্গা । 
ভাত্র আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল । 
যে লোক মিছে কাটায় কাল ॥ 
হেলায় কাঠিক আঘন মাসে । 
বুড়ো গাছ সব করুয়ে আসে ॥ 
সে গাছ মরে ধ'বে ওলা। 
পুরে না তার ঝালের গোলা ॥ 
ভাঙ্ ও ক্মাস্থিনে লঙ্কার চারা রোপণের প্রশন্ত সময় । এ সময়ে চারা 
রোপণ না করিছা কান্দিক কি অগ্রহাহণ মাপে যখন চার! বড় হইয়া যায় 
তখন এ চার! রোপণ করিলে ওলা রোগ ধরিয়া গাছ মরিয়া যায়; স্বতরাং 
তাহার সেই ঝালের স্র্থাৎ লঙ্কার কৃষি লিখল হয়। 
বলে গেছে বরাহের পো। 
দশটি মাস বেগুন রো! ॥ 





৩৭৬ কৃষি-বচন 


চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ । 
ইখে নাই বিসংবাদ ॥ < 
পোকা ধরলে দিবে ছাই । 
Be এর বাড়। উপায় নাই ॥ 
রি ছুই শুকালে দিবে জল । 
রহ সকল মাসে পাবে ফল ॥ 
ন্‌ বৎসরের মৰো কেবল চৈত্র ও বৈশাখ মাস ব্যতীত আর দশমাসেই 
২... বেগুনের চাষ করা যাঘ। _ বেগুলগাছে পোকা ধরিলে ছাই দিবে। 
গোড়ার মাটি গুফাইহা গেলে জলসিঞ্চন করিবে। এইরূপ করিলে বার 
_মাসই বেগুন পাওয়া যাইবে ॥ 





Ee বাশের ধারে কর্লে আলু । রি 
৮৯ আলু হব গাছ বেড়ালু ৷ ¢ 
বাশঝাড়ের নিকটে চৰ্‌ডি বা খাম আলুর চাষ করিলে তাহার এক নম 





একটি আলু গাছের শ্যায় বেড় ( পরিধি )'বিশিষ্ট হইয়া থাকে । 

A গলে কুটি মানে ছাই । Al 

ক এন্ধপ চাষ কর্‌ গে ভাই ॥ 
এলের গোড়াতে কুটি বা খড় এবা মানকচুর গোড়াতে ছাই দিলে 

ফসল ভাল হইয। থাকে | - 
১... কষাণুনে না কলে ওল। 

শেষে হয় গগুগোল ॥ চি 
Ss রোপণ না করিলে উহা নিদ্দিষ্ট সময়ে বড় Pe - 





ক ন্‌ 
ছায়ার ওলে চুলকায় সুখ ॥ ” 
কিন্ত তাতে নাইকো ছুখ ॥ এ 
ছায়াতে এলের চাষ করিলে সেই এলে গলা চুলকায় বটে কিন্ত উহা 
আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। এ এ ঠি নন 














ফসল ও সবজী ৩৭৭ 


কচু বনে যদি ছড়াস্‌ ছাই । 
খন! বলে তার সংখ্যা নাই ॥ 
কচুর চাষে ছাই সাররূপে ব্যবহার করিলে ক্মপর্ধাপ্ত ফসল হইয়া থাকে 
নদীর ধারে পুঁতলে কচু। - [ 
কচু হয় তিনহাত উচু ॥ চং 
নদীর ধারের জমিতে মানকচুর চাষ করিলে এক একটি কচু ডিন! হাত 
পরিমাণ লক্বা হই! থাকে অর্থাৎ, কচু খুব বড় হয়। « 
দাবা পাশা ফেলে খো।. 
বৈশাখ হৈচে হলুদ রো ॥ কি 
আবযাঢ শ্রাবণে নিড়াবি মাটি । 
ভাতে নিড়ায়ে করবি খাটি ॥ 
ft টব হৈ মাসে হলুদ রোপণ করিবে এবং বআযাঢ,আ্রাবণ ও ভার 
তিনমাস জমি নিড়াইয়। আগাছাশৃন্য করিয়া রাশিবে ; কারণ বর্ষার 


সময়ে স্বভাবতঃই আগাছার বৃদ্ধি হয়। এই প্রণালীতে হলুদের চায় *' 


করিলে অধিক হলুদ আল্িয়। থাকে Ly এ 
আযাঢ়ের পানু চাষা খায়। 
শ্রাবণের পান বিকি না যায় ॥ 

আহাঢ় মাসে পানের চার! রোপণ করিলে এত পান জন্মে যে তাহা 
চাষারাও (গরীবের! ) ক্রয় করিতে সমর্থ হয় এবং শ্রাবণ মালে পানের 
চারা রোপণ করিলে তদপেক্ষাও অধিক পান জস্মিয়া খাকে। এমন কি 
উহার সমপ্ত পান বাজারে বিক্রয় করা সম্ভবপর হয় লা। 


ফলের চাষ বিষয়ক বচন # ত 
আগে৷ পুতে কল৷ । এ 


বাগ্বাগচা ফলা ॥ 
. শোন্‌ রে বলি চাষার এপ । 
Ds পরে নারিকেল ক্রমে গো ॥ 





৩৭৮ এ  ক্ুষ্িবচন 


বাগান করিতে হইলে নিষ্াচিত জমিতে প্রথমতঃ কলার চাষ করিয়া 
তৎপর্রে নারিকেল গাছ রোপন “করিবে। নারিকেল গাছ বড় হইলে 
ক্রমে গে| অর্থাৎ গুবাক বা হুপারিগাছ রোপণ করিতে হইবে । 
শোন্‌ রে চাষী বলি তোরে। 
44৮4 কলম রো শ্রাবণের ধারে ॥ 
"আবণ মাসের ঘন বর্ষণের সহয়ে কলমের চারা রোপণ করিতে হইবে । 
*- তিন শ বাইট ঝাড় কলা রুয়ে। 
খাক্গে চাষা ঘরে শুয়ে ॥ 
তুলো, গেড়ো, না কেটো পাত। 
তাতেই যান যশ তাতেই ভাত ॥ 


বৎসরব্যাপী দৈনিক এক কাদি কলা পাওয়! যায় এই হিসাবে ৩৬৯ 
ঝাড় কলাগাছ উৎপাদন করিয়া ( অবশ্য ইহা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রোপণ 
করিতে হইবে ) কৃষক নিশ্চিন্ত মনে খাকিবে। ঝাড় ঘন হইলে উহা, 
হইতে তেউর তুলিয়। অশ্য স্থানে রোপণ করিবে এবং গাছ হইতে পাতা 

“কাটিবে না । এইন্ূপ করিলে কৃষকের অন্ধের সংস্থান হইবে এবং সুখে 
বলে | থাকিতে পারিবে। 
আট হাত অন্তর এক হাত বাই। 
Le কলা পোত গে চাহা ভাই ॥ 
Re কলা পুঁতে না কেটো পাত । 

রি তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥ 

আট হাত অন্তর এক্‌ হাত গভীরগর্ভ করিয়া শ্রেণীবন্ধভাবে কলাগাছ 
_ রোপণ করিবে । ০ পাতা কাটিতে নাই । পাতা কাটিলে গাছ 
নিস্তেদ হইয়া যা্ছ। 

» ১ নলেক অন্তর গজেক বাই। 
১৮০০১ কলা পোত গে চাষা ভাই ॥ 


এক নল অর্থাৎ ৮ আট, খাত অন্তর ছুই হাত গভীর গর্থ করিয়া 


এ = পিলা 











ফসল ও সবজী ৩৭৯, 


কলাগাছ রোপন করিবে । ছুই হাত গভীর গর্ভ খনন করিয়া তেউর 
পোতা চলে না, কারণ অনেক তেউর ছুই হাত লঙ্গাই হয় না। বড় 
স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিতে হইলে ছুই হাতত গভীর গর্ভ ক 
রোপণ করা চলে । 





সাত হাত তিন বিঘতে ৷ “= 
কলা লাগাবে মায়ে পুতে ॥ * 
সাত হাত অন্তর তিন বিঘতে অর্থাৎ দেড় হাত গভীর গর্ভ করিয়া 
কলাগাছ রোপণ করিবে । 
এক হাত এক মুঠঘ কলার পোত । ed 
তবে দেখবে কলার গোট ॥ 
এক হাত এক মুঠ্ম অর্থাৎ পৌনে দুই হাত গভীর ভাবে গর্ভ করিয়া 
কলাগাছ রোপণ করিলে কলা খুব বড় হয়। 


ডাক ছেড়ে বলে রাবণ । 





কলা রোবে আবাঢ় শ্রাবণ ॥ প্‌ 
আষাঢ় ও আবণ মাসে কলা রোপণ করিবে । 

ডেকে কয় রাবণের নাতি । ds 

কলা রোবে আশ্বিন কাতি ॥ ০৩ 
বিন ও কাণ্তিক মাসে কলাগাছ রোপণ করিবে । * 7 


ফাগুনে এঁটে, পোত কেটে । 
বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড় । রি 
কলা বইতে ভাঙ্গবে দাড় । 


ফাস্তনমাসে কলাগাছের এটে (কন্দ ) সহ উন কাটিযা রোপণ 
ককিলে কলিতে পদিথুউ হয। 


হঙ্গি রোয় ফাল্ুনে কলা । 
তবে হয় মাসফলা॥ 








bo} 


Br ৮. ic hs in = 


© 


৩৮০ _ ক্রুমি-বচন 
ফান্জন মাসে কলাগাছ রোপণ করিলে সেই ঝাড়ে বার মাস কলা 
ফলে) 
৪ কলা রুলে ভাত্রমাসে ॥ 
নির্ববংশ হয় সবংশে ॥ 
ভাত্রমাসে কলাগাছ রোপণ কর! অবিধি। 
সিংহ মীন বঙ্ছে। 
কলা! যাবে অর্জ্ছে ॥ 


সিংহ অর্থাৎ ভাত্র, মীন অর্থাৎ চৈত্র মাস বৰ্জ্জন করিয়া কলাগাছ রোপণ 
করিবে। 


$b 


গো” নারিকেল নেড়ে রো। 
আম টেটুরে* কাটাল ভে” ॥ 
স্থপারি এবং নারিকেলের গাছ চারা অবস্থায় স্থানান্তরিত করিয়া 
রোপণ করিলে ফলন ভাল হয়; কিন্ত আমের চারা স্থানান্তরিত করিয়া 
রোপণ করিলে ফল ক্ষুদ্র হয়। কাটালের চারা স্থানান্তরিত করিলে 
ফলের ভিতর কোষ হয় না। 
আট চার গো। 
আব নাড়ায় টুক্টুকি ৫ - 
কাটাল নাড়ায় ভো। ; 
তিন নাড়াহ গো ॥ 
ছুয়ে দুয়ো তিনে খাটি ॥ 
আগে কাট কো॥ হা 
হুপারি গাছ প্রথমতঃ আট হাত অন্তর রোপণ করিয়া ও গাছ বড় 
হইলে,দুইগাছের মধ্যস্থানে পুনরা্ধ একটি করিয়া গাছ রোপণ করিবে। 
তাহা হইলে প্রত্যেক গাছ ৪ হাত ব্যবধানে হইবে ॥ & 





> গোস্ত = সুপারি, . পরে, * 
৬. ভো তুর অন্তঃসারশক্জ॥ 7 = 
১৯২১ ১৯ 





ফসল ও সবজী... ৩১ 
আমের চার! স্থানান্তরিত করি! রোপণ করিলে ফল ক্ষত্র এবং 
ই কাটাল-চারা স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিলে কোবশূন্য হয়। 
সুপারি গাছ তিনবার স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করা প্রশন্ত | প্রথম- 
বার স্থানান্তরে রোপণের পর এক হাত বড় হইলে দ্বিতীয়বার এবং দ্ধিতীদ্- 
বার স্থানান্তরে রোপণের দুই হাত পরিমাণ বড় হইলে পূর্কোই "কে।” 
~ অর্থাৎ গৰ্ত্ত খনন করিছ্বা তাহাতে তৃতীয়বার রোপণ করিবে । 


4 
৮ নারিকেল বারে! স্থপারি আট ॥. 


এর ঘন তখনি কাট ॥ 
নারিকেল ১২ হাত অন্তর এবং সুপারি ৮ হাত অন্তর রোপণ করিবে । 
ইহার অধিক ঘন হইলে অতিরিক্ত গাছ কাটিয়া ফেলিবে । 
হাতে হাত ছোছনা। 
মরা ঝাটি রগন। ॥ 
৮ খন! বলে যখন চায়। 
তখন কেন লয় নাঃ 
নারিকেল গাছ এমন ভাবে রোপণ করিবে যেন এক গাছের শাখা 
অন্ধ গাছে সংলগ্ন না হয়। গাছের শাখা যখনই শুষ্ক হইবে তখনই 
কাটিয়া ফেলিতে হইবে । এইকূপ করিলে গাছে সর্বদা ফল পাওয়া যায় 


& চিট! দিলে বাশের গোড়ে । 
এ বিঘা তুই বেড়বে ঝাড়ে ॥ 
বাশ গাছের গোড়াতে ধানের চিটা দিলে উহার ঝাড় একবিঘা 
পরিমাণ | হয়। 
বাশ তলায় পতিত শুদ্ধ পত্ৰসকল ফান্ধন মালে আগুন 
টি ধরাইস্আা পোড়াইয়া দিবে এবং কদাচ অপরিণতবহক্ক বাশ কাটিবে লা। 
বাশের পিতামহ অর্থাৎ তিন বৎসর বস্ক বাশ কাটিবে। 
ছাতার নারিকেল রুপণের বাশ ).. 
কমে না বাড়ে না ৰারোমাস ॥ 


৯ ০ 





৩২ কুষি-বচন 
নারিকেল মাঝে মাঝে গাছ হইতে পাড়িঘা ব্যবহার করিলে বারো 
মাসই নারিকেল পাওয়া যাহ। কিন্তু বাশের ঝাড় হইতে অধিক বাশ 
কাটিলে ঝাড় নষ্ট হইয়া যায় । 
হাত বিশ করে ফাক । 
আম কাঠাল পুতে রাখ ॥ 
আম এবং কাঠাল বুক্ষ ২* হাত বাবধানে রোপণ করা প্রশস্ত । বৃক্ষ 
ঘন রোপণ কর! উচিত নহে, কারণ তাহাতে কেবল গাছই জন্মিবে, কিন্ত 
ফল জন্মিবে না। 
গোয়ে গোবর বাশে মাটি । 
'অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি ॥ 
স্থপারি গাছের গোড়াতে গোবর এবং বাশের গোড়াতে মাটি দিবে। 
যে নারিকেল গাছে ফল ধরে না তার শিকড় কাটিয়া দিলে ফলবান্‌ 
হইয়া খাকে। 


নারিকেল গাছে দিলে সনের মাটি । 


শী দীগ্র বাধে গুটি ॥ 
নারিকেল গাছের গোড়াতে লবণ মিশ্রিত মাটি দিলে শী চে 
ফলবান্‌ হয়। bh 
খন বলে ধানের চিটা। 
টি নারিকেলের মূলে ছিটা ॥ 
তাতেই বাড়বে গাছের বল। 
অতি শর ধরবে ফল ॥ 
নারিকেল গাছের গোড়াতে ধানের চিটা ছিলে গাছ পরিপুষ্ট হয় এবং 
বীজ লিজ ফলবান্‌ হইয়া থাকে । 


শোনরে বাপু চাষার পো. 
স্থপারি বনে মান্দার রো! ॥ »: 

মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে ॥ 

গাছ বাড়ে ছিগুণ জোড়ে ॥ রঃ 








ফসল ও সবজী ৩৮৩ 


সুপারি বনে মান্দার গাছ রোপণ করিলে মান্দারের পাতা পচিয়া 
সারের কার্য্য করে এবং তাহাতে পারি গাছের পুষ্টি হয়। 
বারে বছরে ধরে তাল। 
যদি না লাগে গরুর লাল ॥ 
রোপণের বারে! বংসর পরে তাল গাছে ফল ধরে, কিন্ত ছোট অবস্থায় 
ও গাছের পাতা গরুতে খাইলে আরো বিলন্বে ফল ধরে । 
আচার্য্য শাঙ্গ ধর-প্রণীত সহৃভাষিত-শাঙ্গধর” নামক গ্রন্থের উপবন- 
বিনোদ নামক অধ্যায়ে উদ্মান-কুষি-সঙবদ্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে, এ 
অধ্যায়ের কয়েকটি বচন নিয়ে উদ্ধৃত হইল :_ 
পু দশ-বিংশতি-যোড়শভিন্ত কটর- 
রধরোত্তর-মধা-কৃতাস্তরকান্‌ । 
দ্বিচতুক্মিভিরস্থরিতান্‌ রুচিরা 
স্বণ-পাদপনগুল্মন্ৃতশ্চ বপেং ॥ 
তাৎপধ্ধা_উদ্যানের নিয্নন্মিতে দশ হন্ত, উচ্চন্ুমিতে বিংশতি হন্ত 
এবং মধ্যকূমিতে যোড়শ হন্ত অন্তর বৃক্ষ রোপণ করিবে। কিন্ত ( উত্ভানের 
ক্ষুমি সমতল হইলে ) তৃণ পরস্পর ছুই হস্ত, বৃক্ষ চারিহপ্ত এবং গুল্ম তিন 
হস্ত অন্তর রোপণ করা কর্তব্য । 

৬ সান্্র-রোপণমবুদ্ধিকারণৎ 
বাত-ভীতিরতিদূর-রোপণাৎ্‌। 
ভিন্গবর্ণ রচনাল-লীড়িতা- 
নান্ত যুক্তিরিয়মেব শস্ততে ॥ 

তা্পধ্য_বুক্ষ অতিশয় ঘন রোপণ করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং 
অতিশয় দূরে রোপণ করিলে অল ঝড়েই পতনের সপ্তাবন! খাকে, এজন্য 
ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস-রচনায় অল্প শীর্ণ বুক্ষদিগের পক্ষে উল্লিখিত যুক্কিই 
প্রশত্ত। ৪৮৯ 
অন্যে চোত্তম-মধ্যমাধম-শিফা রোপা: স্বর্গে: সহ । 
কৃত্বা চান্তরকং বখাকথমমী পত্রৈরুপধ্যস্পুশচ ॥ 





৩৮৪ কুষি-বচন 


তাৎপর্ধা_ ষে বৃক্ষের যেক্ধপ ,সুল-বিস্তার হয়, সেই বৃক্ষকে সেইক্ূপ 
অস্তরে অর্থাৎ এরূপ দূরে রোপণ করিবে, যাহাতে সুলে মূলে ও পরস্পর 
অল্পকালে সংলগ্ন না হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগের পত্রগুলি 
কোনব্ধপে পরস্পর সংলগ্ন না হয়। 
+ সর্ধহ্তাপি নবোপ্রস্ত সায়ং প্রাতনিযেচনম্‌ । 
শীতাতপ-সমীরেভ্যো রক্ষেচ্চ সববিধানতঃ ॥ 
হেমস্তে শিশিরে দেহত জলঞ্চৈকান্তরে দিনে । 
বসন্তে প্রতাহং গ্রীস্মে সাং প্রাতনিযেচনম্‌ ॥ 
বর্ধান্থ চ শরংকালে যদ বৃষ্টি দৃশ্যতে। 
তদা দেৱং জলং তত্র আলবালে মহীরুহে ॥ 
বারিণা যাবতা হস্ত মূলে লৌহিত্যমিশ্বাতে | 
তাবত্তস্ক তরোদ্দেছং কিং ঘটার্থবিবক্ষয়া ॥ 
'আলবালস্থিতং তোযং শোধং ন ভজতে যদা । 
অন্জীর্ণং তদ্বিজানীয়াং ন দেয়ং তাদৃশং জলম্‌ ॥ 
তাৎপধা-__নবরোপিত বৃক্ষসমূহে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে জলসেচন 
করিবে এবং তাহাদিগকে শীত ও প্রবল বায়ু হইতে বিধিপূর্বাক রক্ষা 
করিবে। হেমন্ত ও শীতকালে একদিন অন্তর, বসম্তে প্রতিদিন এবং 
শ্ীষ্মকালে ছুই বেলা জল সেচন করিবে | বধা ও শরৎকাঁলে যে সময়ে 
বৃষ্টি না হয়, তখন বৃক্ষতলস্থিত পরিধায় জল সেচন করিবে। যতক্ষণ 
পধ্যস্ত তরুমূল স্থসিক্ত না হয়, ততক্ষণ জল সেচন বিধেয়। হার নিমিত 
জলের পরিমাণ কর! অনাবশ্থাক । 
'আলবালের জল শেষ ন হইলে বৃক্ষের অদীর্ণ হয় এবং তজ্জদ্য বৃক্ষে 
জল সেচন ( যে পৰ্য্যন্ত সমস্ত জল শুদ্ধ না! হয়) বন্ধ রাখিতে । 


সমীপজাতং যন্ছেন তৃণ-গুল্ম-লতারিকম, ৪ 
স্ফোটনীয়ং বিছিজ্জেন জ্রমাণাং বৃদ্ধিমিচ্ছতা ॥ 
কাংপৰ্মা--বিধিজ্জ ও বৃক্ষের বর্ছনেঙ্ছ লোক বৃকসথলের নিকটবর্তী তৃণ, 
নদ, লতা প্রভৃতি নষ্ট করিতে কদাচ পরা হইবে না। 
+ ক বট ৰ 





-. ফসল ও সবজী ৩৮৫ 
গো! নির্ববাচণ বিষয়ক বচন 


কু ইর জল কু ইতে মারে, ঘন ফেলে পা। 
যার মা ভাল তার ঝি ভাল, বাওরে ভাই বা ॥ 


> যে ভূমিতে বৃষ্টিবারি পতিত হইলে তাহা অন্যত্র পরিচালিত না হইয়া 
~ ৭. সুমি মধোই বসিয়! যায় চাষের পক্ষে সে ভূমি উৎরুষ্ট; কারণ বৃষ্টিবারি 
বসিয়া যাওয়ার দরুণ ভূমি সর্বদাই রসযুক্ত থাকে । 
যে গরু ঘন ঘন পা। ফেলে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হাটে সে.গরু কুষিকার্ষোর 
A পক্ষে উপযোগী । গন ক্রয় করিবার সময়ে তাহার মায়ের গুণাগুণ বিচার 
করিয়া ক্রয় করিতে হয়। কারণ মা ভাল হইলে ঝি অর্থাৎ মেয়েও ভাল 
হয় এবং মেয়ের বাওকে ভাই অর্থাৎ ভিন্ন পিতা ছার! উৎপাদিত অথচ 
সহোদর ভাইও ভাল হয়। এখানে পিতৃগুণ অপেক্ষা মাতৃগুণকে শ্রেষ্ঠ 
দেখাইবার জন্া বাওরে ভাইর বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । 


অনুরূপ অন্য বচন 


ত গঁ। গড়ানে ঘন পা। 
যেমন মা তার তেমন ছা ॥ 


গায়ের যে ধারে ধোয়ানি জল যায় সে ধারের জমি রুষির পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী, কারণ ধোয়ানি জলের সঙ্গে সারবান্‌ পদার্থসকল ধুইয়া খাইয়া 
অরস্থানে জম! হয়। মাতার গুণাগুণ বিচার করিয়া গরু ক্রয় করিতে হয় 
কারণ মায়ের অস্তরূপ “ছা” অর্থাৎ সন্তান জন্সিয়! থাকে । 
পূণিমা আমান যে ধরে হাল। 
তার দুঃখ চিরকাল ॥ 
২. তার বলদের হয় বাত । 
নাহি থাকে ঘরে ভাত ॥ 
পূৰ্ণিমা গ-্সয়াবন্তাতে যে বলদ ছারা হল চালনা করে তাহার বলদ 
Dd বাতব্যাখিগ্রস্ত হইয়া স্ৰকশদণ্য হয়। 











কৃষি-বচন 
বাহক ব| বলদ-সম্দ্ধে পরাশরের বচন 
বুষে। মহৎ$টিকৰ্জা স্চিত্লাঙুলকৰ্ণকঃ । 
সৰ্বমশুক্রন্তখ! বঙ্জযঃ কুষকৈর্চলকশ্মণি ॥ 
হলপ্রসারণং কাধ্য: নীরুগৃভিবৃযকহকৈ: ॥ 
তাৎপধ্য--ঘাহার কটিদেশ স্থুল, লাঙল ও কণ ছিঙ্গ, >মন্ড দেহ শুরুবণ 
এইরূপ বুধ সর্বদাই কৃষক হলকাখ্ো বজ্জন করিবে। নীরোগ ক্ুষক 
নীরোগ বৃষ দ্বাও। হল চালন। করিবে । 
আছে বলদ না বয় হাল। 
তার দুঃখ চিরকাল ॥ 


গোহালে বলদ থাকিয়া যদি সেই বলদ হুলক্ণে শক্ত বা অবাধা 
হয় তাহ! হইলে সে কৃষকের দুঃখ ঘোচে লা । 











পঞ্চদশ অধ্যায় 
হেলল্ল চ্তাজ্য 


যথারীতি ফলকর বৃক্ষের-আবাদ প্রথা এদেশে নিতান্তই বিরল। 
বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ব্যবসায় হিসাবে আম, কাঠাল, নারিকেল 
কলা ও স্বপারী ইত্যাদি দেশীয় ফলসমূহের অজ্পবিস্তর আবাদ আছে সতা 
কিন্তু উহা! যথারীতি শৃষ্মলার সহিত সম্পাদিত না হওয়ার দরুণ অনেক 
সময় নিরুষ্ট এবং অল্প সংখ্যক ফল প্রদান করিয়া থাকে । বাংলার ধনী 
সংপ্রদায়ের মধে। কেহ কেহ নানাবিধ দেশী ও বিদেশী ফলকর বৃক্ষসমূহ 
দ্বারা উদ্যান রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উদ্চানজাত বৃক্ষসমূহের শৃন্ঘলাসুমায়ী 
সংস্থানের ক্রটি, উত্যানস্বামীর তত্বাবধানের শৈখিলা এবং অশিক্ষিত 
মালীগণের পরিচর্যার অভাব প্রভৃতি বিবিধ কারণে অধিকাংশ উত্ভানই 
আশাজন্ধপ ফলপ্রদ হয় না। * 

এদেশের গৃহস্থগণের বান্ধ সংলগ্ন ফলকর বৃক্ষগুলিও অধিকাংশ স্বলেই 
গৃহস্থগণের যর ও পরিচধ্যার অভাবে একপ্রকার বন্ধ অবস্থায় থাকিয়া 
নিক্বষ্টতর ফলপ্রদান করিয়া খাকে। ফলকর বৃক্ষসমূহের জন্য যে, বসের 
[বিভিঞ্জ সময়ের বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যার আবশ্যক হয়, এদেশের অধিকাংশ 
গৃহস্থই তাহা অবগত নহেন। তাঁহাদের ধারণা গাছগুলি যখন বিনা 
যত্রেই বাচিয়া থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর কিছু না কিছু ফলপ্রদান 
করিতেছে তখন আর উহাদের জন্য মিছামিছি যর ও পরিচধ্যার 
আবশ্যকত| নাই। কিন্তু এ ধারণ! নিতান্তই ভ্রমসন্ধল । ক্ষেত্রক্জাত 
শস্যের জন্যা যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিচধ্যার আবশ্যক হয়, 





* উদ্িদ্ৰিভ| অনুসারে ফলের আকৃতি, গঠন ও শ্রেণী বিভাগ সম্বদ্ধে আলোচন! 
কৃৰিৰিজ্ঞান ১ খণ্ডে (কৃষির মূলনীতি ) উন্ভিদ্লীবন নানক তৃতীয় অধ্যাজে ৭৯-৮১ 
পৃষ্ঠার অব) 





৩৮ id ফলের চাষ 


ফলকর বৃক্ষগুলির জন্যও সেইরূপ বৎসবের বিভিন্ন সময়ে: বিভিন্নকৃপ 
পরিচর্যার দরকার । ফলকর বৃক্ষের পরিচর্যা বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ে 
যথাস্থানে আলোচনা কর! হইবে । 

কোন কোন সৌখীন উচ্ানন্থামী আপন আপন উদ্যানে বিভিন 
আবহাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার বিদেশীয় ফলকর বৃক্ষ উৎপাদন 
করিয়া থাকেন কিন্ত অধিকাংশ সময়ে এ বৃক্ষগুলিকে ফলপ্রন্থ হইতে দেখ। 
যায় না। ইহাতে একদিকে যেমন অর্থবায় এবং মনপ্তাপের কারণ হয়, 
তেমন অপরদিকে মিছামিছি উদ্যানের কতকগুলি স্থান আবন্ধ হইয়া 
থাকে। স্বতরাং ফলকর বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে যেসকল ফলকর বৃক্ষ 
এদেশের আবহাওয়াতে স্বাভাবিকভাবে বদ্ধিত ,হইয়া উত্তম ফলপ্রদান 
করিতে সক্ষম হয় কেবল এ গুলিই উদ্মানে স্থঙ্ছন করা কর্তব্য । 

বাবসায়ের জন্য ফলের চাষ করিতে হইলে পৃথক পৃথক ফলের জন্থা 
পৃথক পৃথক উদ্চান রচনা করা কর্তবা, কারণ বিভিন্ন প্রকার ফলের 
বৃক্ষের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিচধ্যার -কআআবশ্বাক হয়। 
ক্বতরাং একই উদ্যানে শ্রেণীবন্ধভাবে একজাতীঘ বৃক্ষ হুবিন্যা্ত থাকিলে 
পরিচর্যা বিষয়ে বিশেষ হুশৃষ্ঞলা হুইয়া থাকে । বিশেষতঃ একজাতীয় 
বৃক্ষের পরস্পর সা্গিধ্য হেতু এবং উহারা একই সময়ে কুন্থমিত হওয়ার 
ফলে উহাদের পরাগপাতন বা -গর্ভা্ীন (P০ll॥৪৷১০০) বিষয়ে বিশেষ 
আন্মকুল্য হইতে পারে। একই উদ্তানে বিভিন্ন জাতীয় ফলের বৃক্ষ, 
রোপণ করিতে হইলেও উদ্যানের বিভিন্ন অংশে একজাতীয় বৃক্ষসমূহ * 
একই আয়তনের (7০০) মধ্যে শ্রেণীবন্ধভাবে রোপণ করা কর্তব্য । 

বুক্ষপকলের স্বাভাবিক বর্ধনশীলতা এবং উৎকৃষ্ট ফলধারণ ক্ষমতা 
উহাদের "বাধ বায়ু এবং সুরধ্যকিরণ প্রাপ্তির উপরে যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভর 
করিয়া থাকে । মু প্রান্তর অথবা কোন প্রকার উন্মুক্ত স্থানে এককভাবে 
যে সকল বৃক্ষ জন্মে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এবিষন্ধ সমাক, 
উপলব্ধি হইবে । এ সকল স্থানে উৎপন্ন বুক্ষপকল দ্বভাবতঃই চতুদ্দিকে 
শাখাবিস্তার পূর্বক সমপরিসরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ নয়নাভিরাম, 
হয়। ফলবান বৃক্ষের শাখার সংখ্যা যত অধিক হইবে ফল প্রালির 








, ফল ৩৮৯ 


সপ্তাবনাণ্ড তদম্ুপাতে অধিক । যন সঙ্গিবিষ্ট বৃক্ষগুলি রৌদ্র এবং বাছুর 
অন্পতা নিবন্ধন বিশেষতঃ স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পার্খে শাখ! বিস্তার 
করিতে সমর্থ না হইয়া উদ্ধদিকে বদ্ধিত হইতে থাকে হৃতরাৎ এগুলি 
দুর্বল ও স্বপ্পশাখা বিশিষ্ট হওয়ার দরুণ লিকুষ্ট এবং অল্প সংখ/ক ফল 
প্রদান করে কাজেই বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের পূর্ণাবস্থার 'সায়তন অহুযায়ী 
ব্যবধান নির্ণয় করিয়া তদহকূপ ব্যবধানে ফলবান্‌ বৃক্ষ সজ্জন কর! কর্তব্য । 
কতকগুলি প্রচলিত ফলবান্‌ বৃক্ষরোপণের দূরত্ব এবং একবিঘা জমিতে 
কতগুলি বৃক্ষ রোপণ করিলে উত্তমন্ধপে পরিবদ্ধিত হইতে পারে তত্বিধয়ক 
একটা তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 











পরস্পর একবিখ। 

বৃক্ষের নাম গাছের জমিতে 

| দূরত্ব কয়টী গাছ 
আম (বীজ হইতে উৎপগ্ন চারা), তেঁতুল = ৩ a 
আয ( কলমন্বার! উৎপন্ন চার! ), কাঠাল ২৫ ১০ 
কমলা, কালঙ্ছাম, গোলাপজাম ১৬ ২১ 
দাড়িম্ব, পিচ, আতা, নোনা ১৪. ৩৩ 
লিচু, কুল, আমড়া, কামরাঙ্গা, জলপাই, জামকল | ২২ ১৪ 
পেয়ারা ১৮ ৯৪ 
পেপে, লেবু ৮ ১০০ 
লকেট ৯২ ae 





নিদ্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রেণীবনধ ভাবে বীঙ্গ অথবা কলমের চারা রোপণ 
" করিয়া ছুই শ্রেণীর ঠিক মধ্যস্থলে ৫ হাত পরিসরে চলাচলের জনা রাষ্তরা 
রাখিতে হইবে । অবস্থা যেস্বলে বৃহদায়তন বৃক্ষের দুই শ্রেণীর মধ্যে 
অধিক ব্যবধান রাখ! প্রয়োজন হয় সেই স্থলেই রাস্তার পরিসর « হাত 
পরিমাণ রাখিতে হইবে অন্তথা ব্যবধানের অল্লতার অস্ুপাতে রাস্তাও 
সংকীর্ণ করিতে হইবে । এই প্রকার রাস্তা দৈখা ও প্রস্থের দিকে তুলারূপেই 
রাখা আবশ্যক । 
৮ 
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ফলের ন্বাগ/নের জন্য বর্ষার সময়ে জল দাঁড়াই! লা থাকে এইরূপ 
চপধুক্ত এটেল দোল্সাশ মাটি সবিশেষ উপযোগী । নির্বাচিত জমি 
অসমতল থাকিলে. উদ্যান রচনার পুর্ব্বে কাটি ভরিয়া উহা এমন ভাবে 
সমতল করিয়া! লইতে হইবে যেন কোন স্থানে বৃষ্টির জল দাড়াইয়া থাকিতে 
না পারে। জল-নিকাশের জন্ক৪ মাঝে মাঝে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী 
রাখিতে হইবে। 
ফলের বাগানের জমি শশ্তক্ষেত্রের স্যায় লাঙ্গল ইত্যাদি সহযোগে 
কধণ করিবার আবশ্বাক হয় ন!। লিদ্ছিষ্ট ব্যবধানে যে সকল স্থানে 
চার! বসাঈতে হইবে এ সকল স্থানের ২ হাত ব্যাস-বিশিষ্ট মাটি ২ হাত 
গভীর ভাবে খনন করিয়া লইয়া এ মাটি উত্তমন্ধপে সারযুক্ত করিয়া লইতে 
হইবে এবং অন্ততঃ একমাস পারে এ সকল স্থানে চার! রোপণ করিবে । 
বীঞ্জাত চারা হাপর হইতে একবার স্থানান্তরিত করিয়া উহা! বেশ 
পোক্ত হইলে পুনরায় স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত করা কর্তবা। হাপর 
হইতে তুলিয়াই স্থায়িভাবে রোপণ করা উচিত নহে। চারাগুলি এরূপে 
একবার স্থানাস্তরিত করিবার পর পূর্ণ ১ বৎসর বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত 
স্থাগ্রিভাবে স্থানান্তরিত কর! কর্তব্য নহে। কাহারও কাহারও মতে 
পূর্ণ ২ বৎসর বলে চার! স্থায়িভাবে স্থানাস্তরিত করিবার উপযোগী হয়। 
স্থা়িভাবে রোপণের সময় উহাদের প্রধান মূলের অগ্রভাগ হইতে কতক 
অংশ ফেলিয়া দেওয়া কর্ভবা, উহাতে গাছগুলি ভবিষ্যতে উচ্চতার দিকে 
বুদ্ধি না পাইয়া চারপাশে শাখা বিদ্ভারপূর্্বক প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া 
" খাফে। স্থানাস্তর হইতে চারা ক্রয় করিয়া আনিলে উহা! স্থায়িভাবে 
রোপণ করিবার পূর্ব কিছুকালের জন্য অন্তন্থানে রোপণ করিয়া 
জলসিঞ্চন ইত্যাদি পরিচর্ধ্যাত্ার উহাকে কিঞ্চিৎ সবল করিয়া লইয়া 
পরে স্থায়িভাবে রোপণ করা উচিত । চারাগুলি হাপর কিনা অন্থস্থান 
হইতে তুলিবার সময় উহাদের চারিপাশের শিকড়গুলি অধিক পরিমাণে 
ছিডিয়া না যায় তহপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । হাপর হইতে 
তুলিবার পূর্বের হাপরের মাটি জলসিঞ্চনদ্বার৷ নরম করিয়া লইয়া তৎপর 
অধিক মাটিসহ চারা উত্তোলন করিতে হয়। F 





ফল > ৩৯১ 
কলমের চারা মাতৃবৃক্ষ' হইতে বিচ্ছিন্ত করার পরই স্থাযিভাবে 
রোপণ ন। করিয়া কিছুকাল তিন্রস্থানে রোপণ করিয়া কিছু সবল হইলে 
পর স্থায়িভাবে রোপণ করা কর্ঠব্য। জোড়-কলমের জোড়ার স্বান 
পধ্যন্ত মুস্তিকাতে প্রোধিত করিয়া দিতে হইবে । এক্ছোড়াঙ্থান গোড়া 
হঈতে ৪1৫ ইঞ্চির অধিক উচ্চ হইলে অতদূর পরাস্ত মৃত্তিকাতে প্রোহিত 
না করিলেও হয়। কিন্ত জোড়ার স্থানের নীচের কাণ্ডের উদগ ত কুঁড়িগুলি 
ভাঙ্গিয়া ফেল! দরকার এবং চার] বসাইবার পরেও যখনই স্থানে নূক্তন 
কুঁড়ি উদগত হইবে তখনই উহ! ভাজিঘা ফেলিতে হইবে নতুবা উপরের 
মাতৃরক্ষস্থ শাখ। সবল হওযার পক্ষে বাত জন্মিবে। সকল অবস্থাতেই 
কলম স্থানান্তরিত করিবার সময় ধিক মৃত্তিকাসহ উহা উত্তোলন করা 
কর্তবা। বীক্ষঙ্ষাত অথবা কলমের চার! স্বায্িভাবে কোপণ করিবার 
পরে এগুলি রীতিমত বসিয়। যাওয়ার পূর্বক প্যস্ত আবশ্যক অন্ধামী 
জলসিঞ্চন করিতে হইবে । 
চারা রোপণের পর ২/৩ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ এগুলি বড় না হওয়া 
অবধি খরার দিনে মাঝে মাঝে জলসিঞ্চন কর। আবশ্রাক হয়। জলসিঞ্চনের 
জন্য গাছের চারিপাশ্বে ঘূরাইয়া নাল! কাটিয়া লইতে হইবে, এরূপ নালা 
আলবাল নামে খ্যাত । আলবালের খনিত মৃত্তিকা উহার চারি পাশে 
আইলের আকারে খুরাইয়া রাখিতে হয় ইহাতে আলবালের গভীরতা 
বুদ্ধি পাইয়া থাকে। এ সকল আলবাল জলহ্বার একেবারে পূর্ণ 
করিয়া দিতে হয়। অনাবৃষ্টির সময় সপ্তাহে অন্ততঃ ২ বার এইরূপ 
জলসিঞ্চন কর! প্রয়োজ্জন। জলাশয় হইতে “দোন” অথবা অন্য কোন 
প্রকার যন্ত্রাদি ছারা জল সিঞ্চনের স্থবিধা! থাকিলে, শ্রেণীবন্ধ বৃক্ষসমূহের 
আলবালগুলি নালাদ্ধার৷ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া জলসিঞ্চনের স্বব্যবস্থ। 
করিয়া লওয়। কর্তব্য । 
ফলের বাগান সর্বদা আগাছা! শূন্য করিয়া রাখিতে হন্ত । সাধারণতঃ 
সর্বত্রই ফলের বাগানে উলুখড় জন্মিয়া খাকে। উলুখড় মৃত্তিকার রস 
অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া উহাকে নীরস করিয়া ফেলে এবং সেইজন্য 
তঙ্জাত অন্যান্য বৃক্ষসমূহ বিশেষ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাগানে 
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উলুখড়ের প্রথম আবির্ভাব মাত্রই মৃলসঙ্গ উৎপাটন করিয়া গুলিকে 
বিনাশ না করিতে পারিলে অজ্পছিনের যখো্ সমস্ত বাগান ছাইয়। ফেলে 
তখন এগুলিকে ধ্বংশ করা আয়াল ও বায সাধা হইয়া পড়ে অনেকের 
ধারণা কেবল গ্রত্যেক গাছের গোড়ার চারিদিকের কতক 'ংশ 
আগাছাশৃক্ক করি রাখিলেই যথেষ্ট হইল কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত 
ভ্রমমূলক কারণ প্রতোক বৃক্ষের শিকড়ই মৃত্তিকার নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়া থাকে, সুতরাং উদ্ানজ্ঞাত বৃক্ষসমূহের শিকড়গুলি উপ্তানের 
সমন্ত অংশই একেবারে ছাইয়া ফেলে । এ 
আগাছা এবং পরগাছ। বা পরজীবী উদ্ভিদ (৪৭/০) উভয়ই ফলবান্‌ 
বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক। পরগাছাগুলি বৃক্ষের শাখাতে জন্মিয়া 
ও আশ্য়-বৃক্ষের শাখামখো উঠার শোষণঘূল বিদ্ধ করিয়া ই আশয় বৃক্ষের 
সংগৃহীত ধাত্যরসদ্ধারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তদবস্থায় মূল বৃক্ষের শাখা- 
প্পবাদি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায় এবং এ পরগাছ! বা পর্জীৰী (Parasite) 
উদ্ধিদ্ই ক্রমে সবল হুইয়া কাণ্ডের সর্ধত্র আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়| 
থাকে। স্তরাং কোন বৃক্ষে পরগাছা বা পরজীবী উদ্ভিদের আবির্ভাব 
দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র উহা বৃক্ষশাখা হইতে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিবে । 
ফলবান্‌ বৃক্ষগুলির পুস্পোদগমের কিছুকাল পূর্কো প্রতিবংসর উহাদের 
গোড়ার মাটি কোদালী দার! খুঁড়িছা শিকড়ের উপর হইতে মাঁটি সরাইয়। 
ফেলিতে হয় এবং সম্ভব হলে নিয্লগামী মূল শিকড়ের কিয়দংশ কাটিরা 
দিতে হয় এবং পার্শ্বগামী শিকড়গুলির মধ্য হইতেও কতক ঝতক চাটিয়া 
ফেলিতে হয়। মূল শিকড় কাটিয়া দিলে বৃক্ষগুলি উপরের দিকে অধিক 
" বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং পার্সবর্তী শিকড় কাটিয়া দেওয়ার দরুণ বৃক্ষের 
তেজ বিয়ৎ পরিমাণ হ্রাস হইয়া, ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ওঁ সময় 
বুক্ষমূলে যথেষ্ট পরিমাণ জল সিঞ্চনের আবশ্থাক হয়। 
ফলবান বৃক্ষের ফল নিঃশেষ হইয়! গেলেই প্রত্তিবৎসর উহার পুরাতন 
_ »আখাগুলির উপরের অংশ ছাটিয়া ফেলা কর্তব্য । ইহাতে একদিকে 
+ যেমন বৃক্ষের আকুতি স্বন্দর হয় অপর দিকে তেমন উহার ফলেরও উৎকপ 
_লীভ হইয়া থাকে। - 
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ফলের উদ্যানের চতুন্দিকে, বেষ্টন করিয়া প্রাচীর অথবা! শক্ত বেড়া 
দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রাচীর অথবা বেড়া দ্বারা উদ্যান 
স্বরক্ষিত না করিলে, ছোট অবস্থাত গাছগুলি গবাদি পশুদ্বার! বিনষ্ট 
হয় এবং উত্যানের ফল চোর কর্তৃক অপহৃত হইয়| উত্যানস্বামীর পক্ষে 
যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। লৌহ তার কিন্বা কোন প্রকার 
গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইযা তন্থার! স্থায়িভাবে বেড়ার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতে হয়। 

যাহারা একই উদ্যানে বিবিধজাতীয় ফলকর বৃক্ষ উৎপাদন করিতে * 
ইচ্ডুক তাহাদের_পক্ষে নিদ্বলিৰিত পন্থা! অঙ্গসারে উত্তান রচনা করা 
যুক্তিসঙ্গত । 

প্রথমতঃ উদ্যানের দেওয্বাল বা বেড়ার নিকট কাঠাল, কালোজাম, 
গোলাপজ্জাম প্রভৃতি বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। তৎপর 
* হাত পরিমাণ রাপ্তা রাখিয়া রাস্তার অপর পারে প্রথমোক্ত শ্রেণী 
হইতে (অন্তত: ১২ হাত অন্তরে দ্বিতীয় সারিতে পেয়ারা, আতা, নোনা, 
লিচু, লকেট প্রভৃতি অপেক্ষারুত ক্ষু্জাতীয় বৃক্ষের চার! রোপণ করিতে 
হইবে । উদ্ানের চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া এই ছুই শ্রেণী বৃক্ষ রোপণের 
পর উদ্যানের মধ্যস্থানে যে ভুমি অবশিষ্ট থাকিবে উহাকে অবস্থাহযায্থী 
লক্বালস্বি, ভাবে অথবা পাশাপাশি ভাবে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
লইবে। উহার প্রত্যেক দুই খণ্ডের মধ্যে ৬ হাত পরিমাণ এক একটি 
রাস্তা রাখিয়া দিবে । এখন শর সকল বিভিন্ন খণ্ডে ইচ্ছাহ্যায়ী বিভিন্ন 
ফলকর বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে । ইহার মধ্যে আমের জন্য অধিক 
স্থান নিষ্বোব্দিত করা কন্তব্য। দুই একটি খণ্ডে এদেশের আবহাওয়ার 
উপযোগী বিদেশী ফলের চারাও রোপণ কর যুক্তিযুক্ত ৷ 

প্রত্যেক উদ্যানের মধ্যেই জলপিঞ্চনের হ্বিধার জন্য এক একটি 
জলাশয় খনন করা একান্ত প্রয়োজনীয় । এ জলাশয়ের খনিত মৃত্তিকা 
জ্বলাশয়ের চারি পারের ভূমিতে ফেলিয়া ওঁ স্থানে উত্তম কলার চাষ 
হইতে পারে। কলার চাষ অতিশয় লাভজ্জনক, এমন কি অনেক সময়ে 
ছুই বৎসরের কৃষিলক কল! এবং তেউরের মূল্য দ্বারা পুঞ্ধরিণী খননের 
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_ বায় সংক্কুলান হইয়া যায়। এ পুক্ষরিণীর স্পাহাড়ে"র উপরে লেবু, 
পাতি লেবু, কাগজী প্রভৃতির চাষ দ্বারাও বিস্তার আয় করা যায়। 


র্‌ এ. ক্ল 
শ্রান্ধ যাবতীয় উদ্ভিদেরই বীজ হইতে চার! উৎপন্ন হয়, আবার 
কোন কোন উদ্ভিদের বীজ দ্বার! চারা উৎপন্ন হয়া সত্বেও গোড়া হইতে 
ধাবক শাখ! (8.457675) নির্গত হইয়া! মাটির উপর দিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্থি হইতে শিকড় বিস্তার করে এবং তথা হইতে এক একটি 
নূতন চারার উদ্ভব হয়। কচু গাছ ও ষ্টবেরীর ধাবক শাখা ইহার উদ্দাহরণ 
স্বল। উল্লিখিত দুই প্রণালীতে উদ্ভিদ্‌ স্বাভাবিক ভাবে বংশ বিস্তার 
করে। ইহা ছাড়া রুত্রিম উপায় অবলছ্দন করিয়া 9 উদ্ভিদের বংশ বিস্তার 
করা যাইতে পারে । যে উপায় দ্বারা উদ্ভিদের একূপ রুত্রিম ভাবে 
বংশ বিস্তার কর! হয় চল্‌তি কথায় তাহাকে “গাছের কলম” করা বলে। 
এস্কলে প্রশ্ন হইতে পারে যে বীজ হইতেই যখন চারা উৎপ্জ হয় 
তখন কুত্রিম উপায়ে কলমের চার! প্রস্তত করিবার প্রয়োজন কি? 
বীজের গাছ এবং কলমের গাছের তফাৎ এই যে-_বীজ্জের গাছের ফল 
অনেক সময়ে তাহার জনক বৃক্ষের ফলের সমগুণবিশিষ্ট হয় না, বিশেষণ; 
স্থানের পরিবর্্ূনে অর্থাৎ এক দেশের ফলের বীজ অস্থাদ্েশে লইয়া যাইয়া 
চারা উৎপাদন করিলে, তাহাতে ফল অধিকাংশ স্থলেই নিরুষ্টতর হইয়া 
খাকে। কিন্তু কলমের গাছে এরন্ধপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প। 
পক্ষান্তরে বীজের গাছ ফলবান্‌ হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, 
কিন্ত কলমের গাছ আত ফলপ্রস্থ হইয়া থাকে । এই সকল স্থবিধার 
প্রতি লক্ষা করিয়া জনসাধারণ ফলকর গাছের নিমিত্ত বীজের গাছ 
অপেক্ষা কলমের গাছই পছন্দ করিয়া থাকে । 
সাধারণতঃ কলমের চার! প্রস্তত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি 
প্রণানী অসষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
(১) শাখা কলম (Cutting) 
(২) গুটি কলম (9০০০. ২ - 





(৩) দাবা কলম (Layering) 
(৪) জোড় কলম (Inarch grafting) 
(৫) জিব কলম (Tongue grafting) 
(৬) গোজ কলম (Wedge grafting). 
(৭) গদি কলম (Saddle grafting) 
(৮) টেরচা কাটা জোড় কলম (Whip grafting) 
(2) চোক কলম (Budding) 
(১০) পার্শ কলম (8ide grafting) 
(১১) চো কলম (Tube grafting) 
(১২) গুঁড়ি কলম (Crown grafting) 


(১) ল্পাষ্থা ক্চললক্ম (0৮৮8)__গাছের শাখার কাটিং বা 
টুকরা দ্বারা গোলাপ, জবা, যু ই, বেলী প্রস্থৃতি ফুলের গাছের কলম হইতে 
পারে এবং মাদার, সঞ্জিনা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ জাতীয় বড় গাছেরও 
বংশ বিস্তার হইতে পারে, কিন্ত আম, লিচু প্রভৃতি ফলবান্‌ বৃক্ষের কলম 
এই প্রণালীতে সম্পাদিত হুইতে দেখা যায় না। যে সমস্ত স্থানে এই 
প্রণালী অবলম্বনে ফলবান্‌ বৃক্ষের কলম প্রস্তত করিবার জন্য অহুষ্ঠান 
কর! হইয়াছে উহার কোন স্থানেই এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হওয়ার সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই । 


শাখ। কলম করিতে হইলে গাছের অৰ্দ্ধ পরিপক্ক শাখা বাছিয়া লইয়া 
সেইগুলি হইতে ৮।১* অঙ্গুলি পরিমাণ লঙ্বা এক একটি খণ্ড কাটিয়া 
লইতে হইবে । প্রত্যেক খণ্ডের গায়ে একাধিক গ্রন্থি সংলগ্ন চোক থাকা 
প্রয়োজন । ছায়াযুক্ত স্থানে হাপর প্রস্তুত করিয়া এ হাপরের মধ্যে 
৪ হইতে ৬ আঙ্গল বাবধানে শাখার খণ্ড (৷৷৮৪৫) গুলি দক্ষিণদিকে 
একটু হেলান ভাবে রোপণ করিতে হইবে । এওঁ শাখার খণ্ডগুলি 
রোপণের পৃর্কেই পত্রহীন করিয়া দেওয়া কর্তবা। গাছের কাণ্ডের কক্ষ 
হইতে কাণ্ডের কতক ছাল সহ শাখাটি কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়া ও 
ছাল সহ উহ! রোপণ কন্ধিতে পারিলে সপ্ত শিকড় বাহির হইয়া খাকে। 
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ক্ষলসিঞ্চন দ্বারা হাপর সর্কদদা রসবুক্ত রাখিতে হয় । সকল গাছের 
শাগাতে সমান সময়ে শিকড় গজ্জায় না। অবস্থা ভেদে ১৫ দিন হইতে 
১৪ মালের মধ শিকড় বাহির হইয়া খাকে। শিকড় বাহির হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই গ্রন্থি সংলগ্র চোকগুলি হইতে নুক্ল উদগত হইস্া গুলি পত্র বিপ্তার 
পূর্বক নুতন শাখাতে পরিণত হইয়া থাকে । এ নবোদগত শাখাগুলি 
এক্ট দৃঢ় হওয়ার পূর্বে কলম স্থানান্তরিত কর! উচিত নহে। হাপর 
হইতে কলম খানিকটা মাটি সহ তি সন্ভপনে তুলিয়া সেই মাটি সহই 
উদ্যানে স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হয়। 

(২) গুটি কচহনস্ম (9০০$০০)-__এই কলমের জন্থা গাছের ১ 
কিথ! ১৯" ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট সতেজ্দ ফলবান্‌ শার্শা নির্বাচন করিয়া লইতে 
হইবে। এক্ধপ শাখার কোন একটি গ্রন্থির নিয্নভাগের ৩/৪ অঙ্গুলি 
পরিমাণ বন্ধল এমন ভাবে মুড়াইয়া তুলিয়া ফেলিতে হবে খে ও ছালের 

" নিন্নের কাঠে কোন প্রকার আঘাত না লাগে। এই কার্য্য করিতে হইলে 
প্রথমতঃ শাখাগ্রন্থির নিয়ে একখানা ধারাল চাকু বা ছুরিকা দ্বারা শাখা 
বেষ্টন করিয়। একটি দাগ কাটিতে হইবে এবং এ দাগের ২)৩ অঙ্গুলি 
নিয়ে এরূপ শাখা বেষ্টন করিয়া দ্বিতীয় আর একটি দাগ কাটিয়া লইতে 
হবে । এই দুই দাগের মদাস্বলে তৎপরে সোঙ্গাস্থজি আর একটি 
দাগ কাটিয়া এট দাগের কাকে ছুরির স্বস্থ অগ্রভাগ চালাইয়া দিয়া 
কলাগাছের পেটী তুলিবার ন্যায় কৌশলে ছালটি তুলিয়! ফেলিবে। 

ইনার পর সম পরিমাণ কর্দ্ম এ গোবর মিশ্রিত করিছা এই মিশ্রিত 
মৃত্মিকা উল্লিখিত কন্ঠিত স্থানে ২” ইঞ্চি পুরুভাবে জুটির আকারে 
সংযোজিত করিয়া দিবে। তখন ওঁ মাটি একখণ্ড চট্টছার| বেষ্টন করিয়া 
পাট কিছ্বা শনের সুত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে । ওঁ গুটির 
ভিতরের মাটি সর্কদা রসঘুক্ত রাবিবার জন্থা উহার উপরে জলের ঝাঁড়ার 
‘বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। একটি মাটির ভাণ্ডের তলদেশে 
একটি মাত্র ছিজ্র করিয়া ও পাত্রের মধা হইতে ৫৬ অঙ্গুলি ল্বা একগুচ্ছ 
পাটের আশ এ ছিজ্র পথে এমন ভাবে বাহির করিয়া দিতে হইবে 
যে & গুচ্ছটি বাহির হইতে টানিলেও খুলিয়। না "বাসে । গুচ্ছটির 
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পাত্রের ভিতরের দিকের মাথায় একটি গ্রন্িবন্ধ করিয়া দিলেই এই কারা 
সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। এখন এ পাত্রটি গুটির উপরিভাগে এমন 
ভাবে স্থলাইয়। রাখিবার বন্দোবত্র করিতে হইবে যে পাত্রটি জলপূর্ণ 
করিয়া দিলে উহ্থার তলস্থ ছিত্রপখে উল্লিখিত পাটের গুচ্ছটি বাহিরা গুটির 
উপরে ফোটা ফোটা জল করিতে পারে ॥ পাত্রটি ঠিক গুটির উপরিভাগে ; 
স্থলাইবার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে উহার নিকটবর্তী কোন উচ্চ 
শাখাতে ঝুলাইয়াও গুটিতে জল৷ সঞ্চারিত হওয়ার বন্দোবস্ত কর! যায়।। 
এই ক্ষেত্রে পাত্রের ছিদ্র-সংলগ উল্লিখিত পাটের গুচ্ছটি দীর্ঘ রাখিয়া উহার 
অগ্রভাগ ছারা গুটিটি বেষ্টন করিহা রাখলেই এ গুচ্ছ বাহিয়া জল 
গুটিতে চলিয়া ন্মাসিবে। গুচ্ছটি পাত্রের তলদেশ হইতে এক সরল 
রেখাতে গুটি পথন্ত থাকা দরকার ; কোন প্রকারে নীচের দিকে লোল 
হইয়া পড়িলে জল গুটিতে পৌছিতে পারিবে না। ৮. 

তিন হইতে ছ মাসের মধ্যে গুটি ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইয়া 
থাকে। শিকড়গুলি একটু পোক্ত হইলে পুটির নিন্নভাগে শাখাটি ৫1৭ 
দিন অন্তর ক্রমে অল্প অল্প কাটিতা কলমটী গাছ হইতে বিচ্ছিতশ্র করিয়া 
লইতে হুইবে । 

(৩) দাব্বা বহন CLayering)— সাধারণতঃ গুজাতীয় 
উদ্ভিদ্‌ অর্থাৎ যাহাদের শাখা প্রশাখা ্বভাবতঃই মুত্তিকার নিকটবর্তী খাকে 
এবং চেষ্টা করিলেই ম্বত্তিকাতে দাবিযা (চাপিয়) দেওয়া যায় এ সকল 
উদ্ভিদের পক্ষে দাবা কলম করা সহজসাধ্য । বৃহৎ জাতীয় বুক্ষসকলের 
শাখাও মৃত্তিকা সন্নিহিত থাকিলে তন্থারা দাবা কলম প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইর সরকারী কুখিবিভাগ হইতে আত্রবৃক্ষের 
কয়েকটি দাবা কলম প্রস্তুত করা বিষয়ে সাফলা লাভের সংবাদ পাওয়া 
মায়। বৃহৎ জাতীয় ফলকর বৃক্ষের পক্ষে দাবা কলম অপেক্ষা জোড় ও গুটি 
কলম করাই নানা কারণে স্ববিধান্জনক । 4 

কলম প্রস্তত পক্ষতি__একখানা পরিপক্ক অথচ সহজে নমনীয় শাখা 
নির্বাচন করিয়া উহার মাথার দিকের কোন একটি কুঁড়ির উপরিভাগ 
হইতে গুটি কলমের ন্যায় ২)৩ অঙ্গুলি পরিমাণমত ত্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া 





৩৯৮ কলম 


ফেলিবে। তৎপরে শাখাটি  বাকাইয়া আনিয়া উল্লিখিত ক্ষতস্থানটি 
মৃত্তিকার ৩1৪ অঙ্গুলি নিয়ে দাবিয়া। দিতে হইবে । শাখাটি 
তিক! হইতে বিচ্ছিন্ন ন! হইয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত উহার 
উপরিভাগ কোন প্রকার ভারী বন্ধ দ্বারা চপিয়া রাখা কর্তব্য। মাটি 
চাপা! দেওয়া স্থানে যাঝে মাঝে জল সিঞ্চনের ব্যাবস্থা করিলেই৩৷৪ মাসের 
মধ্যে ও কাটা স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে । তৎপরে এ কলম 
ন্তান্ত কলমের স্যায় অন্ততঃ ২ সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে কাটিয়া 
গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হইবে। কলম স্থানান্তরিত করিবার 
সময় উহ! অধিক মাটি সহ এমন ভাবে তুলিয়া লইতে হইবে যেন শিকড়- 
গুলি মাটি হইতে 'আল্গ! হইয়া না যায়। 

(৪) জ্জোড় চকলঙ্ষম (Inarch Grafting)—এ দেশে আম 
গাছের জন্য সাধারণতঃ জোড় কলম করা হইয়া খাকে। জ্মোড কলম 
করিতে হইলে থে জাতীয় গাছের কলম করিতে হইবে, তাহার সমজাতীয় 
একটি বীজ-জাত চারা টবে উৎপাদন করিয়া চারাটি ২৩ বৎসর বয়স 
হইলে যে গাছের কলম করিতে হইবে তাহার একটি নির্ধবাচিত শাখার 
নিকটে টব সহ স্থাপন করিতে হইবে। এই কাধ্য একখপ্ড বাশ ছারা 
সহজে সম্পন্ন হইতে পারে । একথণ্ড বাশের এক দিকের মাথার এক ফুট 
পরিমাণ স্থান কতকগুলি সমান অংশে চিরিয়া লইবে এবং খণ্ডিত স্থানের 
মধ্যে টবটি দৃঢ় ভাবে বসাইযা বাশের গোড়ার দিক এমন ভাবে মাটিতে 
পুঁতিষা দিবে যেন টব স্থন্ধ চারাটি গাছের নির্ববাচিত শাখার সশ্মুখ-সংলগ 
হইয়া স্থাপিত হয । এখন ওঁ পরস্পর সম্মুখীন শাখার ও চারার কাঁশুস্থিত * 
ত্বক বা ছাল ৩? ইঞ্চি পরিমাণ লঙ্থা এবং &” ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া আয়তনে 
কিছু কাঠসহ চাছিয়া ফেলিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত চারা ও 
শাখার চাছ! স্থান পরস্পর সংযুক্ত করিয়া শন অথবা পাট দ্বারা দৃঁভাবে 
বীধিয়া দিরে। বাযুপথ কন্ধ করিবার জন্য এক টুকরা মোম-মাখান * 

* এক ভাগ মোষ, ছুই ভাগ রদনচূর্ণ এবং ব্র্্চভাগ তিসির তৈল অথবা চৰিব 


একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আগুনের উত্তাপে গলাই়। লইবে । পরে উহা গরম থাকিতে 
খাকিতেই টুক্রা কাপড়ে মাখাইতে হইবে । 





রহ 





ফল ৩৯নী 


কাপড় এ বন্ধনীর উপরে জড়াইয়। দেওয়। করবা |: চারা গোড়। হইতে 
% হইতে >" ইঞ্চির বেশী উপরে জোড় বাধা উচিত নহে। এইরূপ 
রন্ধন করিয়া রাখবিলে ২৩ মাসের মধ্যেই চারা ও শাখাতে জোড়া 
লাগিয়া যাইবে । তখন এ জোড়ার নিশ্তভাগে শাখাটি প্রথমে এক 
চতুর্থাংশ (4 ) পরিমাণ কাটিয়া রাখিবে। পরবর্তী সপ্তাহে আরও 
এক চতুর্থাংশ ( ₹ ) পরিমাণ এবং এইন্ধপে চারিবারে সম্পূর্ণ কাটিয়া গাছ 
হইতে কলমটি বিচ্ছি্র করিয়া লইবে। ইহার পর জোড়ার উপরিস্থিত 
চারার মাখাটি কাটিয়া ফেলিলেই জোড় কলম প্রস্তুত হইল । .. 

এই প্রণালীতে প্রস্তুত কর! কলম কতকঙ্গিন টবে রাখিস! জল সিঞ্চনের 
পরে টব ভাঙ্গিয়া অথব! সম্ভব হইলে না ভাঙ্গিয়া, মাটিসহ খুলিয়া লইবে 
এবং খর মাটিসহই স্থায়িভাৰে রোপণ করিবে । রোপণ করিবার সময় 
জোড়া অঃশটী পথ্য্ত মাটি ছার! ঢাকিয়া দিতে হইবে। কলম স্থায়ীভাবে 
মাটিতে বসাইবার পরে বৃষ্টি না খাকিলে আবশ্যক অন্ুযান্বী দুই এক মাস 
পৰ্যন্ত জল সিঞ্চনের বন্দোবস্ত করিতে হুইবে । 

(৫) জিৰ কহল ন (Tongue Graftin€)—জিব কলম জোড় 
কলমেরই ক্কপাস্তর মাত্র । জোড় কলমের চার! এবং শাখা উভয়েরই 
এক পাশের কতৃক স্থান টাছিয়া ফেলিতে হয়, কিন্ত জিব কলমের এরূপ 
চাছিয়া ফেলার পরিবর্তে চারা ও শাখার গায়ে পরস্পর বিপরীত মুখী 
বাংলা বর্ণমালার মাত্রাহীন “দ” অক্ষরের আকুতি-বিশিষ্টি খা কাটিয়া 
লইতে হয এবং এ খাজে খাজে মিলাইয়া জোড় কলমের অঁহক্ূপ বাধিয়া 
দিতে হয়। জিব কলমে কলমের জোড়া বেশ শক্ধ'হইয়া থাকে কিন্ত 
এই কলম প্রস্তুত কর! কিছু আহাসসাধ্য । 

(৬) গোজ ক্লাস ডে/5৪৩ 078158)-_গৌজ কলম 
জোড় কলমের রূপান্তর মাত্র । গৌঁজ কলম করিতে টবে স্থজিত চারা 
গাছটির মাখার দিক একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দিবে । গোড়ার অংশের 
মাখাটির ছুই পার্শ্ব হইতে চাছিয়া ফেলিয়া কুঠারীর ফলার ধআকুতি-বিশি্ট 
করিয়া লইবে, তৎপরে যে গাছের কলম করিবে সেই গাছ হইতে এ চারার 
সমান ব্যাস-বিশিষ্ট একখানা শাখা কাটিয়া লইবে এবং এ শাখার গোড়াতে 


. ৮ 


5৩. 





৪৯০ কলম 


পূর্বালিখিত চারার কুঠারীর আকবতি-বিশিষ্ট কাটাস্বানের সমান মাপে 
উহার বিপরীত ভাবাপন্ন অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালার *৮/” অক্ষরের অরূপ 
একটি খাজ কাটিয়া লইবে । তৎপরে এ খাজের ভিতর চারার কাটাস্থান 
সংযুক্ত করিয়া দিবে এবং সংযুক্ত স্থানে মোম-মাখান কাপড় জড়াইয়া উত্তম 
স্থতা ছারা বাধিয়! রাখিবে | আবশ্যক হইলে বিপরীত ভাবেও জোড়া 
দেওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ চারাতে *V* আকুতি বিশিষ্ট খাস এবং 
শাখাতে কুঠারীর ফলকারুতি খাক্জ কাটিয়া লওয়| যায়। সাধারণ জোড় 
কলমে মাত্র এক পার্খে জোড়! লাগে, কিন্তু গোজ কলমে ছুইপাশ এবং তল! 
এই তিন স্থানে জোড়া লাগিয়া থাকে; ক্থতরাং এই কলম দ্বারা বিশেষ 
সাফল্য লাভ করা যায় । 

(৭) গদি ক্ল : (58019 Graftin€)-_গদি কলম 
অনেকট। গৌজ কলমেরই অস্ন্ূপ। গোজ কলমে শাখা মাতৃবৃক্ষ হইতে 
পৃথক করিয়া লইতে হয় কিন্তু গদি কলমে শাখ! বক্ষচ্যুত করিতে হয় না 


শাখার এক পা্খ্বে ইংরাজী “V* অক্ষরের আক্বুতি-অনুঘা়ী সরা কাটিয়া টু 


লইয়। চারার কুঠানীর ফলার ক্মাক্রৃতির কাটা অংশ এ খাঞ্জের* সঙ্গে *জুড়িযা 


“দিতে হয়। বন্ধন-প্রণালী গোজ কলমের অনুরূপ, চারা ও শাখাতে 


জোড়া লাগিয়া গেলে জোড় কলমের নিয়ম-অহযামী শাখ! কাটি ক্লম 
বৃক্ষচ্যুত করিয়া লওয়া হয়। 

(৬) টল্লচান্ণাউা। জোড় ক্ল (Whip Graft. 
ম28)_টেগাকাটা জোড় কলম গৌজ কলমেরই অনুক্তপ। গোজ কলমে 
যেমন মাতৃবৃক্ষ হইতে শাখ। বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ 
মাতৃবৃক্ষ হইতে শাখা! বিচ্ছিন্ন করিয়া লও প্রয়োজন হয়। গোজ্দ কলমে 
৮” অক্ষরের আঁকুতি খাজ ও গোজ কাটিবার প্রস্বোজন হয় কিন্তু এই 
কলমে এরূপ খাজ ও গোজ ন! কাটিয়া চারার মাথার দিক লিখিবার 
কলমের ন্যায় টেরচাভাবে কাটিয়া ফেলিতে হয় ; এবং বিচ্ছিন্ন শাখার 
গোড়ার দিকাও এ ভাবে কাটিয়া লইঘ। উভয়ের কাট! স্থানে নিদ্দিষ্ট 
প্রণালীতে জোড় বাধিয়া দিতে হয়। 

(৯). চোক ক্ল 088558)-_কোন একটি গাছের শাখা 








ফল ৪৯১. 


হইতে বন্ধল-সহ চোক অথবা কুঁড়ি তুলিয়া লইয়া তজ্জ্াতীয় কোন চারা 
গাছে কাণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া চোক কলম প্রস্তুত কর! হয়। মার্কিন 
দেশের কুইন্সপ্যাপ্ড ও ফ্লোরিড। প্রদ্ৃত্তি স্কানে এই প্রথার বেষ্ট প্রচলন 
আছে এবং এ সকল স্থানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ সফলতার সহিত 
আত্রবক্ষের কলম করা হইয়া থাকে | 

একটি ৩19 বৎসর বয়স্ক চার! গাছের গোড়া হইতে ৫1৬ ইঞ্চি উপরে 
কাণ্ডের গায়ে স্থস্াগ্র তীক্ষ ছুরি দ্বারা ১॥? হইতে ২” ইঞ্চি লঙ্থা ইংরাজী 
বর্ণমালার *1” অক্ষরের আক্কুতি অনুযায়ী একটি চিহ্ন কাটিয়া লইবে এবং 
ও "1" অক্ষরের খাড়া ও পড়া লাইনের সংযোগ বিন্দুতে ছুরির অগ্রভাগ 
বলাইয়। দিয় অতি সন্তপণে দুই পার্খের বন্ধল ফাক করিয়া লইবে। 
তৎপরে গাছের শাখা হইতে ছুরি দ্বারা অল্প পরিমাণ বন্ধলসহ একটি 
চোক বা কুঁড়ি তুলিয়া লইয়া উহার গোড়ার দিক এ ফাকের মধো বসাইয়া 
দিবে এবং তৎক্ষণাৎ, কুঁড়ির মাথা বাহিরে রাখিয়া উ স্থানটি মোম মাগান 

ড় দ্বার! জড়াইয়া দিবে। 

এই সকল কাৰ্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যক । 
কারণ চোক তুলিয়া আনা, বন্ধল ফাক করিয়া চোক বসান, এবং মোম” 
মা নেকড়। জড়ান এই কয়টি কাখ/ একটির পর একটি অতি ক্ষিপ্রতার 
সহিত সম্পাদিত না! হইলে সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা থাকে না 

= কুঁড়িটি চারার গোড়াতে বলিয়া পিয়া ৩" ইঞ্চি পরিমাণ ল্ব। হইলেই 

” উহাতে সোজা করিবার জন্য কোন প্রকার স্থত্র দ্বারা চারার-কাণ্ডের সঙ্গে 
রাখি, রাখিবে এবং চোক হইতে ৪1৫ ইঞ্চি উপরে চারার খাটি কাটিয়া 


+ ফেলিতে হইবে। 
. (১০) পাৰ্শ্মক্ললস (9185 Grafs) তীর স্থান 


সমুহেপা কলমের প্রথা প্রচলিত আছে । এ সকল স্থানে পার্খকলম দারা 
আযম বক্ষের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে ।. ভারতবর্ষের সমুক্রতীরব্তী 
গোধা প্রভৃতি স্থান ভিত অন্ধ কোগ্রাও পার্্বকলমের প্রচলন নাই । 
কারণ অন্ত স্থানের আবহাওয়। সম্ভবতঃ এ প্রণালীতে কলম উৎপাদনের 
উপযোগী নহে । 

৫১ 








৪০২ কলম 


এক ব্রক্ষের কাণ্ডে এক জাতীয় বিভিন্ন বৃক্ষের প্রশাখ! সংযুক্ত করিয়া 

কলম প্রস্ত কর হয়। কতা এই হিসাবে এই প্রকার কলম 
1 পুত 

কলম-প্রস্তত-প্রণালী__কোন পরিণতবস্ক বৃক্ষের গোড়া হইতে 
এক কুট উপরে বঞ্চলের গায়ে প্রথমতঃ বন্ধল বিদ্ধ করিয়া আড়া- 
আড়ি ভাবে একটা দাগ কাটিত্যে হইবে । তৎ্পরে ও দাগের মধ্যস্থান 
হইতে উপরের দিকে ৩? ইঞ্চি লঙ্কা ত্রিভৃজ্জাকৃতি একটা খাজ্জ (Notch) 
কাটিয়া লইবে। এ জিস্ুজারুতি খাজের ভূমিরেখা (3585) উপরের 
দিকে থাকিবে এবং উহা কেবল বঙ্ধল কাটিয়াই প্রস্তুত করিতে হইবে । 
বক্ষলের সহিত তাহার নিয়স্থ কাঠ কাটি! লা যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । ইহার পর অন্য গাছের শাখাটী কলমের জন্য তুলিয়া 
আনিতে হইবে । ওঁ শাখার কাগুসংলগ্র গোড়ার উপরিভাগে আড়াআড়ি 
ভাবে একটি দাগ কাটিয়া লইবে এবং পূর্কলিখিতি গাছের কাণ্ডের বন্ধলে 
কাটা জিভুজাক্রতি খাজের মাপে এ শাখাপহ ত্রিদুষ্চাুতি বন্ধল কাটিয়া 
তুলিয়া লইতে হইবে । এই শাখাসংলগ্র বন্ধল কোনও প্রকারে কাটিয়া 
না যায়, তৎ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তঙৎপরে এই জিদুজারুতি 
বন্ধল-সহ শাখাটি পূর্বংলিখিত কাণ্ডের বন্ধলে কাটা খাজের মধ্যে বসাইয়া 
দিয়া, প্রথমতঃ কষ্ঠিত স্থানগুলি মোমলাগান টুকরা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া 
দিবে। তৎপরে উহার উপরিভাগ পাট অথবা অন্য কোনও স্তরের 


হারা কাণ্ডের “রহিত উত্তমরূপে চাপিয়া বাধিয়া রাখিবে। এই. প্রকারে 


একই গাছের কাণ্ডে এ জাতীয় বিভিন্ন প্রকার গাছের শাখা সংযোগ করা? 
যাইতে পারে। + 

(১১) চোক্গ স্ুলঙ্ম (Tube Grafting)— চোঙ্গ কলমের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য চোক কলমেরই অত্রকূপ, কারণ এই *ণালীতে কোন বৃক্ষের 
শাখার চোক অথবা কুঁড়ি তজ্া্তীয় অস্য একটা চারার কাণ্ডে সংযুক্ত 
করাহয়। কুলগাছের পক্ষে চোগ্গ কলম বিশেষ উপযোগী! 

কলম প্রস্তুত প্রণালী :__একটী চারার গোড়া হইতে আধ হাত 
উপরে উহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া এ কন্ঠিত স্থানের নীচের 


| 
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২" ইঞ্চি'পরিমাণ বন্কল এন্ধপভাবে তুলিয়। ফেলিতে হুইবে যেন. কাঠের 
গায়ে কোন প্রকার আঁচড় বা আঘাত না লাগে। এইরূপ ভাবে বন্ধল 


তুলিতে হইলে প্রথমতঃ চারার কষ্ছিত স্থান হইতে ২" ইঞ্চি চে, 


একখান! ধারাল ছুরি দ্বার! কাগুটা বেষ্টন করিয়া একটী দাগ কাটিয়া লইবে 
এবং কাণ্ডের কাটা স্থান হইতে এই ছাগ পর্য্যন্ত ছুরির মাখ! দ্বারা আর 
একটি খাড়া (॥e৮৮৷০৭!) দাগ কাটিয়া লইবে। তৎ্পরে এই খাড়া 
দাগের ছুই পার্শ্বে ছুরির মাথা অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করাইয়া দিয়া 
কলাগাছের পেটি খুলিবার ন্যায় সমস্ত বন্ধলটী একেবারে খুলিয়া আনিতে 
চেষ্ট। করিবে । ইহার পর এ চারার ঠিক সমপরিমাণ ব্যাসবিশিষ্ট একখানা 
বুক্ষপাথ। হইতে একটী চোক বা কুঁড়িযুক্ত ২? ইঞ্চি পরিমাণ লঙ্ব। বন্ধল 
পূর্বলিখিত প্রণালীতে এমন ভাবে আন্ত খুলিয়া লইতে হইবে যেন বন্ধলের 
তলায় কোন প্রকার আঁচড় বা আঘাত না লাগে। এ ভাবে বন্ধলটী 
আস্ত, খুলিলে উহা ঠিক একটি চোঙ্ষের আকৃতি বিশিষ্ট হইবে। এই 
চোঙ্টী উল্লিখিত চারার বন্ধলহীন অংশে বসাইয়া দিয়া মোমমাখান 
টুক্র। কাপড় ছারা চোক ভিত অন্ত স্থান জড়াইয়া দিবে। চারাটীকে পুর 


হইতেই মন্তকহীন না করিয়া চোক বলিয়া যাওয়ার পরেও মন্তকহীন করা 


যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে এই প্রণালী 'অবলঙ্গন করিয়। এক বৃক্ষের 
শাখার চোক অন্য বৃক্ষের শাখাতে সংযোগ করা যায় এবং তার! এক বৃক্ষের 
একই জাতীয় বিভিন্ন প্রকার ফুল এবং ফল লাতের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। 
0২) গুড়ি ক্ল (Cr০wn Grafting )-কোন নিকষ 
জাতীর অথব| অকশ্ণ্য গাছ বাগান হইতে কাটিছা ফেলার আবশ্যক 
হইলে, এ গাছ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার গুঁড়িতে এ জাতীয় অন্তান্য 
উৎরুষ্টতর গাছের শাখ! সংযোগ করিয়া দেওঘাকে গুঁড়ি কলম বলে। 
“= কলম্প্রস্থত-প্রণালী :_ প্রথমতঃ গাছের গোড়া হইতে ছুই হাত 
পরিমাণ (৩' ফুট) উপরে আড়া আড়ি ভাবে করাত দ্বারা উহাকে 
ছেদন করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে এ কাটা স্থান হইতে নীচের 
দিকে ৩৮ ইঞ্চি পরিমাণ বন্ধল খাড়াভাবে চির লইযা এ খণ্ডিত 
স্থানের গোড়ায় একটী কাঠের কীলক প্রবেশ করাইয়। রাখিবে। এরূপ 





৪০৪. আত 


করিলে খণ্ডিত স্থানের উপরের দিক ফাক হইয়া থাকিবে । এইরূপে 
গাছের শুঁড়ির আয়তন অনুসারে ৪1৫টী শাখা বসাইবার জন্য গু ড়ির 
চারিদিক খুরাইয়া ৪।৫টী ফাক করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে 
নির্ধারিত শাখাগুলির গুঁড়ির দিকে এ সবল ফাৰের মাপ অন্থযায়ী গৌজ 
প্রস্তুত করিয়া লইয়া ফাঁকের মধ্যে আটিঘ! বসাইয়া দিবে । নির্বাচিত 
শাখাগুলিতে অন্ততঃ ৩/৪টী হিসাবে চোক থাকা আবশ্যক । শাখ। 
গুঁড়িতে বসান হুইয়া গেলেই এ স্থানগুলি মোমমাখান কাপড় দ্বারা 
পুরুভাবে ঢাকিয়। দিবে এবং গুঁড়িটি বেষ্টন করিয়া দৃঢ়ভাবে রজ্ছুখারা 
বাখিয়া রাখিবে। 


ব্লাড (Mangifera Indica; Mango, 
N.0. Anacardiacew.) 


আম়ের সংস্কৃত প্্যায়_ আজ, বনোৎসব, চুত, সহকার, অতিসৌরভ, 
মাকন্দক, পিকবন্ধ, রসাল, কামবল্লভ । 

আযুর্কেদে আমের গুণাগুণ_আম্র সারক, প্রমেহ, |, কফ, 
পিত্ত ও ব্রণ-নাশক | কচি আমৰ অতিশয় অমর, রুক্ষ ত্রিদ্োয ও 
রক্তদোয-জনক ৷ পক আহ মিষ্টরস, বীধাবদ্ধক, স্বিগুণযুক্ত, প্রীতিঞ্দ, 
বলপ্রদ, গুরুপাক, বাযুনাশক, রুচিকর, বর্ণোৎক*-বিধায়ক, শীতবীধ্য ও 
পিত্ধনাশক। আমের রস সারক, রুচিকর, বল ও বর্ণ-বিধায়ক |, শু 
আম কৰায়, ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক । 

€দশভেদে আয়ের নাম-_- বাংলাতে আম, আব । হিন্দুস্বানে_আম॥- + 
মহারাষ্ট্রে_আদ্বাফল। কর্ণাটেমাবিনফল ।  তৈলঙ্ে__মাবিড়ি। 
পুছ্রাটে-_-আংবো । পারন্তে__আছ্ছা। আরবে--অস্বজ। 

আম তারতের নিজব্ব সম্পত্তি এবং ফল-জগতে ইহার স্থান অতি উচ্চে 
অবস্থিত । মধ্য ভারতের পার্কত্য অঞ্চল এবং হিমালয়ের ১*** হইতে 
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২০৯* ফুট পৰ্যন্ত উচ্চ প্রদেশে 'অগ্যাপি বন্ধ অবস্থান আমের অস্তিত্ব 
বর্তমান রহিয়াছে কিন্তু উহা অতি অনম্থাপবিশিষ্ট । বিভিন্রজাতীয় 
ফল দীর্ঘকালব্যাপী আবাদের ফলে নিরৃষ্ট বন্ধ কবস্কা হইতে থে প্রচারে 
ক্রমোগ্ত্ির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে প্রাচীন পার্বত্য আস্মও সেই 
প্রকারে সমত্লবালী -মানবগণের দীর্ঘকালব্যাপী' আবাদ কৌশলের মধ) 
দিয়া ঈদৃশ উৎকষত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ 

আম এমনই একটি রসলা-তৃপ্তিকর ফল যে ইহা প্রচুর পরিমাণে আহার 
করিলে ও উঠার প্রতি অরুচির উদ্রেক হয় লা। আমের কালে ভারতের 
কোন কোন অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণ কেবল আম খাইয়াই জীবন 
ধারণ করে। উহার! আমের দিনে আম খায় এবং আম ফুরাইয়া গেলে 
সংগৃহীত আঁটি হইতে কুষি বাহির করিয়া! লয় এবং উহা গম অথবা ভুট্টার 
সহিত জাতাতে পিশিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়। আহার করে| বিহার অঞ্চলে 
একটি প্রবাদ বাকা আছে 


! ন চার মাহিনা আম খাউ চার মাহিনা গুঠঠি । 
চার মাহিনা পহুন। খাউ কাম্‌সে রহ ছুটি ॥ 


দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে আমের আবাদ দিন দিন হ্রাস হইয়া 
-আলিতেছে। 

বাংলাদেশে--মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার আম প্রসিন্ধ। 
৬. এ সকল স্থানের আম মিষ্টতা এবং সদ্গদ্ধে ভারতের অনেক স্থানের আম 
আপেক্ষাই শেঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অনাস্থা স্থানের 
মধ্যে পাঞ্জাবে ভাল আম জন্মে না। বোঙ্াই প্রদেশে এলফেল্রা, মাজগাও 
জেট বোদ্বাই, হাফিক্ত, প্যারী, .ক্ষীরখণ্ড প্রভৃতি উৎরুষ্ট আম জন্মিয়া 
৮ কৰাকে কিন্ত আমরা বাংলাদেশে বোম্বাই আম নামে যে সকল আম 
« পাইয়া খাকি তাহ! এ স্থানের কোখাও দেখিতে পাওয়া যায়না। এ 
সকল আম বাংলা ও বোস্বাই আমের সাঙ্ষর্ধো বিহার এবং বাংলাদেশেই 
উৎপন্ন হইয়া খাকে । এইকূপ জনশ্রুতি আছে যে ভাগলপুরের ডেবিস্‌ 

নামক এক সাহেব এই তথাকথিত বোদ্বাই আমের সিক্ত । 





৪*৬ আত্ম 

ইহা ব্যতীত মাত্রা, মহীশূর, গোয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বিবিধ প্রকার 
উৎক্বষ্ট আম জন্মিয়া থাকে। বর্তমান বাংলার বাহিরে বিহার অঞ্চলও 
আমের জন্য প্রসিদ্ধ । উড়িক্তাতে খুব ভাল আম জন্মে না॥ বাংলাদেশের 
মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের আমই সর্কশেষ্ঠ । রাজসাহী বিভাগের 
বগুড়া ও নগায়ের আম নিতান্ত মন্দ নহে; ইহা ছাড়া বাংলার আর কোনও 
বংশে বিশেষ ভাল আম জন্মে না। পূর্কাবঞ্জের আম নিতান্তই নিকুষ্ট। 
এ অঞ্চলের আমের মধ্যে এক প্রকার পোকা (Mango Weevil ; 
Cryptorhyneus Mangifera.) জন্মে, ই পোকার জন্য আম এক 
প্রকার অখাদ্যা হইয়া পড়ে। 

নবাবী আমলে মুৰ্শিদাবাদ এবং মালদহে আমির ওমরাহগণ কর্তৃক 
আমের চাষের সবিশেষ উৎকধ লাভ হুইয়াছিল। আমির €মরাহগণ 
বিভিন্ন স্থান হইতে উৎকুষ্টতর আমের চারা আনাইয়া আপন আপন 
উদ্যানে তাহার চাষ করিছাছিলেন। অদ্তাপি গর সকল আমের বংশধর 
তরুগ্ুলিই এ সকল স্থানের আময়বিযয়ে বিশেষত্ব অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এ ছুইস্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আতম্রবৃক্ষসকল তত্রত্য উদ্ভান- 
স্বামিগণের একচেটিয়| সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। উঠার কলম ইত্যাদি 
বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই ; বিশেষতঃ এ সকল স্থানের কলম-জাত 
বুক্ষও বাংলার অন্য স্থানে রোপিত হইলে মাতৃ-বৃক্ষের অন্ন্ূপ ফল প্রদান 
করে না। 

মুধিদাবাদের আমকাননসমূহে বহুবিধ উৎকৃষ্ট আতবৃক্ষ বর্তমান 
আছে; তগ্সাখো__ক্ষীরসাপাত, দুখিয়া, খরমুজা, রাণীভবানী খরসুজা, 
বড়সাহী, কহিতুর, আলিবক্স, খানম্‌ পসন্দ, চন্দন কোয়া, লাজুক 
বদন, রৌস্গি, কালাপাহাড় প্রভৃতি কতিপয় আতর স্বাদে ও গন্ধে সবিশেষ 
শ্রীতিপ্রদ। 

প্রসিদ্ধ ফজ্তী আমের আদি জন্মস্থান মালদহ | কিন্ত এখন ইহা 
অন্তানথ স্থানেও জন্মিয়া থাকে । কথিত আছে মালদহ জেলায় ফৈজুলী নায়ী = 
এক দরিয্রা মুসলমান মহিলা বাস করিতেন; সাহার একটি আতবৃক্ষ ছিল, 
উহার আয় হারাই তাহার সংবৎসরের জীবিকা নির্বাহ হইত । ও আমের 


এ 
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খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে বহু স্থানে এ গাছের কলম নীত 
হওয়ায় উহার বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িছাছে। 

প্রসিদ্ধ ল্যাংড়া আম বিহার অঞ্চলেই উৎক্বষ্ট জন্মিয় থাকে কিন্ত 
বিহার প্রদেশে এ সকল আম “মাল্দ” নামে খ্যাত ॥. সম্ভব উহারও আদি 
জন্মস্থান মালদহেই ছিল। 

আআজেোন্র বীজ-জাত চালা এবং কচতলতক্মল 
চ্গাল্ল__কলম এবং বীজ্-জাত ভার! এই উভয় দ্বারাই আমের চাষ হইয়া] 
থাকে। স্থানান্তর হইতে আনিয়। বিশিষ্ট জাতীয় আয়ের আবাদ করিতে 
হইলে কলমের চারা রোপণ করাই বিধেয় কিন্ত স্থানীয় আয়ের চাষের 
পক্ষে আমর! কলমের চার! হইতে বীজ-জাত চারা রোপণ করাই শ্রেম্বস্কর 
বিবেচনা করি। কারণ মাতৃরুক্ষ যে ক্বহাওয়া এবং যে শ্রেণীর, মাটিতে. 
জস্মিয়া থাকে তাহার বীলজ্জাত চারা সেই আবহাওয়া এবং সেই শ্রেণীর 
মৃত্তিকাতে জন্মিলে, মাতৃবৃক্ষের তুল্য গুপবিশিষ্ট ও ফলপ্রস্থ হওয়ারই 
সম্ভাবনা । যদিও বীঞ্জ-জাত চার! ফলপ্রস্থ হইতে অধিক সময়ের আবশ্বাক 
হয় তথাপি উহাতে কতকগুলি স্ববিধা আছে। প্রথমতঃ কলমের চারার 
সহিত তুলনায় বীজ-জাত চারা উৎপাদন করা অল্প আয়াস-সাধ্য এবং ক্রয় 
করিতে হইলেও কলমের চারার তুলনায় বীজের চারার মূল্য অনেক অল্প। 
দ্বিতীয়তঃ কলমের গাছ সচরাচর ১৫।২* বৎসরের অধিক ফল প্রদান 
করে না, কিন্তু বীজের গাছ দৈবহুর্কিধপাকে তূশায়ী লা হইলে ১৫০।২৯* 
বৎসর ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ তৃতীয়তঃ কলমের গাছ আয়তনে বৃদ্ধি 
লা পাওয়ার দরুণ অল্পসংখ/ক ফল প্রদান করে কিন্ত বীজের গাছ বহু শাখা- 
প্রশাখাবিশিষ্ট এবং বৃহদায়তন হওয়ার দরুণ বহুসংখ্যক ফল প্রদান 
করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া কলমের গাছ ১৫।২* বৎসর পরে অকর্য 
হুইয়। গেলে উহার সরু গুঁড়ি হওয়ার দরুণ উহা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল 
তক্তা প্রস্তুত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে চারার গাছের গুড়ি অধিক 
পরিষিবিশিষ্ট হওয়ায় একটি গাছের গু কি হইতে বহুসংখ্যক তক্ত! প্রস্তত 
হইতে পারে। 

আনের বীন ( ঠি ) হইতে চার উৎপাদন করিতে হুইলে আষাঢ় 


হু 
Ed 
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হইতে ভাত্রমাসের মধ্যে উহ! হাপরে বপন করিতে হয়। আমের 
জাতিভেদে ১* হইতে ২* দিনের মধোই উহা হইতে চারা বাহির হইয়া! 
-াকে। চারাগুলি & মাসের হইলে উহাদিগকে হাপর হইতে তৃলিয়। 
স্থানান্তরে রোপণ করিবে । এইক্কূপে ২৩ বার স্থানাস্তরিত করার পর 
চারাগুলি ২ বহসর বয়স্ক হইলে উহার প্রধান মূলের, অগ্রভাগ কাটিয়া 
ফেলিয়৷ স্থায়ীভাবে রোপণ করিবে । 
কোন কোন জাতীয় আমের বীজের উপরস্থ আবরণ ভেদ করিয়া 
“ চারা নির্গত হইতে পারে ন।; এ অবস্থায় বীজের আবরণটি ছুরির অএভাগ 
- দ্বারা ফাক করিয়া লইয়া সতর্কতার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল্সিতে হইবে, 


7 ডৎপরে এ কফিটি মাটির ছুই অঙ্গুলি পরিমাণ নিয়ে রোপণ করিলেই উহা 


হইতে চারা বাহির হইবে। 

স্নাউি_বধার সময়ে জল দাড়াইয়া না থাকে এইকপ লাল রংএর 
হ্বাল্কা দো আশ মাটি আমের চাষের পক্ষে সমধিক উপযোগী । যে সকল 
প্রদেশে ভাল আম জন্িয়া খাকে তাহার সকল স্থানের মৃত্তিকাই এ প্রকার 
গুণবিশিষ। 

ন্লোপণ-ক্রিন্ধি--জৈ্ঠ হইতে আশ্বিন মাস পথ্যন্ত আমের চারা 
স্থায়িভাবে রোপণ করিবার সময়। বীঞ্জের চারা হইলে পরস্পর ৩* হাত 
ব্যবধানে এবং কলমের চারা ২৫ হাত ব্যবধানে অর্থাৎ প্রথমোক্ত 
চাকা প্রতি বিধায় ৭টি এবং শেষোক্ত চারা প্রতিবিঘায় ১*টি রোপণ 
করিবে । প্রতি বিঘাতে ইহ! অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক চারা রোপণ 
করা যায় কিন্তু তাহাতে গাছগুলি শীসম্পর ও অসি -্ষলপ্রদ্ হয় না। 

সাল্প--চারা কোপণ, করিবার জন্য রোপণের অন্ততঃ একমাল-পূর্বের 
২ হাত ৰ্যাসবিশিষ্ট এবং ২ হাত গন্ভীর ভাবে মৃত্তিকা খনন করিয়| এ 
খনিত মুন্ধিক্তা উত্তমক্ূপে সারযুক্ত করিয়া রাখিবে। আয্রবৃক্ষের সারের 
পক্ষে পুরাতন গোবর, স্বস্বিচূর্ণ এবং ছাই সবিশেষ উপযোগী । উল্লিখিত 
খনিত মত্তিকরি-সূঙ্গে দুইমণ পুরাতন গোবর, ৪ সের অস্বিচূর্ণ এবং ৮ সের 
কাঠের ছাই মিশ্রিত ক্রিয়া পার্কটি পূর্ণ করিয়া রাখিলেই +চলিবে। 





অস্থিচূ্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কতকগুলি অস্ত ১২457 
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- ফল ৪০৯ 


রাখিয়া তদুপরি অক্যান্য সারঘুক্ত মৃত্তিকা! দ্বার! গর্তটি পূর্ণ করিয়া দিবে । 
উল্লিখিত সারযুক্ত মৃত্তিকার সহিত কিছু লাল মাটি থব! পলি মাটি 
মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়! খনিত স্বৃত্তিকা নিতান্ত এঁটেল+ 
হইলে উহার সঙ্গে কিছু বালি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া. কর্তব্য | 

শ্রী পন্রিভশ্য! _চারা রোপণের পর বৃষ্টির অভাব হইলে 
চারাগুলি উত্তমরূপে বসিছা না যাওয়া পর্যন্ত আবশ্যক অস্তসারে জল 
লসিঞ্চন করিতে হুইবে । জমির চারিপাশে বেড়া না থকিলে চারাগুলি 
গবাদি পশ্ডবৱ কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকটি চার! বংশ- * 
নিৰ্শ্মিত বা লৌহজাল দ্বারা নিশ্মিত বেড়ের মধ্যে রাখিয়া রক্ষিত 
ভাবে বৃদ্ধি পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। 

ফলবান্‌ বৃক্ষ যতকাল পধ্যন্ত ফল প্রদান করে, প্রতিবৎসরই 
তাহার জন্য কিছু না কিছু সার প্রয়োগ করা কর্তব্য; এঁক্প করিলে 
বৃক্ষগুলি বরাবরই সমভাবে সমগুণবিশিষ্ট ফল প্রদান করিতে বিসৃখ, 
হয় না। চারাগুলি রোপণের এক বৎসর পরে উহার গোড়া হইতে ১ হাত, 
দুরে আধ হাত গভীর গঞ্জ বৃৱাকারে খনন করিয়া উহার মধ্যে -/৫ সের 
পরিমাণ পুরাতন গোবর সার প্রয়োগ করিবে। এইরূপ প্রতি বৎসর 
/৫ সের হিসাবে সাবের পরিমাপ বুদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। প্রতি বৎসর, 
উল্লিখিত বৃত্তাকার গর্ভ গাছের গোড়া হইতে আধহাত অধিক দূরে 
খনন করিতে হইবে । বর্দার অব্যবহিত পূর্বেই সার প্রয়োগ করা 
বিখেয় | 

বীজের গাছ $12, বৎসরে এবং কলমের গাছ ৩৪ বৎসরে ফলবান্‌ 
হয় ইহার পূর্বে কোন বৃক্ষে মুকুলোদ্গম হইলে উহা ন্ট করিয়া দিতে 
হয়। কারণ অল্প বয়সে বৃক্ষ ফলবান্‌ হইলে উহার বৃদ্ধি সলগ্বর ভাবে 
হইয়া থাকে। EE OE 

প্রতিবহসর গাছগুলি মুকুলিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ এদেশের পক্ষে 
ফ্কান্তিক-অগ্রহাহণ মাসে গাছের গোড়া খু ড়া শিকড় ঝহিন্ করিয়া দিবে। 
এইভাবে গোড়! খুঁডিবার সময়ে পার্বতী শিকড় ক্ছি কাটা যাইবে এবং 
ter প্রধান শিকড়েরও কিয়দংশ কটিয়া ছিব্বে ; এবিষয়ে 

৫২. ~ bc 





৪১০ কাঠাল 


পূর্ববর্তী "ফলের চাষ” আশে বিস্তৃত ভাবে "আলোচনা কর। হইয়াছে । 
শিকড়গুলি এইকূপ মুক্ত অবস্থায় ৩/৪ সপ্পাহ রাখিয়া প্রতিদিন জল 
সিঞ্চন করিতে হবে এবং এই সময়েও কিছু পুরাতন গোবর প্রয়োগ 
করিয়া মাটি দ্বারা শিকডগুলি ঢাকিয দিবে। 

ফল পাকিতে আরম্ভ করিলে প্রতিদিন জারিযুক্ত আঁকশি ছারা বৃক্ষ 
হইতে ফল আহরণ করিতে হইবে; ফলগুলি যাহাতে মাটিতে পড়ি না 
যায় তৎবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলঙ্গন করিতে হইবে । ফল মাটিতে 
পড়িয়া আঘাত প্রাপ্চ হইলে উহা অনেক সময়ে ফাটিয়া হায় বিশেষতঃ 
উৎষ্টঙ্গাতীয় আম অনেক সময়ে বিস্বাদ হইয়া পড়ে । =~ 


শাইাল (Jak Fruit, Jack Fruit ; Artocarpus 
Integrifolia ; N.0. Urticacemw. ) 


কাঁঠালের সংস্কত পধ্যায়-পনস, কণ্টকিফল.. আশয়, গর্ভকণ্টক, 
কণ্টাফল! কন্টকফল, অতি বৃহৎফল, স্বৱ্ঃফল, চল্পকালু. চম্পাকোষ, 
চম্পালু, ফলস, ফলিন, ফলবৃক্ষকর, স্থল, মৃদঙ্গগণ, মূলফল, স্বন্দফল, মহাসই, 
অপুপ্পফলদ | 

আয়ুর্কেদে কাঠালের গুপাগুণ-__পক্ক কাঠাল লীতৰী্ী, সিঙ, বলকর, 
শুক্রপ্রদ, পিত্ত, বায় ও শ্রয়রোগ-নাশক ৷ কাচা কাঠাল বিষ্প্তজনক, 
বাযুবদ্ধক, কযায় ও গুরুপাক। 

দেশেভেদে !কাঠালের লাম--বাংলাতে--কাঠাল, কাটাল ; চিন্দুস্কানে 
শাকটহর, কটহল;। মহারাষ্টে ফলস 5 কর্ণাটেঁ_-হল্স্নহণু ; তৈলঙে-_ 
পননকঞ্ধার|; উৎকলে--পনল ; তামিলে- পিল্লা। 

কাঠাল ভারতের নিজশ্ব সম্পত্তি হইলেও ভারতের সর্কত্রই কাঠাল 
জন্মে না। ইউসি টি ই টা 


থাকে; বাংলাতে ইহা এক প্রকার” 
উস রা 


ছি 











ফল ৪১১ 


যাবতীয় মমাভক্ষ্য ফলের মধ্যে কাঠালই আকারে বৃহৃত্রম। একটি বড় 
কাঠাল ওজনে ২৫।৩* সের পর্যন্ত হইয়া থাকে | পক্ষাবস্থায় কাঠাল__. 
স্থমিষ্ট, স্বস্থাদু এবং পুষ্টিকর ফল । ইচড় অর্থাৎ কাচ! অবস্থায় ইহা! একটি 
উৎকুষ্ট তরকারি মধ্যে গণা। কাঠান্রে বীজ্জ মাটিতে বালি ছড়াইযর়। 
তদুপরি রাখিঘ! গিলে দীর্ঘকাল ত রক1রিতে ব্যবহার কর! যায়। ইহা ছাড়া 
যাবতীয় ফলকর বৃক্ষের মধ্যে কাঠাল কাঠের নায় উৎক্ুষ্ট সারবান কাঠ 
দ্বিতীয় আছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই কাঠ দ্বার এদেশে গৃহ- 
নিশ্দাণের উপকরণ এবং বিবিধ আস্বাব প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

কাঠাল বৃক্ষে ফুল উহার কাণ্ড এবং শাখার বন্ধল ভেদ করিয়া বাহির 
হয়। ইহার ফুল এবং ফলও অন্যান্য উদ্ভিদ হইতে স্বতস্র প্রকারের। আমরা 
যাহাকে কাঠালের *নুছি* বা “মুচি” বলি তাহাই প্রকৃত ফুল। কাঠালের 
ভ্্রী ও পুং ফুল এক গাছেই স্দতত্বভাবে জস্মিয়া থাকে । থে সকল সুছি অল্প 
দিনের মধোই ঝড়িছা পড়ে উপ্ুলি পুং ফুল এবং যাহ! বড় হইয়া! কাঠালে 
পরিণত হয় এগুলি স্ত্রী কূল । মুভির গায়ে অতি ক্ষুদ্র শুর ফুল খাকে; 
উহার প্রতোক ফুল হইতে এক একটি কোষ জন্মে উ কোষ গুলিই প্রকৃত 
ফল। উপরে কণ্টকযুক্ত যে আবরণটি আমরা দেখিতে পাঁই উহা ও 
কোযকপ ফলগুলির একটি সাধারণ (0০0৮০০) খোসা বা বন্ধল। এইই 
ফলগুলি এবসঙ্গে পুত অবস্থায় থাকে বলিয়া উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে এই 
জাতীয় ফলের নাম পুজ্রিফল (Collective fruit)। শাখা হইতে 
আরঙ্ করিয়া কাণ্ডের ( শুঁড়ির ) সর্কবাংশে এমন কি কোন কোন সময়ে 
মৃত্তিকার নিয়ে পর্যন্ত কাঠাল জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ একটি গাছে 
৮1১*টি হইতে ১**।১৫* পৰ্যন্ত ফল জন্মে । এক একটি ফলের ওজন 
২/৩ সের হইতে ২৫৷৩* সের পথান্ত হয় । গাছ হত পুরাতন হইতে থাকে 
ফলের আকার ততই বৃদ্ধি পাইয়া খাকে এবং সংখ্যাও অধিক জন্মে.। 

কাঠাল গাছে কখনও কলম করা হয় না কারণ সাধারণতঃ বৃক্ষের 
শাখা দ্বারাই কলম প্রস্তুত হইয়া খাকে। কিন্তু অন্রান্ত ফলের ক্তায় 
সকল শাখা কাঠাল জন্মে না। বৃক্ষের প্রধান কাশুটীতে 
(500) এৰং তল! হু প্রবীণ শাখাগুলিতে কাঠাল জন্সিযা থাকে ॥ 


a 


ছে 





৪১২ কাঠাল 
স্বতরাং বীজ হইতেই ইহার চারা উৎপাদন করিতে হয়। কোন 
কোন সময়ে কাঠাল অধিক পাকিয়! গেলে উহার ভিতরেই বীজ অস্কুরিত 
হইয়া পড়ে। এ অবস্থার কাঠাল বিশ্বাদ হইয়া পড়ে। খনার একটি বচন 
আছে_ - 

গুয়ো নারকেল নেড়ে রো; 

আম টে টুরে, কাঠাল ভো। 


ইহার তাৎপর্য হইল হুপারি এবং নারিকেলের চার! জন্মস্থান হইতে 
স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিতে হয়, কিন্ত আম এবং কাঠালের চারা 
স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিলে আম টে টুরে অর্থাৎ ছোট হয় এবং 
কাঠাল ভো (দয়) অর্থাৎ কোবহীন হইয়া থাকে। কাঠাল সম্বন্ধে এই 
বচন কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না কারণ অনেকেই কাঠালের চারা 
স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিয়া থাকে ; কিন্ত তজ্জাত ফল কোযহীন 
হইতে দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন গাছের ফল অল্প 
কোযবিশিষ্ট হইতে দেখ! যায়। কি কারণে যে এরূপ হয় তাহ! বলা 
যায় ন! । পরাগ-পাতনের (০11109097) করিতে হইলে প্রতিবৎসরই 
এরূপ” হওয়ার কোনই কারণ লাই। আমাদের বিশ্বাস কাঠালের জন্য 
স্থাফিভাবে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপাদন অথবা হাপরে বীজ্জ বপন 
করিয়া চারা স্থানান্তরিত করা, এই উভয় প্রণালীই অবলস্বন করা যাইতে 
পারে এবং ইহার জন্ত ফসলের কোন প্রকার তারতম্য হয় না। 

কাঠাল বীন্দের উৎপাদিকা শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না স্থতরাং 
পরিপক্ষ কাঠালের বী্গ সংগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যে উহা বপন করিতে 
হয়। শাখাজাত কাঠালের বীঙ্গ বপন না করিয়া গুঁড়িতে থে কাঠাল 
করে তাহার বীজই বপন করা কর্তব্য । খুঁড়ি অখব! সুপ শাখাপ্গাত 
পরিপক্ক কাঠাল ভাঙ্গিঘ। তাহার বোটার দিকে যে সকল বড় বড় 
ধরণের কোষ দেখিতে পাওয়া যায় চারার পক্ষে এ সকল কোবের অভ্যন্তরস্থ 
বীজই সমধিক উপযোগী । 

স্মাি_উচ্চ দো-ক্জাশ এবং করুক লাল ১1১ কল 














ফল ৪১৩ 


বিশেষ উপযোগী | ইহা ছাড়া নিতান্ত রসযুক্ত এঁটেল মাটি ভিন্ন প্রায় 
সকল প্রকার মাটিতেই কাঠাল গাছ জন্মিয়া থাকে । কাঠাল গাছের 
গোড়াতে জল দাড়াইলে উহা অল্প সমছ্ের মধোই মরিয়া! যায় সুতরাং 
উচ্চভুমি ভিন্ন কখনও কাঠালের চারা রোপণ করিতে নাই । পূর্কা ও 
উত্তর বঙ্গের প্রায় সমন্ত উচ্চ ভূমিতে উৎকুষ্ট কাঠাল জন্মিয়া থাকে | 

ন্রোপণ-লিঞ্ধি ও পর্রিচর্শ্যা--২৫ হাত অন্তর ছুই ভাত 
দীর্ঘ, দুই হাত প্রস্থ এবং দুই হাত গন্ভীর গার্ভ খনন করিয়া ও গর্ভের মাটির 
সঙ্গে পুরাতন গোবর এবং গোহালের আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিয়1 রাখিবে। 
একমাস পরে অর্থাৎ আবযাচ-শ্রাবণ মাসে হাপরে উৎপাদিত এক একটি 
পরিপুষ্ট চারা অথবা! এক সঙ্গে ২1৬টি হিসাবে বীজ বপন করিবে । ৪1 
দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চার! বাহির হইয়া থাকে । চারাগুলি একটু 
বড় হইলেই প্রত্যেক মাদাতে অপেক্ষারুত সবলটি রাখি! অবশিষ্ট ছুটি 
তুলিয়া ফেলিতে হইবে | আযাচ-শ্রাবণ মাসে স্বভাবতঃই বৃষ্টি হইয়া থাকে 
সুতরাং এ সময়ে জল সিঞ্চনের আবশ্যক হয় লা। মাঝে মাঝে *জ্ঞো» 
বুঝিয়া চারাগুলির গোড়ার মাটি উস্কাইয়া দিতে হবে এবং গবাদি 
পশুর কবল হইতে গুলিকে রক্ষা করিবার জন্যা লৌহ তার কিংবা বশ- 
নিশ্দিত বেড়ের বন্দোবন্ত করিয়া দিতে হইবে । 

গাছগুলি ফলবান্‌ হয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত গোড়ার আগাছা! পরিষ্কার 
করিয়া দেওয়া এবং আবস্রাকমত গোড়ার মাটি খু ড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্যা 
কোন প্রকার বিশেষ পরিচধ্যা করিতে হয় না। গাছগুলি ফলবান্‌ হইতে 
আরম্ভ করিলে প্রতিবংসর পুম্পিত হইবার একমাস পৃর্কে অর্থাৎ পৌষ- 
মাঘ মাসে গাছের গোড়ার মাটি খুড়িছা ২।৩ সপ্তাহ উহার শিকড় বাহির, 
করিয়া রাখিবে এবং এ সময়ে কিছু পুরাতন গোবর-সার গোড়ার মাটি, 
সক্ষে মিশ্রিত করিয়া দিবে ॥ সমস্ত ফল পাকিহা ফুরাইয়া গেলে, গাছের 
কাগুস্থিত ফলের বৌটার স্থানগুলি চাছিয়া কাণ্ডের গায়ের সঙ্গে সমতল 
করিয়া দিতে হইবে । ইহা ছাড়া কাঠালের চাষ-সমদ্ধে অন্ত কোন প্রকার 
পরিচর্যার আবশ্যক হয় লা। 





৪১৪ কলা 


খাত 


কলা (Plantain, Bsnana ; Musa Paradisiaca, 
Musa Sapientum ; N.0: Scitaminew; 8.0, Musacew. ) 


ইহার সংস্কৃত নাম-_কদলী । 

কলার সংস্কৃত পধ্যায়_-কলী, গ্রন্থিনী, মোচা, রস্ত', বীরা, আয়ত চ্ছেদা, 
রোচকা, বারণবুষা, অন্থুসারা, অংশুমতীফলা, গুচ্ছফল', স্থফলা, স্বক্বৎফলা, 
হস্তিবিযাণী, ত্বক্পত্রী, বালকপ্রিয়া, বনলন্ষ্মী । 

আয়ু্কোদে কলার গুণাগুণ *__কদলী-কন্দ_শীতবীর্ধ/, বলকর, কেশ- 
বন্ধক, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ-নাশক। পক্ষ কদলীফল-- মধুর, শীতল, 
বিষ্টন্ডকারক, কফকর, গুরু, সিদ্ধ, রক্তপিত্, তৃষ্ণা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়- 
রোগনাশক | 'অপক্ষ কদলী--মধুর, শীতবীধ্য, বিষ্টন্তনাশক, কফয, গুরু, 
দ্িন্ধ, রক্রপিত্র, পিপাসা, দাহ, ক্ষয়, ক্ষত ও বায়ুনাশক । 

কলার দেশভেদে নাম _হিন্দী__কেলা, কেরা, সবেঞ্জ ও কেলা পেড়; 
তৈলঞ্জে--অরটি চেট., বুরগ চেটু। দৌড়তোগে; মহারাষ্টে--কেবলফেল, 
সোনফেল; গুজরাটে__কেলা; কর্ণাটে_-মরবালেকাষ্ঠ; তামিলে__ 
পাজ্জয়ত্রণ পিপসী; লূযাই ভাষাহ-_বাহ্‌ল1; পালি ভাষায়_তল ও তলম 
পঞ্চ; ফারসীতে--মাজব মোবা ; আরবীতে--তলা। 

এদেশে যত প্রকার ফলের আবাদ হয় তন্মধ্যে কলা সর্ববপ্রধান । 
কলা বারোমাসই ফলিয়| থাকে, কাজেই ইহা দেশবাসীর একটি নিত্য- 
নৈমিত্তিক খাস্য । ইহা ছাড়া হিন্দুদিগের পূজা, হোম ইত্যাদি প্রাত্যহিক 
ব্যাপারে কলা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপচার। এই উদ্ভিদের কোন 
অংশই বৃথা বলিয়া গণ্য হয় না। ইহার ফল, ফুল ( মোচ1), বন্দ 
(খোড়) মহুশ্যের উপাদের খাগ্া। ইহার খোল হইতে উত্রুষ্ট আঁশ 
বাহির হয়। ইহার পত্র কাগজ প্রস্তুতের অন্যতম উপাদান । ইহার 
এঁটে এই উদ্ভিদেরই বীজ্রূপে ব্যবহৃত হয়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ এবং দাক্ষিণাতোর 
মালাবার উপকূলে ইহার বিস্তর আবাদ হইয়া থাকে।- ইহা ছাড়া 
অত্যধিক শীতপ্রধান পার্কত্যপ্রদেশ ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্রই 








ফল 8১৫ 
অল্লাপিক কলা জন্যে । ভারতের প্রদেশগুলির'মধ্যে মাজাঞ্ে এবং তারপর 
বাংলাদেশে সর্ধাপেক্ষ। অধিক কলার চাষ হইব স্বকৈ । পশ্চিম বঙ্গের 
বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জিলাতে ইহার বেশ আবাদ আছে। 

শ্রেণী-লিক্তাগ-_বাংলা দেশজাত কলাগুলিকে প্রধানতঃ চারি- 
ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। যখা--(১) কাচকলা, (২) কাঠালী 
জাতীয় কলা, (৩) মর্ণ্মান অথবা চাটিন জাতীয় কলা, (৪) বিচি বা 
আটিয়া জাতীয় কলা । < 

(>) কচাচেক্চহ্লা--ইহা কাচা অবস্থায় তরকারিরূপে ব্যবহৃত 
হয়। ছোট বড় ভেদে ইহা তিন চারি প্রকারের । উহার মধ্যে 
ভেড়াট,স এবং করযিয়! আকারে বড়। ইহা একটি নির্দোষ তরকারি । 
রোগীদের পথ্যোর জন্য ইহার বাবস্থা হইয়া থাকে। 

(২) কণঙ্গাল্দীজাতীক্স ক্চহ্লা--এই জাতীয় কলা খাইতে 
স্থমিষ্ট কিন্তু রুমিকারক । এই জাতীয় কলার মখোও বিভিন্ন প্রকার ভেদ 
আছে, যথা__কীঠালী, কবরী, ডিঙ্গাপড়া, গোম! প্রভৃতি। বাংলাদেশে 
এই জাতীয় কলার চাষই সর্ব্দাপেক্ষা অধিক হইয়া খাকে। ইহার ফলনও 
বেশী এবং বাজারে ইহার চাহিদা অন্যান্য কল! অপেক্ষা অধিক । উই 

(৩) চাটি অশন্ৰা সন্ত নান জাতক চলা 
যাবতীয় কলার মধ্যে এই জাতীর কলাই সর্ক্কাপেক্ষ। উপাদেয় এবং বাজারে 
ইহা অধিক মূল্য বিক্ৰয় হই! খাকে। ইহার চাষ-প্রণালী অপেক্ষাকৃত 
বায়সাধা এবং সামান্য ঝড়েই ফলবান্‌ বৃ" দ্ধশায়ী হইয়া থাকে। 
চাটিম, মর্তমাল, কানাইবাশী, অমৃত সাগর, দুধ সাগর, অগ্নীশ্বর প্রভৃতি 
এই শ্রেণীভুক্ত । চাপা কল৷--উল্লিখিত দুই জাতীয় কলার মধাবর্তী, 
ইহার ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক । হে 

(৪) কিচি লা সাকা বুা__যাবতীয় কলার মধো এই 
জাতীয় কলা অপরুষ্ট। এই কলার ভিতরের শস্ত বিচিতে পূর্ণ। বিচি 
কলাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর বিচি 
শক্ত, এগুলি ঝামাকল! নামে খ্যাত। আর এক শ্রেণীর বিচি নরম 
এগুলির নাম তৃলাপাজ। তৃলাপীক্গ কলা অত্যন্ত মিষ্ট এবং উহার 





ৰ 





৪১৬ কলা 


দানা কোমল বলিয়| ছানাশুক্ধই খাওয়া চলে। সাধারণতঃ নিয় শ্রেণীর 
লোকেরা ইহা অধিক পরিমাণে বাবহার করিয়া থাকে; বিচি কলার চাষে 
কোন প্রকার সারের প্রয়োজ্ছন হয় না। 

সমা্টি_ঘে জমিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অংশ অধিক এইরূপ উচ্চ 
ও দো-আঁশ জমি কলার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । যে জমিতে 
বর্ধার জল দাড়াইয়া থাকে তাহাতে কলার চাষ চলিতে পারে 
না। নৃস্তন মাটিতে অর্থাৎ জলাশয়াদ্দি খনন করিয়া যে স্থান ভরাট 
করা হয়, সেই নৃতন ভরাট করা মাটিতে ইহার চাষ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হইয়া থাকে। 

্গাম্ম__বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কলার চারা রোপণের 
নির্দিষ্ট সময় । তবে বৈশাখ যাসে রোপণ করাই স্বিধান্জনক । কারণ 
বৈশাখ মাসে বোপিত বৃক্ষের ফল পরবর্তী বৎসরের বৈশাখ মাস হইতেই 
পাকিতে আর্ত হয়। বৈশাখ হইতে কান্ঠিক পর্য্যন্ত যে কল! পাকে তাহা 
স্বভাবতঃই পুষ্ট এবং স্বন্াত হয়। চার! নাবী রোপণ করিলে উহার ফল 
শীতের সময় পাকে; সৃতরাং নিকৃষ্ট হয়। 

ফান্যন-চৈত্র মাসে জমির উপরে ২1৩ হাত অন্তর এক এক টুক্রি 


ডোবার তলার মাটি ফেলিয়া ৩1৪ বার ভাষ দ্বার! এ মাটি জমির সঙ্গে * 


মিশাইয়া দিবে। বোদ মাটি অর্থাৎ ডোবার তলার মাটি ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকার সার প্রয়োগ দ্বারা কলার চাষ আশাহকূপ হয় না; সুতরাং 
উত্তমন্্রপে কলার চাষ করিতে হইলে প্রথম বৎসর ক্ষেত্রের এক পাশে 
অথবা চারিদিকে পরিখার ন্যায় খনন করিয়া ও মাটিদ্বারা ক্ষেত্র উচ্চ করিয়া 
লইবে। তৎপর প্রতিবৎসর এ ডোবাতে বর্ষার জল বন্ধ হইয়া থাকার 
ফলে উহার তলার মাটি হারাই সারের কাৰ্য্য চলিতে পারিবে। ঢাক! 
জেলায় মুন্সীগঞ্জের  নিকটবর্ত্া স্বানসমূহ কলার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ; 
তত্রত্য কুষকগণ এই প্রণালীতে কলার চায় করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ 
করিয়া আসিতেছে। হর ৰ 

চান! পরন্ন্তুত-_-কলা গাছের এঁটে হইতে যে তেউড় বাহির 
হয় তাহাই ফল। গাছের চারান্ধপে ব্যবহার হইয়া খাকে। কলা গাছের 
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ভেউড় ১॥* হাত পরিমাণ বড় হইলে উহার মাঝামাঝি একখানা তীক্ষ 
দা দ্বারা কলম কাটার স্যায়্ টেরচ! ভাবে কাটিয়া দিতে হয়। কতক দিন 
পরে উহা হইতে গাছ পত্র বিস্তার করিলে পূর্ব কন্তিত স্থানের আধহাত 
উপরে পুনরায় পূর্বের ন্যায় টেরচা ভাবে কাটিয়া দ্বিতে হয়। দ্বিতীয় 
বারের কাট! প্রথম বারের বিপরীত ভাবে হওয়া দরকার অর্থাৎ প্রথম বারি 
ভান দিকে দা রাখিয়া কোপ দেওয়া হইয়! থাকিলে দ্বিতীয় বার বাম, দিকে 
দা রাখিয়া কোপ দিতে হইবে । দ্বিতীয় বার কাটিষার পরে পত্র“ বিস্তার 
করিলেই সেই চার! ক্ষেত্রে রোপণের উপযোগী হইল । এইরূপ ভাবে 
কাটা চারাকে খাসী করা! বলে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা চারা! হইতে 
ঘে গাছ হয় তাহার কাণ্ড ৩/৪ হাতের বেশী লঙ্গা হয় না এবং তাহার 
ফলও খুব পুষ্ট হয়। গাছ বেশী বৃদ্ধি পাইলে কোন ফলবান্‌ বৃক্ষেরই ফলন 
ভাল হইতে পারে নাঁ। ॥ 

চাব্লা-ন্লোপণ--জমি প্রস্থত হওয়ার পর জমিতে ৬ হাত অন্তর 
সারি করিয়া প্রতোক সারিতে * হাত অন্তর চারা রোপণ করিবে। 
কাঠালীজ্জাতীয় কলার চারা ১ হাত গর্ভ করিয়া রোপণ করিতে হয় 
কিন্ত চাটিম জাতীয় কল! অর্থাৎ চাটিম, অস্বৃত সাগর, কানাইবাশী প্রভৃতি 
কলা রোপণ করিবার জন্য আধ হাতের অধিক গর্ত খুঁড়িতে হয় না। 
চারার জন্য যে তেউড় ব্যবহৃত হয় তাহা এটের গা হইতে কাটিয়া! লওয়ার 
সময় এঁটের কিছু অংশ উহার সঙ্গে রাখিয়া দিতে হয়। চারাগুলি 
রোপণের সময়ে প্রত্যেক চারার এ এ টেযুক্ত অংশ ঠিক এক দিকে রাখিয়া 
রোপণ করিলে কলা ফলিবার সময়ে সমস্ত গাছের কাদি ঠিক এক দিকে 
বাহির হইবে । 

কাচকলার চারা রোপণের পদ্ধতি ঠিক কীঠালী কলার স্যায়। 
বিচি কল! ক্ষেত্রের মধ্যে রোপণ না করিয়া ক্ষেত্রের চারি পাশে রোপণ 
করার নিয়ম ; কারণ এ কলার গাছগুলি স্বভাবতঃই অতিরিক্ত পরিমাণে 
বৃদ্ধিপ্রাঞ্চ হয় এবং মাটি হইতে অপরিমিত রস শোষণ করিয়া ক্ষেত্রের 
আর্জতা নষ্ট করিয়! দেয়। চাপা কলার রোপণ-পদ্ধতিও ঠিক কাঠালী 
কলার ন্যায় কিন্তু এ কলার চাষের একটা সুবিধা এই যে উহা ছায়াযুক্ত 

৫৩ 


৪১৮ কলা 
স্থানে অর্থাৎ অন্থা গাছের তলায় রোপণ 7 
পাইয়া উপযুক্ত ফল প্রদান করে । ৯২ 
সপল্লিল্ুমথ্যা-_কলার; চাষে কোন প্রকার জল 

সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না । চারাগুলি রোপণের পরে ২ সপ্যাহের মধোই 
শিকড় বিস্তার করিয়া মাটিতে বসিয়া যায়। তখন প্রত্যেকটি চারার 
গোড়া ভাসা ভাসা ভাবে কোদালী দ্বার উসকাইয়া দিতে হয় । চাটিম , 
জাতীয় কলা ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় কলা গাছের গোড়া অপেক্ষাকৃত গভীর 
ভাবে উপকায়া দিবে। মোচা বাহির হওয়ার পুর্ব পর্য্যন্ত প্রতিমাসে 
একবার উন্লিখিতরূপে গাছের গোড়ার মাটি উসকাইয়া এবং জমিতে 
আগাছা! জন্মিলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া বিখেষ। কলা গাছের পাতা 
কাটিলে ফলন ভাল হয় না স্বতরাং পারতপক্ষে কলা গাছের পাতা 
কাটিতে নাই । 

চারা রোপণের পর ৩1৪ মাস মধ্যেই উহার গোড়া! হইতে তেউড় 
বাহির হইতে থাকে । যাহারা রীতিমত কলার চাষ করে তাহারা এ 
তেউড় হইতে সর্বাপেক্ষা সবলটি বাছি্া রাখিয়া অন্তগুলি তুলিয়া ফেলিয়া 
দেয় এবং রক্ষিত তেউড়টিকে উল্লিখিত প্রকারে খাসী করিয়া পরবর্তী 
বৎসরের জন্য রাখিয়া দেয়। এইক্ষপে এক বৎসরে রোপিত কলাগাছ 
হইতে ছুই বৎসর ফসল করা চলে। ছুই বৎসর কলার ফসলের পর 
ও জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া মাটি হইতে সমস্ত এটে তুলিয়া ফেলিয়া 
তাহাতে এক বৎসর মুলা, বেগুন ইত্যাদি সব্জীর চাষ করার পর পরবর্তী 
বৎসর পুনরায় জমিতে পূর্বালিখিতরূপে বৌদ মাটির সার প্রয়োগ করিয়া 
দুই বৎসরের জন্য কলার চাষ করা যায়। অর্থাৎ প্রতি ছুই বৎসর পরে 
এক বৎসর অন্য ফসলের চাষ করিয়া লইতে হয়। 

চাটিম জাতীয় কলাগাছের কাণ্ড অত্যন্ত নরম স্বতরাং সামান্য ঝড়েই 
উহা ভার্গিয়া যায় । এই জন্য মোচা বাহির হইবার পরেই প্রতি গাছের 
বন্য এক একটি বাশের “ঠেক্না” দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। 
কলা বাহির হইয়া গেলেই কাদির নীচ হইতে মোচাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে । 
কাদির নীচের দিকের ছড়ার বা ফানার কলাগুলি ক্রমেই ছোট হয় স্বতরাং 


2 


রি . 
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সৰ্ব্মনিয়ে দুই ছড়া বা ফান! কল৷ বাহির হওয়ার পু্বৈই মোচাটি কাটিয়া 
ফেলা কর্তব্য । তাহাতে নৰশিষ্ট কলাগুলি কপেক্ষারুত পুষ্ট হইয় ৰাকে। 

কলার ওঁ পরিত্যক্ত €মাভাগুলি৪ তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। 
ক্বাঠালী এবং বিচি কলার মোচা হৰ্বাদু কিন্ত ইহ! ছাড়া সক্কান্ত আতীর 
কলার মোচা তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। ০ 

এক বৎসরের কলার চাষে দুই বৎসর ফল পাওয়া যায়, স্থতরাং 
দুই৷ বৎসরের হিসাব করিয়া আয়-ব্যয় স্থির করিতে হইবেন প্রতি 
বৎসর এক বি! জমি হইতে অন্যুন ১৫* কাদি কলা পাওয়া যায়, 
স্ৃতরাৎ দুই বৎসরে ৩** কাদি কলার সুলা কম পক্ষে প্রতি কাদি ১. এক 
টাকা হিসাবে ধরিলে ৩** টাক! । খরচ দুই বৎসরে ১৯*৯. টাকার 
উপরে হইবে ন!। কাজেই ছুই বৎসরে লাভ ২+*২ টাক!। চাটিম 
জাতীয় কলার এক একটি কাদি ১॥* হইতে ২৯ টাকার উপরে বিক্রয় 
হইয়া থাকে । এখানে চাটিম, কাঠালী প্রভৃতির চাষ একসঞ্জে করিয়। গড়ে 
১৯ টাকা কাদি ধর! হইল।* 

কলার চাষে প্রত্যেক ছুই সারি গাছের মধ্যে যথেষ্ট খালি জমি পড়িয়া 
থাকে । এ জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া আদ! এবং হলুদের 
চাষ চলিতে পারে। সাধারণতঃ কুষকগণ কলার চাষে এ ছুই ফসলও 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । ইহাতে ও দুই বৎসরে যথেষ্ট লাভ হয়। 

একবিঘা কলার জমির জন্য নিষ্বলিখিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিয়লিৰিত পরিমাণে প্রয়োজন = 

পটাশ--১২ সের। 
গ্রচণোপহোনী ফস্ফরিক এসিড __১২ সের। 

হকুলাল্ল স্ণত্রু-_ বর্ষাকালে কলা গাছের গোড়াতে কেঁচো! লাগিয়া 
এগুলি গাছের এটের ভিতরে প্রবেশ করে। তাহাতে অনেক সময়ে 
গাছের পাতা হরি্রা বর্ণ ধারণ করিয়া গাছ মরিয়া যায় এবং বাচিয়া 
থাকিলেও নিকৃষ্ট ফল ধারণ করে ॥ ইহার জন্য বর্ধার প্রাক্কাল হঈতেই 

ত ভই ছিলাৰ ১৯২৯-২৭ সালের ; অধুনা প্রচলিত আক্ষ-ব্যর নি করিতে হইলে 
প্রতি দক্ষাতে ৪1 ৭ বৃদ্ধি ধরিয়া লইতে হইবে । 





চা 
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গাছের গোড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় ॥ কেঁচোর গর্তের মুখে সরিষার 
স্থান কু ক্র গোলাকার মাটির সুপ দেখিতে পাও যায়,। ১উহার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়। কোদ্দালী দ্বারা এ স্থানের যাটি খনন করিলেই কেঁচো বাহির 
হইয়া পড়িবে। তখন এগুলি একটি: মেটে পাত্রে জড় করিয়া চুণের জল 
দ্বারা মারিয়া ফেলিতে হইবে । 

*যুয়ে” নামক এক প্রকার লাল বর্ণের পিপীলিকা দ্বারাও কলাগাছের 
এরূপ অনিষ্ট হইয়া খাকে। অনেক সময়ে মাটির উপরেও উহাদের 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গতিবিধি লক্ষ্য কর! যায়। এ পিপীলিকার মুখে বিষ 
আছে হতরাং কামড়াইলে বহক্ষণ পর্যন্ত আবাল! যস্্রণ। থাকে। উহা 
কলা গাছের এটেতে' প্রবেশ করিলে ফলন অত্যন্ত খারাপ হয় এবং পক 
অবস্থাতেও কলার মধ্যে শশ্য শক্ত থাকিন্া যায়। এ পিপীলিকার গতিবিধি 
লক্ষ্য করিয়া আক্রান্ত গাছের গোড়া হইতে কোদালীর লাহায্যে উহাদের 
বাহির করিয়া লইয়!, মশালের আগুন ছ্থার! পোড়াইয়া মারিতে হয়। মাটি 
খুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পোড়াইয়া ফেলিতে না পারিলে পুনরায় এগুলি 
মাটির ভিতর প্রবেশ করে স্থতরাং প্রজলিত মশাল হন্তে একজন সম্মুখে 
দাড়াইয়া থাকিতে হ্য়। 

অনেক-সময়ে কলা পাঁকিবার কিছু দিন পূর্কা হইতেই রাত্রিকালে 
জোনাকী পোকা আসিয়া কলার ত্বকের রস খাইয়া যায়। ইাতে কলার 
গায়ে দাদের ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন পড়িয়া কলাগুলি প্রীহীন হয়। 
এ অবস্থাতে রাত্রিকালে তদবির করিয়া জোনাকীগুলিকে মারিয়া ফেলিবে 
থব! সন্ধ্যার পূর্বে কলার কাদি একখণ্ড নেকড়া দ্বার! আবৃত করিয়া 
রাখিয়া প্রভাতে উহা খুলিয়া ফেলিবে । 


লেন্তুজাতীক্র ক্ল (Citrus Fruits, N.0. Rutacew.) 


উজানে সমগ্র লেবুজাতীয় ফলপুলির নিস্্লিশ্বিত ভাবে কয়েকটি 
প্রকারভেদ কর! হইয়াছে :_ 
(১) সাইউরাস্‌ অরেট্টিয়াম (0৮০০৯ 4১57470955)-_কমলা! লেবু । 
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(২) সাইট্রাস্‌ জাপোনিকা (07৮5 757০779)-_জ্াপানী লেবু । 

(৩) সাইট্রাস্‌ ডেকুমেনা (00০৯ 1১০০//:%/৪)__বাতাবী লেবু ৷ 

(6)" সাইট্রাস্‌ এসিডা, (0৮৪, ০i৭*)চুকালেৰু। পাতিলেৰু, 
কাগজী, গোড়া, নারিকেলী প্রভৃতি লেবু এই পর্্যাযতুক । 

(৫) সাইট্রাস্‌ লাইমেট! (Citrus Limেetta)--মিঠালেৰু । 

(৬) সাইট্রাস্‌ লিমনাম (08৮7৯ im৷০০খ%.)--লেবু অৰ্থাৎ সাধারণ 
লেবু যাহা সুস্বাণের জন্ ব্যবহৃত হয়। 

(4) সাইট্রাস্‌ মেডিকা! (C৮০৪ ৫di০৭)--টাবা লেবু! 

উল্লিখিত ৭ প্রকার লেবুর বিবরণ ও চাষপ্রপালী পথ্যায়ক্রমে নিয়ে 
লিখিত হইল :__ 

ক্রসসূলল! (Orange, Citrus Aurantium) 

ইহার সংস্কৃত পধ্যাত্--নারগ্, নাগরঙ্গ, গোরক্ষ ও যোগসার । 

আয়ুৰ্বেদে ইহার গুণাগুণ-_-নারঙ্-_অমরস, অত্যষ্ণবীধ্য, পিত্ত ও 
বাত-নাশক এবং সারক । আর এক প্রকার নারঙ্গ আছে তাহা অম্পঘধুর, 
হৃদয়গ্রাহী, দুশ্র, বায় ও মুখের বিরসতা-নাশক এবং পা, অস্িমান্দ) ও 
রুমিরোগ-নাশক । 

ইহাকে হিন্দুস্থানে--নারাঙ্গা, নারঙ্গী এবং বাংলাদেশে এরুমলা বলে। 
ইহার নারাঙ্গা ও নারঙ্গী নাম সংস্কৃত নারঙ্গ বা নাগরঙ্গ নাম হইতে উৎপক্ন 
কিন্ত বাংলা কমলা নামের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল তাহা অদ্যাপি 
নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণাত হয় নাই । 

কমলার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন জাতীয় কমলার চাষ হইয়া থাকে, তন্মধো খাসিয়া পাহাড়, 
দাৰ্জ্দিলিং পাহাড়, দিলীঅঞ্চল, নাগপুর, নীলগিরি অঞ্চল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

জ্ঞারত্েব্র নিভিজ্বজ্কাতীন্ম ক্কস্তল্লা 

(৯) খাসিয়া কমলা--খাসিয়া, জয়ন্তিয়া এবং লাগা পাহাড়ের কমলা 

খাসিয়া কমলার শ্রেণীকুক্ত । খাসিয়া কমলা সাধারণতঃ সিলেট হৃইয়া 
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রপ্তানি হয় বলিয়া বাজারে উহা সিলেট কমল! নামে পরিচিত। খাসিয়া 
কমলার ন্যায় উৎকৃষ্ট কমলা পৃথিবীর আর কোন স্থানেই উৎপন্ন হয় না 
কিন্তু আন্চর্ে/র বিষয় তত্রত্য অধিবাসিবর্গ এই কমলার চাষের জন্তু কোন 
প্রকার যত্র বা পরিচ্য। করে লা। বলিতে গেলে এক প্রকার বন্ধ 
ভাবেই ইহা বদ্ধিত হইয়া! বৎসরের পর বৎসর ফল প্রদান করিয়া 
আসিতেছে । রীতিমত চাষ ও পরিচধ্যার মধ্য দিয়া এ সকল গাছ বদ্ধিত 
হইতে পারিলে ফল-বিষয়ে যে অধিকতর উৎকধ লাভ করিতে পারে 
তদ্দিবয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। : উল্লিখিত পাহাড়সমূহের স্বাভাবিক চ্ণ- 
বহুল মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে কলমের চার! রোপণ করিয়া ও 
মাতবৃক্ষের স্থন্ধপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

ইহার ফল প্রায় ৩ ইঞ্চি চৌড়া ২৪৯? ইঞ্চি খাড়া এবং ওজন দশ 
হইতে চৌদ্দ তোলা । খোসা পাতল এবং পরিপক্ক অবস্থায় গাঢ় কমল! 
রং বিশিষ্ট । কোষের সংখ্যা সাধারণত: ১* এবং কোষগুলি সদ্‌গন্ধযুক্ত 
ননরমধুর রসঘারা পূর্ণ । by 

(২) ছাঞ্দিলিং কমলা--ইহা খাসিয়৷ কমলারই অশ্যরূপ কিন্ত 
খোসা পুরু এবং স্বাদে ও গন্ধে খাসিয়া কমলা হইতে অপক্রষ্ট । খোসা 
পুরু হওয়ার দরুণ এই কমলা অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে সুতরাং 
দূরদেশে চালান দেওয়ার পক্ষে স্থবিধাজনক | 

খাসিয়া কমলা নি:শেষিত হইয়। গেলে দাঞ্ছিলিংএর কমলা পাকিতে 
আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ মাস পর্যন্ত উহা বাজারে পাওয়া যায়। 

(৩) ভ্রনগর কমলা__এই জাতি চীনা কমলার স্থায় ক্ষপ্র আকার- 
বিশিষ্ট কিন্ত এ কমলার স্যায় মধুর স্বাদবিশিষ্ট নহে, বরঞ্চ অয আশ্বাদ- 
বিশিষ্ট । কুমামুণ ও গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলে এই কমলার চাষ হইয়া 
খাকে। ইহার আদি জন্মস্থান কাশ্মীর । 

(৪) নাগপুরী কমলা__ ইহাকে সাস্তার! নামেও অভিহিত করা হয়। 
এই জাতি আকারে প্রায় ্টনগরের কমলার স্তায় কিন্ত বিশেষ মধুর 
স্বাদবিশিষ্ট। নাগপুর বিশেষতঃ সমগ্র মধ্যপ্রদেশেই এই কমলার চাষ, 
হয়। এই জাতীয় কমলা বৎসরে ছুইবার ফল্যি| থাকে ॥ একবার আম্রের 





ফল ৪২৩ 


সঙ্গে এবং দ্বিতীয় বার পৌষ-মাৰ মাসে। বৎসরে দুইবার ফলে বলিয়া! 
এই কমলা প্রায় বারোমাসই পাওয়া যায়। এই কমলার খোসা পুরু এবং 
অল্প রদবিশিষ্ট। খোসা পুরু বলিয়া বহু দূরবর্তী স্থানে চালান দেওয়ার 
পক্ষে স্ববিধাজ্জনক । 

(৫) চীনা কমলা! (54-7০-৮০৭০) ইহা একটি ক্ষত্ৰজাতীয় কমলা । 
গোলাকার এবং মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট; ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ। 
ভারতবর্ষের মধ্যে সাহারণপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হইয়া থাকে । 

(৬) টেঞ্জেরাইন (0789799)__এই জাতীয় কমল! আকারে ক্ষত । 
ইহা! ২” ইঞ্চি চৌড়। ১॥*” ইঞ্চি খাড়া এবং ওজন « তোলা । স্বাদ মধুর । 
এই জাতীয় কমলার আদি জন্মস্থান ইউরোপ । পাজাব প্রদেশে ইহার 
সর্ধপ্রথম চাষ হয় এবং এ প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য কোন, স্থানে এই 
জাতীয় কমল! দেখিতে পাওয়া যায় না। 

(৭) সেন্ট মাইকেল (58. 3170)591)-_ইহার আদি জন্মস্থান 
ইউরোপ । এই ফলের আকার বৃহৎ । এক একটি ফল গড়ে ১৯ তোলা । 
ইহার খোসা পুক্ত এবং কোষের সহিত সংহত । রসের মাত্রা অল্প কিন্ত 
স্বাদে মধুর | মধ্য প্রদেশে এই কমলার চাষ হইয়। থাকে। 

(৮) মান্টা (1710)--ইহার "আদি জন্মস্থান মাণ্ট। দ্বীপে ।, এই 
জাতীয় কমলার আকুতি গোল এবং বৃহৎ। এক একটির ওজন গড়ে 
২৫ তোলা হইবে । এই কমলার খোসা মন্থণ এবং পক্ষাবস্থায় সবুজবর্ণ 
খাকে, কচি ঈবৎ হরিজ্রাভ হইয়া থাকে। কোষ অপেক্ষাকৃত কঠিন 

এবং সিষ্টন্বাদবিশিষ্ট । লক্ষৌ অঞ্চলে ইহার চাষ দেখা যায়। 

০) মান্টা ওভেল (11৯ 0০০1)__ইহারও আদি জন্মস্থান মাণ্টা- 
দ্বীপে । ইহার গঠন ভিস্বাকার, স্বাদ অনেকটা বাতাবী লেবুর ন্যায় 
কিন্তু মিট । লক্ষৌ অঞ্চলে ইহার চাষ হইয়া থাকে । 

(১০) জাফা (0,0৬)_ ইহার ক্ছাছি জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে । 
ইহার গঠন ডিঙ্বাকার । ৩/*৮ ইঞ্চি খাড়া এবং ৩৮ ইঞ্চি চৌড়া; ওজন 
প্রত্যেকটি গড়ে ১৮ তোলা, খ্যোস৷ অত্যন্ত পুরু, রসের মাত্রা অল্প এবং 
মিষ্ট। এই কমল! এক প্রকার বীজশৃল্য । 





৪২৪ কমলা! লেবু 


(১১) মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean)--ভূমধ্য সাগরের 
তীরবত্তী স্থানে ইহার জন্ম। ইহার গাছগুলি কণ্টকহীন, ফলও 
বীন্হীন । স্বাদ নিতান্ত মন্দ নহে। 

(১২) নেভেল (২৯৮০1)__এই কমলার গাত্রে নাভীর স্যায় গর্ভ 
আছে বলিয়া ইহা নেভেল বা নাভীযুক্ত বলিয়! খ)াত। গোল এবং 
ডিঙ্থাকার এই উভয় প্রকার গঠনের ফলই দেখিতে পাওয়া যায়। এক 
একটি ওজনে গড়ে ২২ তোলা; খোসা পুরু এবং ১৩টি কোযঘুক্ত । 
পক অবস্থায় কোষ গলিয়া যায় । এই কমলা প্রায় বীজহীন। 

(৩): মেগডারিণ (১॥ndএ৮i॥e)--এই কমলার আকুতি চেপ্টা 
২” ইঞ্চি চৌড়া এবং ১৪* -খাড়া এবং গোলাকার খাতবিশিক্ট । খোসা 
মধ্যম রকমের পুরু এবং বিষুক্ত । কোষের সংখ্যা ১*, কোষ রসাল এবং 
মধুর স্থাদবিশিষ্ট। লক্ষৌ এবং দাক্ষিণাত্যে ইহার চাষ হইয়া খাকে। 
দাক্ষিণাত্যে ইহা লাল লাড়ু নামে খ্যাত ৷ 

(১৪) লাডু (1519০ 019//89)_-ইহার আদি জন্মস্থান ছাক্ষিণাত্যে 
এবং ছাক্ষিণাত্যেই ইহার চাষ হইয়া থাকে । এই সকল স্থানে এই জাতীয় 
অধিকাংশ কমলাই অপক অবস্থা মিঠাই প্রস্তুতের কাখ্যে ব্যবহৃত হইয়া 
খাকে। এই কমলার গঠন চেপ্টা, খোসা কর্কশ এবং কোষ হইতে 
বিযুক্ত । ওগ্গনে গড়ে ২* তোল! । পক্ধাবন্থায় ফলের বর্ণ পীত কিন্ত 
কোযগুলি কমলা রংএর, স্বাদে মধুর। ইহার গাছ বছু দর বিস্তৃত 
হইয়। থাকে । অনেক সময়ে এক একটি গাছ শাখ! পল্পব বিস্তার করিয়া 
প্রায় ৪** বর্গফুট স্থানও অধিকার করিয়া খাকে | যাবতীয় কমলার 
মধ্যে ইহার গাছই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 

(১৫) চিন্তা (0/9৮:৯)--ইহার আছি জন্মস্থান পটু'গাল কিন্ত 
কেহ কেহ বলেন ভারতীয় সাস্তার! লেবুই পটু গীজদিগের নিকট চিত্রা 
আখা! প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবিধ ভাষাতত্ববিৎ ডক্টর ভিমক (D৮. 
॥॥১দ০০%) ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে পটু গাল দেশের চিক্রা নামক 
উপত্যকার নাম হইতে ও কমলার নামকরণ হইয়াছে। 

এই জাতীয্ধ কমলা! গাছগুলি বৎসরে দুইবার পুস্পিত হয় কিন্তু দুইবার 


ফল ৪২৫ 


ফলবান্‌ হইতে দিলে ফল স্বভাবতই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত 
নাগপুর অঞ্চলের ক্রষকগণ একবারের পুস্পোদ্গমে ৰাধা প্রদ্নান করে । 
ইহার ফলের ওজন গড়ে ১ তোলা। এই কমলার আবার দুইটি 
প্রকারভেদ আছে । এক প্রকারের খোসা কোষ হইতে বিসুক্ত এবং 
অপর প্রকারের খোসা কোষের সহিত সংবন্ধ থাকে । 
৭:০৯) কেওলা (০০০7)-ইহাও এক প্রকার চিঙ্রা জাতীয় কমলা 
কিন্তু চিত্রার সহিত ইহার ফলের অনেকটা বৈষম্য ছে । এই জাতীয় 
কমলার ওজন গড়ে ১: তোলা। গাছে পীত বর্ণ ধারণ না করিলে 
অর্থাৎ পরিপক না হইলে উহ! অসন্থাদবিশিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত তত্রত্য 
অধিবাসিবর্গ ইহাকে “ টীকা পাকা” বলে । 

(১৭) যোজাস্বিক (॥০৬%৮i৭খ০)--ইহার ফলের আকার বড়, 
ওজন ২৫ হইতে ৩২ তোলা। গঠন বর্ত,লাকার কিন্ত ঈষৎ চাপা। 
খোসা বিশেষ পুক্র নহে কিন্ত কোষের সহিত সংবন্ধ । কোষের উপরি- 
ভাগের পদ্দা দৃঢ় এবং সেইজন্য উহা চুিয়া খাইতে হয়। কোয রসযুক্ত 
ঈষৎ হরিজ্রাভ, স্বাদ মিষ্ট । সাধারণতঃ ইহা মুস্তন্বী নামে খ্যাত। 

(১৮) নারঙ্গী (N*a৷৪৫০) সংস্কৃত নারঙ্গ বা নাগরক্গ শব্দ হইতে 
এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এই জাতীয় ফল ক্ষত্র বর্তূলাকার ॥ এক 
একটি ওজনে ৫ হইতে ৭ তোলার অধিক হয় না। নারীর খোসা 
কোয হইতে বিচ্ছিগ্, কোষগুলি রসাল এবং অয্নমধুর। ' ইহার গাছগুলি 
কাগ্জী ও পাতিলেবুর গাছের ক্যায় খর্ক্দাকার । 

(১৯) দিলী_ইহার জন্মস্থান দিলী, ও স্থান ব্যতীত এই কমলা 
অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় ন!। ইহার খোসা পুরু, কোষগুলি রসহীন এবং 
স্বাদেও নিকৃষ্ট, সুতরাং ইহা নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে পরিগণিত । 

(২*) পুণা-_ইহার জন্মস্থান পুণা অঞ্চলে কিন্ত ইহাও দিলী কমলার 
স্তায় বিশেষত্ব-বঞ্চিত। পুণা অঞ্চল কমলার চাষের জস্থা বিখ্যাত, 
সেখানে লাড়ু, যোঙ্দান্দিক, মেগারিণ প্রভৃতি জাতীয় কমলার চাবই 
অধিক । ba 

(২১) কুর্গ_মহীশূরের অন্তর্গত কুর্গ নগরেই ইহার জস্মস্থান। 

৫৪. 


৪২৬ জাপানী লেবু 


মহীশূর এবং নীলগিরি অঞ্চলে বিস্তৃত ভাবে এই জাতীয় কমলার চাষ 
হইয়া থাকে । এওঁ সকল স্থান হইতে উহা যাত্রাজে রপ্তানি হয়। এই 
কমলা যান্টা এবং সান্তার৷ জাতির সাস্ধ্হ্যে উৎপন্ন । ইহা আকার ও 
ওজনে নাগপুরী কমলার তুল্য; বিশেষতঃ সাস্তারা কমলার অসুরূপ 
জাতি। 

(২২) তিক্ত কমলা (Bitter Oranges বা Seville Oranges)— 
ইহার আদি জন্মস্থান-বিযয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই 


কমলার আছি জন্মস্থান ভারতবর্ষ, আবার কেহ কেহ বলেন চীনদেশ,' 


কাহারও কাহারও মতে ইহা দক্ষিণ ইউরোপ হইতে আগত । ইহার স্বাদ 
তিক্ত সুতরাং ফল হিলাবে ইহা আহারের নিতান্তই অঙ্ুপযোগী। 
সাধারণতঃ ইহা দ্বারা আচার, মোরব্বা (11575581809). ইত্যাদি প্রস্তত 
হইয়া থাকে | ইহার আকুতি মিষ্ট কমলারই অহুক্কপ। এক একটি 
ওজনে ১৫ হইতে ১৮ তোলা পত্যন্ত হয়। ইহার খোসা মন্ছণ এবং পুরু, 
কোষগুলি অত্যধিক অনররসে পূর্ণ । দাক্ষিণাত্যের সেভেরয়, পাচগনি 
প্রত্ৃতি পাহাড়ে ইহা বন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। 


পাশ লেশু_লাইস্রোল্স জাপোন্িব্ক (Citrus 


Japonica) 
(১) জ্বাপারী কামকোয়াট (Kamquat 01৭/৪5) অন্যান্য সকল 


জাতীয় কমল! ক্মপেক্গা ইহা আকারে স্বত্ব । এই জাতীয় কমলা আকারে 


স্থপারি অথবা লিচু হইতে বড় হইবে না। ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে 
অন্কান্ত কমলার চাষ হইয়া খাকে তাহার সর্বত্রই এই কমলার চাষ হইতে 
পারে। বোত্বাই প্রদেশে ইহার বিস্তর চাষ 'আছে। ইহার আকার 
সুত্র হইলেও এক একটি গাছে বহুসংখ্যক কমলা ধরিয়া থাকে । এই 
জাতীয় কমলা কেবল আচার ও মোরব্বাতে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্ত 
সগন্ধবিশিষ্ট লেনুর স্তায় ইহার রসও খাচ্ছে ব্যবহার করা যাত । 2 

হে) জাপানের মিষ্ট কমলা (01/৩9 4.5757505)-_ইহার ফলের 
গঠন গোল এবং চেপ্টা, খোসা কোষ হইতে বিচ্ছিঙ্গ এবং মিই্বাদ- 


ফল ৪২৭ 


বিশিষ্ট । কিনো কলি (Ki৷০ Kn) এবং আন্সিউ (4:55519) এই 
দুই জাতীয় কমলাই জাপানী কমলার মধ্যে মিষট্বাদ-বিশিষ্ট ॥ ইহাও 
ভারতবর্ষের সকল প্রকার কমলা-প্রদ ম্বত্তিকাতে জন্সিতে পারে ॥ 

(৩) জাপানের তিক্ত কমল! (Japanese Bitter Orange)—এই 
জাতীয় জাপানী কমলার ফল বৃহৎ, বর্ধ লাকার এবং দীর্ঘকালস্থাযী । 
ইহার খোসা দৃঢ় এবং কোষ অসসপ্বাপপূর্ণ। ইহার 'অপক্ষ ফল চিনির 
সিরাতে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং এ অবস্থায় উহ! পক্ষতা লাভ করে। 
- এই কমলার খোসা হইতে এক প্রকার স্থগন্ধি তৈল নিঙ্ধাশিত হইয়। থাকে 
এবং উহার খোসা সুগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া গোলাপজল ও কেওড়াজলের স্যায় 
উহা ছারাও সুগন্ধি জল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের অন্তান্ত সমস্ত কমলা-প্রদ 
স্থানেই ইহার চাষ চলিতে পারে ॥ 

৮. মাল সনাধাল্লন। কাম্য 

পাহাড় এবং পর্বতের সাহুদেশস্থ ক্রম-নিষ় মৃত্তিকা! কমলা চাষের পক্ষে 
উপযোগী । সমতলের ২** হুইতে ২*** ফুট উৰ্দ্ধ প্যন্ত এরূপ ভূমিতে 
উৎকৃষ্ট কমলার চাষ হইয়া থাকে । জাতিভেদে সমতলেও ইহার চাষ 
হইয়া থাকে। সমতলে চুপ ও কস্করযুক্ত মৃত্তিকা কমলার চাষের পক্ষে 
[বিশেষ উপযোগী । সমতল ভূমিতে পচা 0:8০) এবং কমলার চাষ এক 
শ্রেণীর মৃত্তিকা সম্পন্ন হইতে পারে 

-. াল্লা উতসাদন্ন__বীজ, ছি জোড় কলম দারা 

কমলার চার! উৎপন্ন হইতে পারে । খাসিয়া ও দার্জ্জিলিং পাহাড়ে বীজের 
চারা দ্বারাই কমলার চাব হয ; তত্রত্য অধিবাসিগন কলম-প্রস্তত-প্রণালী 
অবগত নহে, বিশেষতঃ বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছে ফলের 
পরিমাণ অনেক কম হয় এবং বীজের গাছ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ফল 
প্রদান করে, কিন্ত কলমের গাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এই নিমিত্ত কলমের 
চারা তাহার! পছন্দ করে না। 

বীজের চার! প্রস্তুত করিতে হইলে টাটকা বীজের প্রয়োজন । 
সুপরিপক উত্কুষ্ট কমল! হইতে নিধু এবং নিটোল বীজ সংগ্রহ করিয়া দুই 


A 





৪২৮ কমল! লেবু 


সপ্তাহের মধ্যেই উহা হাপরে রোপণ করিতে হয় । কারণ কমলার বীজের 
উৎপাদক! শক্তি অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। ফল হইতে বাহির করার 
" পর বীন্গগুলিকে উত্তমন্ধপে ধৌত করিয়া রৌজ্রোত্তাপে শুকাইযা লইতে হয়। - 
হাপপন্ল-ছই হাত উচ্চ বাশের মাচা প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার 
উপরে আধ হাত পুরু পুরাতন গোময়-সারযুক্ত গুড়! মাটি বিছাইয়| দিয়া 
হাপর প্রাপ্ত করিতে হয়। খাসিয়া কমলার জন্য পৌষ মাল হইতে ফণন্ধন 
মাস পর্যন্ত হাপরে বীজ বপন করিবার সময় । মোট কথা যে স্থানের কমলা! + 
যে সময়ে পরিপক্ক হয় সেই সময়েই উহার তাজ! বীজ হাপরে বপন করিতে 
হইবে । হাপরে চারি অঞ্ষুলি অন্তর বীজ বপণ করিবে ।  বীজ-বপনের 
পরে প্রতি দিন হাপরে জল সিঞ্চন করিতে হইবে । কমলার বীজ 
অক্ধুরিত হইতে ২।৩ সপ্তাহের প্রয়োজন হয়। হাপরের মধ্যে চারাগুলি 
৩৪ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলে উহা হাপর হইতে উত্তোলন করিয়া! কোন 
একটি ছায়াযুক্ত স্থানে আধ হাত অন্তর রোপণ করিয়া রাখিতে হইবে । 
অরস্থানে ২৩ বৎসর কাল চারাগুলি যত্ব ও পরিচর্যার ছারা বদ্ধিত হওয়ার 
পর উহার! স্থাস্বিভাবে রোপণের উপযোগী হইবে। 
জোড় কলম এবং চোক কলম দ্বারাও কমলার চার প্রস্তুত করা 
যাইতে পানে ॥ . কমলার সমবগীঁয় অর্থাৎ য়ে কোন প্রকার লেবুর চারা 
ঘার! কমলার জোড় কলম ও চোক কলম প্রস্তুত হইতে পারে । 
লোন প্রশ্পালী ও লল্লন্বর্ভী সিজশ্যা_বাকাল 
কমলার চারা-রোর্পণের প্রশস্ত সময় | কফাল্তন হইতে বৈশাখ মাস পথ্যন্তও 
রোপণ করা যাইতে পারে কিন্তু এ সময়ে স্বভাবতঃই বৃষ্টির অভাব হয় 
বলি! চারাগুলি মাটিতে বসিয়া. না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন জল-সিঞ্চনের 
আৰম্থক হয়। t 
অন্তান্ত ফলবান্‌ বুক্ষ-রোপণের প্রণালী অনুযায়ী (২৯২৯২ হাত) 
গর্ত খনন করিয়া পরস্পর ১৬ হাত দুরে চার! রোপণ করিতে হইবে। 
পুরাতন গোময-সার প্রয়োগে ফলের উৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে সুতরাং 
- খনিত ম্বত্তিকার সহিত গোময-সার মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। পরবর্তী 
পরিচথ্যা' অন্তান্ত ফলবান্‌ বৃক্ষের স্তায়। চারার গাছ ৮১ বৎসরে এবং 
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কলমের গাছ ৭/৮ বৎসরে ফলবান্‌ হয়। বৎসরের পর বৎসর গাছ বড় 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে 
প্রায় ১*** কমলা ধরিয়া থাকে । কমলা গাছ সহত্রে প্রতিপালিত হইলে 
১** বৎসর পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকিতে পারে । 

বাহ্তাললী লেনন্লু (Pomelo, Shaddock; Citrus 

Decumana) 
বাতাবা লেবুর আদি জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জে । বর্তমান সময়ে 
ভারতের সর্ধাত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ইহা! প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, 


. এবং বঞ্গদেশে ইহা বাতাবী, জন্থুরা এবং জান্দুরা নামে খ্যাত । সচরাচর 


দুই প্রকারের বাতাবী লেবু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক প্রকার 
বর্/লাকার এবং অন্যপ্রকার নাস্পাতির ধরনের ঈষৎ লক্বা। এক একটি 
বাতাৰী লেবুর ওজন আধসের হইতে দুইসের পর্য্যস্থ হইয়া থাকে। ইহার 
উপরিভাগ কর্কশ এবং পীতাভ সবুজ্জ । এক জাতীয় বাতাবী৷ লেবুর 
অভান্ধরস্থ কোষসমূহের বর্ণ হরিজাভ সাদ! এবং অপর জ্ঞাতীয়ের কোষের 
বর্ণ গোলাপী । কোষযণগুলি অল্পরসযুক্ত এবং স্বাদে অমন অথবা অম্নমধুর । 

ইহার বীজের চারার গাছ বহু বিলম্বে ফলবান্‌ হয় বলিয়া সাধারণতঃ 
পুটি কলম ত্বারাই ইহার চারা উৎপন্স হয়। Co 

-বঙ্গদেশের যে কোন প্রকার উদ্ভানের স্ত্তিকাতেই বাতাবী লেবু 
উৎপন্ন হইতে পারে। পুরাতন গোবর-সার অথবা 'পুরাতন চুণ এবং 
স্বরকী ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বর্ষার প্রারন্ভডে অন্তান্য ফলবান্‌ 
বৃক্ষ-রোপণের প্রপালী অনুযায়ী গর্ভ (২৯২১২ হাত) খনন করিয়া 
১৬হাত অন্তর এক একটি চার! রোপণ করিতে হইবে । রোপণের? 
অন্ততঃ একমাস পূর্বের উল্লিখিত গর্ভের মাটিতে সার মিশ্রিত করিয়া রাখা 
কর্তব্য । পরবর্তী পরিচ্)া অন্তান্থা ফলবান্‌ বৃক্ষের অহুরূপ । 


রঃ সাইট্রোাস্‌ এস্নিড! (Gitrus 4০3৫৪) 


পাতি লেবু, কাগ্জী, গোড়া লেবু বা জামির কিক পয 
ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত । 
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৪৩০ মিঠা লেবু, 

ইহাদের মধ্যে পাতি লেবুর সংস্কৃত নাম-_নিঙ্থুকঠ কাগ্জী লেবুর সংস্কৃত 
নাম__রাজনিস্ৃক ; এবং জন্বীরক, জদ্বীর, দস্ভশঠ এবং জন্ভল এই করটি 
গোড়া লেবু অথবা জামিরের সংস্কৃত নাম । চু 

উল্লিখিত সমস্ত প্রকার লেবুই তীব্র অন্গরসঘুক্ত এবং বিবিধ প্রকার 
গন্ধ ও আকারের সমাবেশ দ্বারা পরস্পর স্বত্ব । 

পাক্তি জেন্তু-_ডিদ্বাকার এবং বঞ্ডুলাকার এই দুই প্রকারের 
পাতি, লেবু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় । সাধারণতঃ এইগুলি বাইক 

" লম্বা, ১॥” ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৩॥ তোলা ওজনের হইয়া! থাকে ।: ইহার 

বন্ধলের উপরিভাগ মস্থণ এবং পক্ষাবস্থায় লীতবর্ণ ধারণ করে। এক একটি 
ছে বহুসংখ্যক ফল ধরিহা খাকে। 

ক্কাগ্জী লেন্বু-_যাবতীঘ লেবুর মধ্যে কাগ্জী সর্বসাধারণের 
নিকট বিশেষ ভাবে আদরণীয়। ইহার গঠন অগ্ডাকার, বঞ্চলের 
উপরিভাগ অপরিপক্ষ অবস্থায় গাঢ় সবুজ এবং পাতি লেবুর তুলনায় 
কিঞ্চিৎ’ অমস্থণ। পক্কাবস্থায় নিপ্রুভ লীতবর্ণ। আকারে পাতি লেবু * 
হইতে ছোট । নর 

পোড়া জেন্তু-_ইহা বঙ্দদেশের কোন কোন অঞ্চলে জামির নামে 
প্রশিদ্ধ। ইহার গঠন কাগ্জী লেবুর স্কায় কিন্তু আকারে ক্পেক্ষারুত 
, বৃহৎ । বন্ধলের উপরিভাগ অমস্থণ এবং গাঢ় সবুজবর্ণ। রস অত্যন্ত অ 
এবং পরিমাণে অধিক | পক্ষাবস্থায় ইহ! ফিকে সবুজবর্ণ ধারণ করে। 

সালিত্কেলী লেন্রু_ইহার গঠন সাধারণ লেবুর স্বায় কিন্ত 
“ আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। মর টে বং অতি বৰ রসের 
পরিমাণ অল্প এবং অনস্থাদযুক্ত । ০ 


সাইড্রাস্‌ লাইসেটা (Citrus 10) 
4 শিলা লেনব্তু 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়-_-মধুকর্কটিকা, স্বাছুলুঙ্গী, 2 ব্য 
আযর্কেদে ইহার গুণাগুণ ইহা লীতবীধ্য, পিত্তনাশক, 775 
দিব ২৮ ও 








ফল ১ ৪৩5 PY 
ইহার হিন্দী নাম-_সধুকাক্ডী এবং মৌকুটি। ইহাকে বাংলার কোন 3 
কোন অঞ্চলে সরবতী লেবু বলে। ইহার আকৃতি অনেকটা! কমলার 


7 এ ঙ্গায়। বন্ধলের উপরিভাগ অতিশয় মস্থণ এবং ফিকে সবুজবর্ণ। রসের 
মাত্রা অধিক ও মিষ্টস্বাদযুক্ত । 


সাইরাস লিসা (Citrus Limonum) . নি 
+ লেনব্ুু বা দেশ্লী লেবু t 
ইহার সংস্কৃত নাম__নিঙ্গু। বদছেশের সর্বত্র ইহা গদ্ধ এবং আমের 
জন্য খান্ডের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ইহার গঠন লবা, ॥ 
বোটার দিক এবং নীচের দ্বিক সু । বিবিধ জাতীয় লেবুর মধ্যে ইহা, 
ধস জন্য প্রসিদ্ধ । ইহার বহুগ্রকার উপঞ্জাতি আছে। এলাচী-গন্ধী, 
দারুচিনি-গন্ধী, আড্রক-গন্ধী প্রভৃতি মশলার গন্ধযুক্ত লেবুও দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্ত স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত লেবুই সর্বত্র সমভাবে আদৃত হইয়া 
এ. থাকে। যে সকল লেবুর বন্ধল পাতলা এবং উপরিভাগ মন্থণ উহাই 
উত্রুষ্ট জাতি-মধ্যে পরিগণিত । 


সাইট্রাস্‌ সেডিক্কা (0it৮৷৪ ০০০ ) টোল লেন্বু, 


& টাবা লেবুর সংস্কৃত পর্যযায়__বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, কেশরী ও ফলপুরক। 
আয়র্কেদে ইহার গুণাগ্ুণ__ইহা। রুচিকর, অমরস, অগ্সিদীপক, লঘু 
4 রক্তপিত্তজজনক । কণ্ঠ, ন্দিত্বা ও হৃদয়শোধক । 
ইহার্/ক্‌ অর্থাৎ খোসাঁ-তিক্ত, গুরুপাক, উক্ণবীধ/, কৃষি, বায়ু ও 
ক্নাশক | 
ইহার শাস-- ৰীৰ্ঘ্যবৰ্ধৰ, শীতবীর্ঘ), গুরু, বাতপিত্র-নাশক । 
“ইহার বীজ_উষ্ণবীর্য, কমি, কফ ও বায়নাশক। গরডপ্রদ ও গুরু । 
“ ইহার পু্প-_বাযুজনক, গ্রাহী রক্তপিত্তনাশক ও লখু। 
ইহার স্বস__শূল, অজীর্ণ, বিবস্ধ, মন্দাপ্নি, কফ ও বায়ু, অরুচি, স্বাস ও 
EB! 
Bet দেশভেদে ইহার নাম__বাংলাদেশে টাৰা, ছোলঙ্গ । হিন্দুস্বানে_ 


চি ৮ 
ৰা 4‘ bd 





৪৩২ ক্টাবা লেকু 
“" বিজোরা । মহা হান । শুক্জরাটে__বীরোরী লিংবু। কর্ণাটে 
_মাধবলা। +ততলক্ষে__দবাকার, মাথোফল।:: উৎকলে--ফলংৰা। 
ফারসীতে--উতরংজ । আরবী--তুরংজ । পু 4 কট 
১৯... টাবা লেরু আকারে অত্যন্ত বৃহৎ, এমন কি এক একটি ওজনে /২ সের 
পথ্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার গঠন লঙ্কা! ধরনের; বন্ধল প্রায় 
১0? ইঞ্চি পুরু । রসের মাত্রা অধিক এবং উহা তিক্ত-স্বাদবিশিষ্ট অপ । 
লেলব্বুন্পস সাধারণ চাস্ৰ--রসযুক্ত এটেল-দো-আ্রাশ মাটি লেবুর 
চাষের পক্ষে উপযোগী । জলাশয়ের উচ্চতীরে জলের দিকে ঈষৎ 
... হেলাইয়া রোপণ: করিলে লেবু, গাছ ুসতিলাভ করে এবং অধিক ফলৰান্‌ 
এ হ্য়। 
£ বীজ, গুটি কলম এবং দাবা কলম দ্বারা লেবুর চারা উৎপঙ্ন করা হুয়। 
5 বীন্দের চারাই হোক আর কলমের চারাই হোক বর্ধাকালে উহা রোপণ 
করিতে হয়। কোন কোন জাতীয় লেবুগাছের শাখ| আযাঢ়-শ্রাবণের 
ঘনবর্ধণের সময়ে রোপণ করিলে তাহ! হইতে শিকড় বাহির হইয়া থাকে । 
অস্কান্থ ফলকর বৃক্ষের চারা রোপণ-প্রণালী অশুযাম্বী (২ %২ ৯২ হাত) 
গর্ভ খনন করিয়া ৮ হাত অস্তর এক একটি চারা রোপণ করিতে 
হইবে।: পুরাতন দালানের রাবিশ এবং গোময়-সার লেবু গাছের পক্ষে , 
বিশেষ উপযোগী । শীতের প্রান্তে প্রত্যেক গাছের গোড়ার পু 
খুঁড়ি শিকড় বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং খর অবস্থায় ছুই সপ্তাহ কাল 
রাখিয়া দিয়া তৎপরে কিছু রাবিশ এবং পুরাতন গোবর-সারণ্ঞ্রয়োগ 
করিয়া শিকড়গুলি পুরাতন মাটিখ্বারা ডাকিয়া দিবে। এইন্ধপে শিকড় 
ঢাকিয়া দেওয়ার পর এক মাস কাল সিহিলি সন 
i গোড়াতে জলসেচন করা আবশ্রক । 
ইচ্ছা করিলে লেবু গাছকে বারমাস ফলপ্রদ্ করা যায়। লেবু 
গাছের পুস্পোদ্গম হইলে উহার অৰ্দ্ধেক পরিমাণ নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
হয়, এরূপ করিলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এ গাছ পুশ্পিত হইয়া ফল 
প্রদান করে। 











7 পেল্লাব্রা ( Guava, Psidium Guyava ; RY 
রি IN. 0. Myrtacem. ) « 
কারার সংস্কাু পথ্যায়_অজীর, মঞ্চুল, কাকোড়ুস্বরিকা । 
আয়ুৰ্কোদে পে্াবার গুণাগুণ--পেয্ারা শীতবীধ্য, স্বাদু, গুরু, রক্তপিত্র 
ও বায়ুনাশক । আঁর এক প্রকার পেয়ারা আছে তাহার আকার ক্ষ, 
উহার গুণ বড় পেয়ারা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নান। 
দেশভেদে পোরার নাম--বাংলাতে পিছারা, পেয়ারা ; সফরী আম, 
সফরী, গরা, গইয়া, আজির; বিহারে--আম্কুড গাবু ; উড়িস্যায়_-পেরা, 
পিডুরি; হিন্দুস্থানে__আমরুৎ, সরিফা। তামিলে--বিল্লয়, গোয়াপঝাম; 
তৈলঙ্গে--ইরাজামপঞ্ড এবং সআরবে--অমক্কদ্‌। কোন কোন স্থানে ইহা 
অধিরসাহির এবং আজিফল নামে খ্যাত । কআধির পেয়ারার সংস্কৃত 
নাম। স্থতরাং এই জাতীয় পেয়ারার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ বলিয়াই 
অসমান হয। 
ক্ুধিতববিদ্গণের মতে পেয়ারার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। 
তথ! হইতে আনীত হইয়া ভারতবর্ষে ইহার চাব হইতেছে । এ বিষয়ের 
সত্যতা-সঙ্ছদ্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ ১৪৯৮ খৃঃ অন্দে 
ক্লাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় কিন্ত ইহার বহপূর্বববন্কী আয়র্ব্বেদ- 
হে সআঅন্ধীর অর্থাৎ পেয়ারার নামোলেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ফাল বিশিষ্ট জাতীয় পেয়ারা আমেরিকা হইতে ভারতে জআমঞ্গানী 
হি ee ছোট জাতীয় পেয়ারা অদ্যাপি সর্বত্র বন্যা অবস্থায় 
দেখিতে পায়! যায । 
আকুতি ও প্রকৃতিগত তারতমা অহ্থসারে পেয়ারার কতকগুলি 
প্রকারভেদ আছে, যথা 
(১) বৃহৎ জাতীয় পেয়ারা (Psidi৷m৷ (:4৯৮%)__বিবিধ জাতীয় 
পেয়ারার মধ্যে উহার আকুতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ; এই জাতীয় পেয়ার স্বাদে 
ও গন্ধে সবিশেষ তৃপ্িকর। এলাহাবাদ এবং তঙ্্িকটবর্তা স্থানসমূহ 
ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে । এদেশে উহা কাশীর পেয়ারা 
নামে বিখ্যাত ৷ 
৫৫. 











৪৩৪ পেয়ারা 


1(২) পিষ্ার পেয়ারা (9৪৯7 G১৭৮৭)-- এই টপৈরারার আবার দুইটি 
প্রকারভেদ আছে । এক প্রকীরের আকুতি ঠিক লেবুর ন্যায় এবং 
বহিরাবরণ মস্থণ ও খড়ের রংবিশিষ্ট; অভ্যান্তরস্থ শস্য সাদা এবং মাখনের 
স্তায় কোমল । ইহার গন্ধ অত্যন্ত মনোরম এবং স্বাদ অতিশয় মিষ্ট । 
এই পেয়ারা এক বৌটাতে একটি মাত্র ফলিয়া থাকে। অন্য প্রকারের 
নাম কাফ্রি পেয়ারা। ইহার আকুতি অসমঞ্রস এবং উপরিভাগ বন্ধুর; 
প্রথমোক্ত প্রকারের পেমারার আক্ুতির সঙ্গে ইহার বিশেষ সামন্ত নাই 
এবং স্বাদে ও গন্ধে উহ! অপেক্ষা নিরুষ্ট ॥ ইহার এক খোকাতে একাধিক, 
ফল ফলিয়া থাকে । 

(৩) লাল পেয়ারা (Red 095%০7)__এই পেঙ্ারার গাছ ও পাতা 
অপেক্ষাত ছোট । পাতার রং গাঢতর, এক খোকাতে একাধিক ফল 
ফলে, ফলের অভ্যন্তরস্থ শস্যের বর্ণ লাল এবং অত্যধিক বীজবিশিষ্ট | 

(5) দেশী পেয়ারা (Psidiom  Pumilam)— ইহার গাছ 


মধ্যমারকুতি। ইহার পাতার আকৃতির ক্ষৃতত্ব হইতেই ইহাকে অস্তান্য '* 


জাতীয়, পেয়ারা হইতে পৃশক করিয়া লওয়! যায়। বর্ধার সময়ে ইহা 


ফলবান্‌ হয়। ফল ক্ষুত্রারুতি, সদ্গন্ধযুক্ত এবং সবিশেষ মিষ্ট কিন্ত বীজে “ 


পরিপূর্ণ । ইহার চাষের জন্য বিশেষ কোন পরিচর্যা করিতে হয় না। ' 

ইহা ছাড়া আরও ৪।৫ জাতীয় পেয়ারা আছে কিন্তু এলি এদেশের 
আবহাওয়ার উপযোগী নহে । * 

সাটি ও চ্াস্ম_প্রায় সকল প্রকার স্ত্তিকাতেই পেয়ারার চাষ 
হইতে পারে কিন্তু বেলে-দো-জাশ মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে সবিশেষ 
উপহোগী। 

বীঙ্গ এবং কলম এই উভয় প্রকারেই ইহার চারা উৎপাদন কর! 
তবে বীন্গের চারা অপেক্ষা কলমের চারাতে ভাল ফল পাঁওয়া 
পেয়ারার পক্ষে গুটি কলমই প্রশস্ত বীঙ্গ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে 


৬ 


হইলে হুপরিপন্ক ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তর সফল 


ৰীঞ্দ অত্যধিক শুক হইয়া হাওয়ার পূর্কেই বপন করিতে হইবে। কারণ 
পযার বীজ বা পুরাতন হইয়া গেলে উহ অঙ্কিত হয় না। 
হস্টীত ০৪ DSS “As « 


৮ 


হট 


# 





+ ফল ৪৩৫৯ 
পেয়ারা ভাসা,এবৎ পরিপক্ক অবস্থাযবান্দতি হুখাদ্য ফল। ইহা সিদ্ধ 
করিয়াও খাওয়া চলে, বিশেষতঃ পেয়ারার জেলী অতি উপাদের। ভারতবর্ধ 
হইতে প্রতি সর বহু পরিমাণ পেয়ারার জেলী ইউরোপে রপ্তানি হয়। 
হাপরের চারা অর্চ্চহস্ত পরিমাণ বড় হইলেই এগুলি হাপর হইতে 
তুলিয়া লইয়া অন্যত্র রোপণ করিবে; পরে এগুলি ২ বৎসর বয়স্ক হইলে 
তথা হইতে উত্তোলন করিয়া স্থাধীভাবে রোপণ করিতে হইবে ॥ অন্যান্ত 
ফলের চারা রোপণের প্রপালী অন্যাযী (২৯২৯২ হাত) গঞ্ভ করিয়া 
এবং সার মিশ্রিত করিয়া ১* হাত অন্তর এক একটি চার! রোপণ করিবে । 
পুরাতন গোময়-সার পেয়ারার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বীজের চারা 
৪. বৎসরে এবং কলমের চারা ২ বৎসরে ফলবান্‌ হইয়া খাকে | অন্যান্য 
পরিচখ্য। পূর্ববলিখিত ফলসমূহের অস্তরূপ । 





লৌঁত (Papaya; Carica Papaya; N. 0. Passifiorem) 
. পেঁপের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকাতে । তথ! হইতে কোন 


" সময়ে এবং কোন সুত্রে সর্বপ্রথমে এদেশে ইহার চাষের প্রচলন হইয়াছে 
The নিশ্চয়কূপে বলা যায় না। বর্তমান সময়ে অত্যুচ্চ পার্বত্য প্রদেশ 


ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই ইহা স্বাভাবিক ভাবে জন্িয়া থাকে। 
পক্ধাবস্থায় ইহা স্বন্থাদ ফলক্কপে এবং কাচা অবস্থায় উৎক্বষ্ট তরকারিরূপে 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

সিঙ্গাপুর. মোল্মিন এবং মহীশ্ুরের পেঁপে আকারে ও স্বাদে সর্ক্মোৎকৃষ্ট । 43 
এ সব স্থানের এক একটি পেপে অনেক সময়ে নারিকেল অপেক্ষাও বড় 
হযু। কাচা পেপের গায়ে আঁচড় কাটিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ আঠা 
নির্গত হয় উহা পেপেন (2০৮17 নামক একটি উৎকৃষ্ট পাচক পদার্থ । 
ডাক্তার কবিরাজগণ উহা! ছারা অজীর্ণের ওষধ প্রস্তুত করিয়া খাকেন। 

বাজারে উহার বিলক্ষণ চাহিদ। আছে। ৮.৯ 

সাটি গু চগাম্য__বীজ হইত পেঁপের চারা, উৎপন্ন করা, হয়। 

ইহার বীজ যেমন সহজে অব্ছিত হগাছও তেমন ভরত বর্চিত হইসা 





৪৩৬ আনারস 
খাকে। প্রথমতঃ হাপরে চারা উৎপাদন করিয়া চারাগুলি > হাত, 
পরিমাণ বড় হইলে স্থানান্তরিত করিবে । স্থাগ্সিভাবে রোপণের সময়ে 
চারার নীচের দিকের পাতাগুলি ছি ড়িয়া ফেলা কর্তব্য । 

রসযুক্ত বেলে-দো-জাশ মাটি পেঁপের চাষের পক্ষে উপযোগী। 
শৃহজাত 'আবঙ্জনা এবং গোমন়-সারপ্রয়োগে পেঁপের গাছ বিশেষ সুতি 
লাভ করিয়। থাকে । 

জোষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে অথব! আধাড়ের প্রথম ভাগে স্থাক্মিভাবে চার! 
রোপণ করিতে হয়। রোপণের ২ মাস পুর্ব পরস্পর ৮ হাত অন্তর গর্ভ 
(১৯১৯১ হাত) খনন করিয়া এ গর্ভের মাটিতে সার মিশ্রিত করিয়া 
রাশিতে হুইবে, পরে প্রতি গর্ভে এক একটি করিয়া চারা রোপণ করিবে। 
বধার সময় বলিয়া চারা রোপণের পরে বিশেষ জলসেচনের আরশ্বাক হয় 
লা। চারাগুলি ৩৪ হাত পরিমাণ বড় হইলে উহার মাথার দিক কাটিয়া 
দিলে গাছগুলি শাখ। বিস্তার করিযা অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। 
রোপণের পরে সন্বৎসরের মধ্যেই পেপে গাছে পুস্পোদগম হয় । : 

পুং এবং স্্ী-তেদে দুই প্রকার পেঁপে গাছ দেখিতে পাওয়া খায়। 
পক্ষ কেবল পুং-পুস্পই ধারণ করে কিন্ত স্্ী-বৃক্ষ শী এবং পুং উদ্ঘবিধ ৮... 
পু্পই ধারণ করিয়া খাকে। পুংবৃক্ষগুলি ফল ধারণ করে না তথাশি। 
বৃক্ষের জ্বী-ফুলে পরাগ-পাতনের (০1117107) স্থবিধার জন্য মাঝে 
মাঝে দুই একটি পুংবৃক্ষ রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য । কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন পুংবৃক্ষের মন্তক ছেদন করিয়া দিলে উহা হইতে যে নৃতন শাখা 
উদগত হয় তাহা হ্ী-ফুল ধারণ করিয়া ফলবান্‌ হইয়া থাকে। 
আনাস ( Pine Apple; Ananas Sativa; 

N. 0. Bromeliacem. ) 3 

আনারস আমেরিকার ফল, পর্তুগীজ বশিক্গণ দ্বারা সর্বপ্রথম 
'ভারতব্ধে ইহার চাষের প্রবর্তন হয় । বর্তমান সমন্তে ভারতের প্রায় সর্বত্র 
ইহার ধিক চাষ হুইয়া খাকে।- 


« 











ফল ্ ৪৩৭ 


সাটি ও চ্গান্ল__সরস বেলে-দো-সআশ মাটি আনারস-চাযের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । এরূপ ম্বৃত্তিকাযুক্ত টিল! ভূমিতে যেমন উৎক্রষ্ট আনারস 
জন্মে, নিয্ন সমতল ভূমিতে তদহুরূপ জন্মিতে পারে না। এই লিমিত্তই 
আসাম ও হট প্রভৃতি অঞ্চলের টিলাবহুল ভুমিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
স্থান অপেক্ষ! উৎকবষ্ট ক্সানারস জন্মিয়া থাকে ৷ ছায়াযুক্ত স্থানের আনারস 
অত্যন্ত অসম্বাদবিশিষ্ট হয়, স্বতরাং উন্মুক্ত স্থানেই ইহার চাষ কর! কর্তব্য । 
চুণ ও গোবর-সার আনারসের চাষের পক্ষে উপযোগী । বিখা-প্রতি 
৩/* মণ চুণ একু ৩:/* মণ গোবর-সার প্রয়োগ করিলে উৎক্বট ফল লাভ 
করা যায়। রঃ 
> ৰীঙ্গ হইতে আনারসের চারা উৎপাদন করা হয় না। ফলের মাথাতে 
এবং গোড়ার দিকে যে সকল ফেঁকুড়ী জন্মে তদ্দারাই আনারসের চাষ করা 
হয়। মাথার চারা অপেক্ষা গোড়ার চারাতেই উতর গাছ জ্বন্মিয়া থাকে । 
উপঘু্পরি মুই ও লাঙ্গল দ্বার। জমি উত্তমন্ধপে প্রস্তুত করি৷ তাহাতে 
খিত সার মিশ্রিত করিয়া পরস্পর ৪ হাত স্তর চার! রোপণ করিবে । 
হ্ৈষ্ট-আযাঢ় মাস চারা-রোপপের প্রশত্ সময় ॥ বসতে দুই বার গাছের 
ড়া কোপাইয়া এবং আগাছা! পরিক্ষার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য 
কোৌনপ্রকার পরিচধ্যা করিতে হয় না। তৃতীয় বৎসর হইতে আনারসের 
ঝাড় বৃদ্ষিপ্রাপ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পঞ্চম বশে এক একটি ঝাড়ে «টি গাছ 
জন্মে । চতুর্থ বৎসরে প্রতি বিদ্ধাতে অন্যুন ৮**.শত ফল পাওয়া যাষ। 
যষ্ট হইতে অষ্টম বৎসরের মধ্যে প্রতি বিঘাতে প্রতি বৎসর অন্যান ২*** 
ফল জস্মিয়া খাকে। প্রথম বধ হইতে অষ্টম বর্ষ পথ্যন্ত গড়ে হিসাব 
করিলে প্রতি বিঘাতে বৎসরে ১+** হাজার ফল পাওয়া যায়। নব 
« বৎসর হইতে ফলন কমিতে আরম্ভ হয় । 
", সিঙ্গাপুরের কুইন নামক আনারসের চাষের পক্ষে বাংলার মাটি. 
“' সবিশেষ উপযোগী । আসামের অনেক চা-বাগিচাতে উহার চারা ক্রয় 
করিতে পাওয়া যায় । হট, করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের “ জলডঢুপী * 
আনারস আকারে ক্ষত্ৰ হইলেও স্বাদে ও গন্ধে উৎক্ব্ট কিন্ত এ সকল স্থান 
ব্যতীত ইহার চাষ করিলে অস্থন্ধপ ফল পাওয়া যায় না। রি 


॥ ০ 





৪৩৮ + লিচু 
আনারসের পাত! হইতে. এক প্রকায় স্বস্থ তন্ধ বাহির করা যায় 
উহা রেশমের সায় কোমল কিন্ত বস্রশিল্ের জন্তু অগ্যাপি উহার প্রচলন 


হয় নাই । 





ভিলচ ( Litchi ; Nephelium Litchi; 

N. 9. Sapindacem ) 
লিচুর আদিস্থান প্রাচীন চীনসাম্রাজ্্যের অন্তর্গত লুচু দ্বীপপুঞ্জে । 
খুব সম্ভব লুচু হইতে সর্বপ্রথণ এদেশে আনীত বলিয়াই ইহ! লুচুর অপভ্রংশ 
লিচু নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । পর্ভ্‌ গীজ অথবা ইংরেজ বণিক্গণ 

দারা সব্বএ্রথমে ইহা ভারতে আনীত হইয়াছিল। 
লিচুর বীঞ্জের চারাতে ১৫২৯ বৎসরের পুর্ব্বে ফল ধারণ করে না। 
বিশেষতঃ বীজজাত বৃক্ষের ফল মাতৃবুক্ষের সমপ্ধণবিশিষ্ট হয় না। এই 
নিমিত্ত লিচুর চাষের জন্য কেহই বীজের চার। রোপণ করে ন!। লিচুর 


-চাযের পক্ষে গুটি কলমই ব্যবহৃত হইঘ। খাকে। আজকাল কলম- 


ব)বসায়িগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে লিচুর গুটি কলম বিক্রয়ের জন্য মজুদ 
থাকে । বযার প্রারণ্ডে পদ্লীগ্রামের বাঙ্জারে-বন্দরেও এখন ইখেষ্ট লিচুর 
কলমের আমদানী হইতে দেখা বায়। ৮ 

আজকাল বাংলার সর্বত্রই অল্রবিস্তর লিচু জন্সিয। থাকে ॥ 
মজঃফরপুর এবং স্বারভাঙ্গ। উৎকুষ্ট লিচুর জন্ত বিখ্যাত । এ সকল স্থানের 
স্বত্তিক। ও আবহাওয়া লিচুর চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ ছুই 
স্থানের লিচু যেমন স্থস্থাছ্ু তেমনই শাসবহুল। বাংলাতে ক্ষচিৎ কোন 
কোন উদ্যানে এন্ধপ উৎকষ্ট লিচু দেখিতে পাওয়া যাত । 

যে সকল উদ্যানের জমিতে অক্ান্য ফলকর বৃক্ষ তাল জন্মে তাহার 
সৰ্ব্মত্রই লিচু জন্সিতে পারে। গুটি কলম বৃক্ষচ্যুত করার পর প্রথমতঃ 
হাপরে রোপণ করিয়া রাখিতে হয় । রীতিমত পরিচর্যার ফলে হাপরে 
চার! বলিয়া গেলে হ্যৈষ্ট-আবাড় মাসে অর্থাৎ বহার প্রারস্তে স্থারিভাবে 
রোপণ কর কর্তব্য । কলম-ব্যবসামিপণের নিকট হইতে ক্রয় করা কলমও 
এরূপ প্রথমে হাপরে বসাইয়া পরে স্থায়িভাবে রোগণ করিবে। লিচুর 


৮ এটি 





ফল ৪৩৯ 


+ ৰ 
প্রত্যেকটি কলম ২-1২৫ হাত দূরে রোপণ করা রিধেয়। লিচুর পক্ষে 
'অস্থি-সার বিশেষ উপযোগী সুতরাং অন্মান্ত ফলকর বৃক্ষের রোপণ-প্রণালী 
অঙ্গযায়ী গর্ খনন করিয়। এ গব্যের মাটির সঙ্গে /২ সের পরিমাণ অস্বিচূর্ণ 
এবং কিছু পুরাতন গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া দিবে। অস্বিচূর্ণের অভাব 
হইলে কয়েক খণ্ড অস্থি গর্ভের তলদেশে ফেলি ততুপর্রি পুরাতন গোময়- 
সার-মিশ্রিত মৃত্তিক। দ্বার! গর্ভ পূর্ণ করিছা লইবে । 

কলম স্থায়িভাবে বসাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহ্াদিগপকে রক্ষার জন্য 
বেড়ের বন্দোবস্ত করিয়| দ্বিবে। রোপণের পরে ৩৪ বৎসরের মধ্যে 
লিচুগাছে মুকুলোদ্গম হইয়া থাকে । কোন কোন স্থানে দুই বৎসরেও 
মুকুলোদ্গম হয় কিন্তু ৪ বৎসর বয়স পূর্ণ না হও পথ্যন্ত মুকুলগুলি নষ্ট 
করিম দেওয়া! কর্তবা, অন্যথ! অপরিণত বলে বৃক্ষ ফলবান্‌ হইলে উহ! 
ভবিস্যাতের জন্য অকপ্মণা হইত যায়। 

বসন্তের প্রারস্ডে লিচু গাছের সুকুলোদ্গম হয় স্থতরাৎ পৌষ মাসে 
অন্যান্ত ফলবান্‌ বৃক্ষের স্তায় ইহার গোড়ার মাটি খনন করিয়া ২৩ সপ্তাহ 
শিকড় বাহির করিয়| রাখিবে এবং এ সময়ে কিছু মৎ্স্ত-সার মাটির সঙ্গে 
মিশ্রিত করিয়া সেই মাটি ছারা শিকড় ঢাকিয়া দিবে ॥ সাধারণতঃ + 
পুঁঠা মাই লিচু গাছের সারের পক্ষে বিশেষ উপযোঠ) এবং উহা 
অন্যান্য মাছের তুলনায় সুলভ । 

জ্ষ্ঠ মাস হইতে লিচু পাকিতে আরম্ভ হয়। লিচু পাকিলে উহার 
উপরিভাগ লাল হয় এবং ভিতরের শাস দ্বারা আঁঠি ঢাকিয়া যায়। 
শুধু বহিরাবরণ লাল হইলেই যে লিচু স্থপক্ক হইবে এমন কোন কথা নাই, 
বহিরাবরণ লাল হওয়ার পরও ঘে পধ্যস্ত উহার স্বাদের পুর্ণতা-প্রাপ্ধি 
না হয় সে পর্য্যন্ত উহা চত্বন করা উচিত নহে । 

দ্িবাভাগে কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী এবং রাত্রিতে বাছুর ছারা 
সৰধত্রই লিচুর সবিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়, এইজন্য লিচু পাকিবার পূর্বেই 
সম্পূর্ণ গাছটি জালছার! উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য । ৬ 
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৪৪০ ॥ আতা 


আনাতা ( Custard 42015374300, 540855058, ; 
N. 0. 48450596595. ) 
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায_-আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ও বহুৰীজ। 
দেশভেদে নাম-_বাংলাতে_-আতা/ হিন্দীতে সরিফা ও মহারাষ্টে 
সিতাফলীচে ঝাড় । 
আয়র্কেদে আতার গুণাগুণ_আতা তৃল্রিজ্নক, বল ও পুষ্টিকারক, 
শীতল, মধুররস, গা, রক্তবর্্ধক ও শ্লেম্সা-জনক । 
ইহার আদি জন্মস্থান এশিয়া মহাদেশে । আমেরিকাতেও ইহা প্রচুর 
পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে সর্বত্র ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 
পূর্ঘরন্ের ভাওয়াল এবং মধুপুরের জঙ্গলে অদ্যাপি বন্যা অবস্থায় আতার 
গাছের অস্তিত্ব বর্তমান রহিয়াছে। 
" ইহার ফুল পীতাভ সবুক্গ বর্ণের এবং বেশ স্বস্বাণযুক্ত। ফলও 
. তদহুরূপ স্ুত্রাণ-বিশিষ্ট। এক একটি বড় ফলের ওজন ১ পোয়া পথ) 
হইয়া থাকে। ফল যেমন স্থমিষ্ট তেমনই স্বস্বাদ্‌ । এই ফল কীঠালের 
্কায় পুণ্ডীফল-(০০ll০০৮০ {70i8) পৰ্যায়তুক্ত । 'অপধ্যাণ্য কলন-হেতু 
“ইহার শাখা যখন নীচের দিকে নামিয়া পড়ে, তখন ওঁ শাখাসকলের 
অবলম্বনের জন্য উহার নীচে বাশ কিংবা এক্ূপ অস্ত কিছু সংযোগ করিয়া 
দিতে হয়। আতা পাকিলেই ফাটিয়া যায়, তখন কাক, বুলবুল প্রভৃতি 
পাৰীতে উহা খাইয়া ফেলে স্বতরাং ফল পাকিতে আরম্ভ হইলেই গাছের 
উপরিভাগ জাল ছার! ঢাকিয়া দেওয়া কর্তবা । আআতাগাছ আকারে 
বিশেষ বড় হয় নাঃ অধিকাংশ গাছের ফলই হাতে লাগাল পাওয়া যায় 
এবং এ অবস্থায় শাখাসহ ফলগুলি চট অথবা নেক্‌ড়া ছার! বাধিয়া 
রাখিলেও চলে । 
বীঙ্দ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয় এবং ৩৪ bys sed 
ফলবান্‌ হইয়া থাকে, স্বতরাং ইহার অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন 
হয়না। 





কিক, ৪৪১ 
হাপরে স্থপক ফলের বীজ স্বারা চারা জন্মাইয়া বর্ষার প্রারস্ডে ১৪ হাত 
অন্তর স্থাগ্সিভাবে রোপণ করিতে হয়! চুণ ও কাকরযুক্ত দো-আআশ 
মৃত্তিকা আতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । প্রায় সমস্ত ফলকর বৃক্ষের 
উদ্যানের সুত্তিকাতেই আতার চাষ হইতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার 
এবং কান্তিক মাসে আর একবার ইহার ফুল ফুটে এবং অধিকাংশ গাছেই 
বৎসরে দুই বার ফলন হয়। বর্ধা অপেক্ষা শীতের ফলন কম হয়। 
পুরাতন চুণ, হরকী এবং গোময়-সার ইহার বর্ন ও ফলন-পক্ষে বিশেষ 
সহায়তা করিয়া খাকে । 


লোন! ( Bullock's Heart; Anona Reticulata; 
N. 0. Anonacem. ) 


ইহ। আতা-জাতীয় অন্ত এক প্রকার ফল। হিন্দীতে ইহাকে রামফল 
বলে। আতার উপরিভাগ বন্ধুর কিন্ত ইহার উপরিভাগ মস্থণ এবং ঈষৎ, 
রক্তাত সবুজ । বৃষের ভ্বৎপিপ্ডের আকুতিবিশিষ্ট বলিহা ইংরেজীতে 
ইহার বুলক্স হার্ট (ull০০%%৪ Heart) নামকরণ হইম্বাছে । আতা 
অপেক্ষ। ইহা আকারে কিছু বড়। ভারতবর্ষের এক পাঞ্জাব প্রদেশ ব্যতীত 
সর্বত্রই ইহ! প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । ইহার গাছ আতা গাছ 
অপেক্ষা কিছু বড় হয় এবং ইহার কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা 'অপেকাককত 
দৃঢ়। ইহার শাখার বল হইতে রঙ্ছ প্রস্থতের উপযোগী এক প্রকার 
আঁশ বাহির হইয। থাকে । আতা অপেক্ষা! ইহার ফলন, অধিক হয়। 
কিন্ত ইহ। আনার সাপ তত সুমিষ্ট ও হুন্থাছ নহে! 

ইহার চাষ-প্রণালী, মৃত্তিকা, সার এবং অন্কান্ত পরিচর্যয। ঠিক আতার 
অরূপ, । 


৯ , 
A 





88২ তুত 


কু ত ( Mulberry ; Moris. Indica, Morus Alba, 
Morus Nigra N. 0. Urticace®. ) 








ভুতের সংস্কৃত পথ্যায়__গাজেরুক, কর্কটক, কারক, মগলঞিক এই 
কয়টি গাঙ্গেরুক নামক তু তের সাস্ত নাম। আর. এক প্রকার তুত্ের 
পধ্যায়_তোছন, ক্রন্দন, মুগবিটসনূশ । 

সআযূর্বেদে তুতের গুণাগুণ_পক গাঙ্গেকক রোচক, গুরুপাক, বায়ু ও 
রক্তপিত্র-নাশক। কাচা তু ত, গাঙ্গেক ও তোদন--অ্য্রস, উদ্চবীধা, 
পিত্তজনক । 

দেশতেদে তু তের নাম--বাংলাতে তু'ত, হিন্বীতে-__-সহতু ত, তুত। 
মহারাষ্ট্রে_তুতে, বঙ্গরলি। তৈলঙ্দে-_কদ্বলিচেট । তাখিলে__মধুকটর- 
ইচেড়ি । কোঙ্কনে_ তৃতীচীংফলেং ৷ গুজরাটে--সেতৃত্, তৃত। ফারসীতে 
__সাহতুত, তৃত তুর্শ। আরবীতে--তৃত হামিজ। 

উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানে তুঁতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে মোরাস এলবা 
(Morus Alba), মোনাস ইত্ডিকা (Morus 14108) ইত্যাদির এদেশে 
চাষ প্রচলিত আছে, কিন্তু মোরাস নাইগ্রা (১০০৪ i৪1৭) বা বিলাতি 
তু ত বা কাল তু ত এদেশের সকল স্থানের আবহাওয়া সহ! করিয়া ফলবান্‌ 
হইতে পারে না। এই বিলাতি তত বা কাল তুঁতের ফল দেশীয় তত 
অপেক্ষা আকারে ও স্বাদে উৎুষ্টতর । 

"আমাদের দেশে রেশমকীট পালনের জন্যই তুঁতের অধিক চাষ হইয়া 
খাকে। কোন কোন উদ্ানে সথ করিয়া কেহ কেহ তু ফলকর বৃক্ষ 
হিলাবেও লাগাইয়া থাকেন । 

(১) মোরাস এল্বা (১1০৪৪ 4৮9) বা শ্বেত তুত__পাঞ্জাব প্রদেশ, 
উত্তর পশ্চিম হিমালয় এবং তিব্বত দেশে ইহা অধিক জন্মিয়া থাকে । 

টা মোরাস্‌ ইত্তিকা (19798 770758) বা দেশী তু ত--এই ভুত 

কাশ্মীর, "আসাম, বাংল! ও ব্রক্ধদ্েশে অধিক জন্মে । ইহার 
8 যায় ও বসম্তে নূতন পত্রোদগম হয় । 07 
ইহার ফুল ধরে এবং বর্ধাকালে ফল পাকে । 





৬ ঠা ধা ৪৪৩ 

পুর্কেছি বল। হইয়াছে বে টসাধারণতঃ রেশমের কীট পালনের জন্যই 
এদেশে বিকৃতভাবে ভু তের চাষ হইয়া থাকে । ফলের উদ্দেশ্বেও কোন 
কোন উদ্চানে ইহার বিস্তর চাষ হয়। 

মাটি ২ রসমুক্ত এঁটেল-দো-আাশ মাটি তুঁতের চাষের পক্ষে 
উপযোগী । বধ! অন্তে অর্থাৎ আশ্মিন-কান্ডিক মাসে জমি একবার গভীর 
ভাবে কোন্লাইযা! লইয়। তৎপরে উপযুক্ত লাঙ্গল ও মই দ্বারা জমি প্রস্বত 
করিয়। লইবো 

চ্াজ্ম :-_তু তের কষ্ঠি 5 শাখাহ্বারাই উহার চারা প্রস্তুত হইয়া খাকে। 
তু তের অর্দ্ধপক্চ শাখ। কাটিয়া লইয়া কতকঞ্জলি একসঙ্গে আঁটি বাধিয়া 
লইতে হথ। পরে এ আঁটি পুকুর কিংবা অন্ত কোন প্রকার জলাশয়ের 
তীরস্থ কদ্দমের মখ্োো পুঁতিয়া রাখিহ। মাঝে মাঝে জল সিঞ্চন করিবে। 
ও অবস্থাহ মাসেক কাল পাকিলেই শাখাণ্ডলির গ্রন্থি হইতে নূতন কুঁড়ি 
উদগত হইবে। তথন এ কুঁড়িযুক্ত শাখ। ২৷৩ টি এক সঙ্গে লইয়া দুই হাত 
অন্তর ১ ফুট গভার ভাবে রোপণ করিয়া! যাইবে । চারাগুলি উত্তমরূপে 
মাটিতে বলিয়৷ ন। যাওয়। পযন্ত সপ্জাহে ২ বার জল সিঞ্চন করিতে 
হইবে। ইহার পর গাছগুলি যখন একহাত পরিমাণ বড় হইবে, তখন 
একবার সমস্ত ক্ষেত্র ডুবাইয়া দিঘা বিশেষভাবে জললিঞ্চন করিতে 
হইবে। একূপে জলসিঞ্চনের সপ্তাহ কাল পরে কোদাল স্থারা আমির 
আঁচট ভাঙ্গিয়া গিয়া গাছগুলির গোড়াতে মাটি চড়াই দিতে হইবে। 
গাছ বড় হইয়৷ গেলে আর বিশেষ জলপিঞ্চনের আবশ্রাক হয় না; 
তবে মাটির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক মাস কি দেড় মাস অন্তর জল 
সিঞ্চন করা কর্তব্য। 

পু্করিনীর তলার মাটি ৩ু.ংতর পক্ষে উৎ্কুষ্ট সার। প্রতি ৰৎলর 
বৈশাখ-জা্ঠ মাসে ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করিয্না গাছের গোড়াতে 
কদ্দম-সার প্রয়োগ কর। কর্তব্য ॥ এ কদ্দম শুকাইয়। গেলেই কোদাল দ্বারা 
মাটির সঙ্গে মিশাইা দিতে হয়। (১৯২ পৃঃ আঙ্টব্য )। 





888 কালোজাম 


কৰাল জাম ( Eugenia Jambolana ; 
N.0. Myrtacew. ) 


কালো জামের সংস্কৃত পর্য্যায_-মহাজদব, রাজন, মহান্কন্ধা, বৃহংফলা 
এই কয়টি মহাজস্বর নাম। ক্ষ্্জন্বু, বীরপত্রা, মেঙ্ছাভা, কামবল্লভা এই 
কয়টি ক্কৃত্বজন্বর লাম | নাদেযী, ক্ষত্রফলা এই ছুইটি বনজগুর নাম । 

আঘুর্কেছে ইহার গুণাগুণ__জন্দু_মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, পিত্ত, ব্রণ ও 
রক্তদোষ-নাশক | রাজজন্দু_স্থাদ্ধ, বিষন্তজনক, গুরুপাক ও রুচিকর। 

দেশভেদে কালো জামের নাম--বাংলাতে কালো জাম, কাল! জাম । 
হিনুস্থালে_দ্াসুন, বড়ী জামূন। মহানাষ্ট্ে_খোর জাত্ুল, নদীজান্তূল। 
'কোম্ধন দেশে--বাজিলে। গুজরাটে--রাজ্জজ্জান্থ, বরণাং, বেলরোপাজাঘু। 
কর্ণাটে--নীরনে বড়ি। 

এদেশের সর্বত্রই কালে! জামের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কালো 
জামের গাদ্ধ সুবৃহৎ এবং সারবান্‌, গ্ুতরাৎ কাষ্ট হিসাবেও ইহার যথেষ্ট 
আদর আছে। কালো জাম যেমন সদ্গন্ধযুক্ত তেমনই হম্থাছ, কাজেই 
ফল হিসাবেও ইহার আদর যথেষ্ট । তথাপি এদেশে রীতিমত ইহার 
চাষের প্রচলন নাই । ছায়াপ্রদ বৃক্ষ হিসাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
রাজবস্যের ছুই পার্খে ইহ! রোপিত হইয়া খাকে । কলিকাতার বাজারে 
কালো জামের চাহিদ! নিতান্ত অল্প নহে। 

উচ্চ অথচ 'অল্প-রসযুক্ত দো-্বাশ মৃত্তিকা কালো জামের পক্ষে 
উপযোগী । বীজ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয় । জোট-আযাঢ় মাসে বীজ- 
বপনের সময়। শ্রেশীবন্ধভাবে রোপণ করিবার আবশ্যক হইলে ন্মস্ততঃ 
২৫ হাত অন্তর এক একটি চারা রোপণ করা কর্তবা । রোপণ-প্রণালী 
অন্যান বড় ফলবান্‌ বৃক্ষের অহুক্কপ । চৈত্র মাসে ইহার পুশ্পোদগম 
হয় এবং জো হালের শেষ হইতে ফল পাকতে আরম্ভ করে। ইহার 
জন্য বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক হয না। 








“৮ ফল ৪৪৫ 


পোলা ভাস ( Rose Apple; Eugenia Jambos ; 
N.0. Myrtaces ) 


গোলাপ জানের গাছ মধ্যমাক্কতি । পাতার গঠন করৰীর পাতার 
ন্যায় কিন্তু অগ্রেক্ষাক্ূত চৌড়া। গাছপ্তলি পত্রে ও পলপবে শ্বভাবতঃই 
স্থশোভন। ইহার জন্মস্থান ভারতবর্থে এবং ভারতবর্খের সর্ব্মত্র ইহার 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । ফলগুলি মনোমুদ্ধকর, রসাল এবং গোলাপ 
জলের গন্ধবিশিষ্ট। উহার অভান্তর ফাপা এবং একটি গোলাকার 
ৰীঞ্জবিশিষ্ট । পৌষ-মাঘ মাসে এই গাছ কুহুমিত হয় এবং জৈচষ্ঠ-আবাঢ় 
মাসে ফল পাকে। 

উচ্চ অথচ রসযুক্ত দো-আশ ম্বত্তিকা গোলাপ জামের পক্ষে উপযোগী । 
জলাশয়ের তীরে ইহার গাছ সবিশেষ প্রুঠি লাভ করিয়া খাকে। গুটি 
কলম এবং বীঙ্জ দ্বারা ইহার চারা উৎপন্ন হয়। বীন্দের গাছ অপেক্ষাকৃত 
বিলম্বে ফলিয়া খাকে । বৈশাখ-চ্যোষ্ট মাসে কলম বাছিলে এবং রীতিমত 
বৃষ্টি থাকিলে এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যেই কলমের শিবড় বাহির হয়। 
বর্ষার সময়ে কলম অথবা চারা-রোপণ বিধেয়। পরস্পর ১৬ হাত দূরে চারা 
রোপণ করিকে। রোপণ-প্রণালী এবং পরিচর্যা অন্যান্য সাধারণ ফলবান্‌ 
বৃক্ষের অরূপ । 


জ্জাসক্রু্ল ( Malay Apple; Eugenia Malaccensis $ 
N.0. Myrtacew ) 


জামরুলের আদি জন্মস্থান ভারত মহাসাগরীয় স্বীপপুঞ্জলমূহে 
বৰ্তমান সময়ে এদেশের সর্বত্র ইহা প্রচুর পরিমাণে জস্মিয়া থাকে । সাদা 
এবং লাল ভেদে ছুই প্রকার জবামক্তল দেখিতে পাওয়া 'যায়। এই ফলের 
আকুতি যেমন মনোহর, স্বাদে তদহুর্ূপ রসনা-ছুষ্থিকর নহে, তথাপি 
জলের স্যায় তরল রসযুক্ত এবং হুগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া গ্রীষ্ম ্থতৃতে ভোজনে 
আরামপ্রদ 





৪৪৬ আশফল 


জামরুল গাছে মাঘমাসে একবার কুল হয় এবং ' গ্রীষ্ম খতুতে ফল 
পাকে; এ ফল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরার পুষ্পোদগম হইয়া পুনরায় 
ফল "ধারণ করে। এইরূপ ক্রমাগত কয়েক মাস এক একটি গাছে 
অপর্যাপ্ত ফল ধারণ করিয়া থাকে । 

প্রায় সকল প্রকার উদ্যানের মাটিতেই জামরুল গাছ জন্মিতে পারে । 
বীক্ধ এবং গুটি কলম দ্বার! ইহার চার! উৎপন্ন হয়। আষাঢ-শ্রাবণ মাসে 
খন বর্ণের সময়ে ইহার শাখ! রোপণ করিলেও অনেক সময়ে উহা হইতে 
শিকড় বাহির হইয়া মাটিতে বসিয়া ঘায়। 

ৰীঞ্জের চারাই হোক আর কলমের চারাই হোক বর্ধার সময্ধেই 
স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হয়। ন্মন্যান্ত ফলবান্‌ বৃক্ষের চারা রোপণের 
প্রণালী যায়, ১২ হাত অন্তর (২৮২৯২ হাত) গর্ভ খনন করিয়া 
তাহাতে চারা রোপণ করিবে । গার্ডের মাটির সঙ্গে কিছু গোবর-সার 
মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্তবা। পরবর্তী পরি5ধ)1 অন্যান্য ফলবাল্‌ 
বৃক্ষের শ্বায়। 





স্ণহক্তন ( Nephelium Longana ; 

N.0. Sapindacem ) 

ইহার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ কিন্তু চীন ও কোচিনচীনে ইহার 
রীতিমত চাষ হইয়া খাকে। এদেশে মাকে মাঝে ইহার গাছ দেখিতে 
পাওয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠে ইহার চাষ আজকাল সামান্ক 
প্রচলিত হইতেছে । কলিকাতায় ইহার চাহি! আছে। আযাঢ় মাসে 
ইহার ফল পাকে । ফলগুলি ছেলেদের খেলিবার মারবেলের প্যায় বড় । 
ফলের খোসা অনেকটা কপিশ রংএর । ইহ। আঙ্গুরের ব্যায় খোকায় 
োকায় ফলিয়। থাকে । ফলের শক্ত ভাগ দেখিতে ঠিক লিচুর স্যার 
এবং অল্প-মিষ্ট-স্বদ-বিশিষ্ কিন্ত পিচুর নাথ গন্ধবুক্ত নহে। 

ইহার চাকপ্রপালী ঠিক লিচুর অস্ুর্ূপ ) 





ফল ৪৪৭ 
আজ্তলঙ্না। (Phalsa ; Grewia Asiatica 7 N. 0. Tiliacem.) 


ফলসার সংস্কৃত প্যান পক্ধবক, পরুষ, অল্লাস্থি ও পরাপর । 

দেশভেদে লাম__বাংলাতে-_ফলসা, হিন্দীতে--ফলুহে, কফরষ। ; 
মহারাষ্ট্ে_-পর্পকা। কর্ণাটে--বেটহা ও ততলঙ্দে__পুটিকী । & 

'আামুর্ধেদে ইহার -গুণাগুণ_ব্দপক ফলস! অসকষযায়রস, পিতবপ্ধক 
এবং লঘু; পক্ষ ফলস। ফল-__শীতবাধ্য, বিষ্টভ্ভী, পুষ্টিকারক ও আহা 
এবং পিত্ব, দাহ, রক্তদোষ, জর, ক্ষ ও বাযুনাশক । 

ফলসা ক্র ক্র অসমধূর মুখরোচক ফল । ইহার ফল হইতে লী 
ও সরবৎ প্রস্তুত করা যায। এদেশে সর্বত্রই ইহা জন্সিতে পারে । 
মৃত্তিকা, সার-প্রছোগ ও যয়ের তারতম্য অস্থসারে ফলের সৌগন্ধ ও শাসের 
পরিমাণ স্বাস-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। +. 

ইহার চারা! বর্ধার সময় বীজ ও দাবা কলম হইতে উৎপন্ন করা বোয়। 
ভূমিতে ৩ হইতে ৩৫* হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয্ব। গাছ বসি 
গেলে যদিও জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না কিন্ত শুখা বা খরার দিনে মাঝে 
মাঝে জল সেচন করিলে ফলনের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ফল উঠিয়া 
গেলে গাছের ৩1৪ হাত ব্দবশিল্ট রাখিয়া ছাটিয়া দিতে হয়। 


বল্লাক্নুভদ (Water Melon ; Citrullus Vulgaris 
N. 0. Cucurbitacew.) 


ইহার সংস্কৃত নাম--কালিন্দ । 

তরমুজের সংস্কৃত পথ্যায়__কালিঙ্গ, কবীঞ্জ, কলিঙ্গ, ফলবর্ত্ল । 

আয়র্কেদে তরমুজের গুপাঞ্খণ_তরসুজ মল-সংশগ্রাহক, দৃষ্টিশক্কি, পিত্ত 
ও শুক্রলাশক, শীতল ও গুরুপাক । পক্ষ তরমুজ উষ/বীধ/, ক্ষারসংযুক্ত, 
পিত্তজনক, কফ ও বায়নাশক । 

দেশভেদে তরসুজ্জের লাম-_বাংলাতে-_তরসুজ্জ ; হিন্দীতে _তরবুজজ ৮ 
উৎকলে-_তরপুজ; মহারাষ্ট্রে-কালিঙগড়॥ গুজরাটে_-তরবুচ; কর্ণাটে_ 





৪৮ তরমুজ 


কৌড়ৈ ; তৈলঙ্জে--তরবুজ্ঞংপুচ্চকায়া ; ফারসীতে-_হিন্দবাসা ; আরবীতে 
_বত্তিখ হিন্দি । 

স্থানীয় আবহাওয়ার উপরে তরমুজের চাষ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। 
ইচ্ছা করিলে এবং উপযুক্ত পরিচধ্যা করিলেই যে কোন স্থানে আশাহুরূপ 
তরসুক্র উৎপাদন করা যায় না। তবে প্ররুষ্ট প্রণালী অবলঙ্ছন করিয়া 
ক্রমুজের চাষ করিতে পারিলে এ বিষয়ে অনেক উৎকধ সাধন কর! 
যাইতে পারে । পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান ও পূর্ববঙ্গের গোয়ালন্দ অঞ্চলে 
ভাল তরমুজ ক্ষন । 

স্নার্টি-_সাধারণতঃ নদীর চর এবং পলিপড়া ভূমিই তরমুজের চাষের 
পক্ষে উপযুক্ত । এটেল এবং অধিক রসযুক্ত জমিতে তরসুজের চাষ করিয়া 
'্সাশাঙ্গ্রূপ ক্রুতকাধ্য হওয়া যায় না। 

চাম্_কাগ্িক মাসে জমি হইতে জল নামিয়া গেলে ৪1৫ হাত 
অন্তর ১ হইতে ১॥* হাত ব্যাসবিশিষ্ট মাদা প্রস্তত করিতে হয়। মাগার 
স্থানগুলি জমির ন্মবস্থাভেদে ১ হাত হইতে ১৫* হাত গভীর ভাবে খনন 
করি! ঢেল! ভাঙ্গিয়া মাটি গু ড়া করিয়া লইবে এবং উহ হইতে কতক মাটি 
উপরে তুলিয়া রাশিয়া! অবশিষ্ট মাটির সঙ্গে পলিমাটি বা ডোবার তলার 
পচামাটি অথবা গোছালের 'আবঞ্জজনা কিছ্বা পোড়া মাটি মিশ্রিত করিয়। 
এ মিশ্রিত মাটিগুলি উত্তমক্ষপে চাপিয়া রাখিবে। বীন্ষ বপনের 
২১ দিন পূর্বের এ মিশ্রিত মাটির অর্ধাংশ উপরে তুলিয়। রাখিয়া মাগার 
[ভিতরে বড় এক কলসী পরিমাণ জল ঢালিয়া দিবে । পরে এ জল শুধিযা 
যাইয়া মাটিতে * জে!” হইলে এ মাটি একটু উসকাইয়া লইয়া ছুই তিনটি 
বীজ একসঙ্গে পু তিয়া দিবে । বীন্জ পু তিবার কয়েক দিন পরেই এ মাদা 
ব। গার্ডের মধ্যে চারা গজ্ঞাইযা উঠিবে এবং ক্রমে গাছগুলি বড় হওয়ার 
সঙ্গে লঙ্গে উপরের সঞ্চিত মাটি দ্বার! উহাদের গোড়ার অংশ ঢাকিয়া 
দিবে। এইন্ধপে গাছ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়াতে মাটি চাপা 
দেওয়ার ফলে ক্রমে গাছগুলি মাটির উপরে উঠিস্বা আসিবে । তখন এ 
গাছের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সতেচ্গ সেইটি রাখিয়া অবশিষ্ট গাছগুলি নষ্ট 
করিয়া ফেলিতে হইবে। 





_রমুক্জের গাছ যত স্রধিক দূর পর্যন্ত লতাইতে পারে ততই ফলন 
ভাল হয়। সুতরাং গাছগুলি লতাইবার পক্ষে কোন প্রকার বাধা 
প্রাপ্ত না হয়, তৎপ্রতি কৃষককে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ফাস্তনের 
শেষ হইতে ইহার ফলন আরম্ভ হয়। 

এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তরমুজের চাষ করিতে পারিলে তরমুজ্দের 
আকার বড় হয় এবং উহ! হুন্থাছ হইয়! থাকে। 

এক বিঘা তরমুজের জমিতে নিষ্ললিখিত রাসানিক, উপাদানগুলি 
নিক্মলিখিত পরিমাণে আবশ্যক হয় £_ 

নাইট্রোজেন__& সের । 
পটাশ--১৬ সের । 
গরহপোপযোগী ফস্ফরিক এসিড--১৬ সের । 

পোক -চারাগুলি ছোট অবস্থায় থাকিবাঁর সময়ে মাঝে মাঝে 
জোনাকি পোক! ক্ষেত্রে লাগিয়া উহা খাইয়া (ফলে । এই অবস্থায় এ 
পোকা ধরিয়া মারিতে হয় অথবা ছাই ও গদ্ধক চূর্ণ এক সঙ্গে মিলাইয়া 
চারার গায়ে ছড়াইয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে জোনাকি পোকা আর 
চারা নষ্ট করিতে পারে না। 

সময়ে সময়ে তরমুজের জমিতে জল পিঞ্চন কর! কর্জবা। 








ww 
 ল্লম্মুভ (Musk Melon ; Cucumis Molo, 
N. O. Cucurbitacem.) Y 


ইহার সংস্কৃত লাম__খর্বব,জ | 

খরমুঞ্জের সংস্কৃত পর্য্যায়_খর্ক,জ, ফলরাজ, স্ম্ৃতাব, দশাঙ্গুল । 

আবুর্কেদে খব্ধ,ল্দের গুণাঞ্ডণ-_খর্ক.জ মৃত্রকারক, বলকর, কোষ্টশুদ্ছি- 
কর, গুরু, লিগ, স্থাছুত্রর, শীতল, বীধ্যবদ্ধক, পিত্ত ও বাছুনাশক | যে 
খর্ক,জের স্বাদ অস্মধুর। ক্ষাররসবিশিষ্ট, তাহা রক্রশিত্তকর ও অত্যন্ত 
সত্রুদ্ঠকারক । 


৫৭ 
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৫০ 


দেশকেদে খর্ব জের লাম__বাংলাতে__খরমুজ | হিন্দুস্বানে--খরমুজা। 
মহারাষ্ট্রে_খরবুজ্ধে । গুক্ছরাটে__ঘতলিয়াশকরটেটা । কর্ণাটে-_ঠজলৌতে । 
ইতলজে-_খরবুজ্ং । পারস্থে__খুরপুজা । আরবে--বিত্তিখ। 

ইহা তরমুজ-জাতীর এক প্রকার ফল। তরমুজ হইতে ইং! সুমিষ্ট ও 
সগন্ধ-বিশিষ্ট । পশ্চিমদেশে ইহার বিস্তর চাষ হয়। লক্ষৌএর খরসুজ 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । বাংলাদেশের নদীর চরা তুমি এবং পলিমাটি ইহার 
চাষের পক্ষে উপযোগী । ইহার চাষ-প্রণালী তরমুজের চাষের অস্ব্ূপ । 


আঞুটি ( Marsh Melon; Cucumis Melo Var. Momardicn ; 
N. 0. Cucurbitacem. ) 


ইহার সংস্কৃত নাম__বালুক। 

কুটির সংস্কৃত পরধ্যায়__বালুক, কাণ্ডক, বালু । 

আয়র্কেদে ফুটির গুণাগুণ_-ফুটি শীতবীরধা, মধুর, গুরু, ভেদক, লখু, 
রক্তপিত্তহর, পঞ্চ কুটি অগ্নিকারক । 

দেশতেছে টির নাম-_বাংলাতে-- টি, কুট, ফুট, বাজী ॥ হিম্দীতে-_ 
কচরিয়া, ভকুর, ফুট; মহারাষ্টে__বেলসন্ধাকং, অরমেক্কে, চিবুড় সেঁদাড় ; 
পুজজরাটে_চিভরাং, রাজগরাং, কোটিবাং ; তৈলঞ্জে--বুড়রাপংডু । 

নিয়্বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও রংয়ের চারি রকমের ফুটি দেখিতে 
পাওয়া যায়। রর 

কমাটি__সাধারপতঃ নদীর ভরা এবং নদীতীরস্ব বেলে-দো-ক্রাশ 
মাটিতে ইহার চাষ ভাল হইয়া খাকে | 

চাশ্ব-_-মাঘ মাসের প্রথম ভাগে বার বার চাষ ও মই দিয়া জমি 
প্রস্তুত করিতে হয় । তৎপর ক্ষেত্রের মধে] ৩/৪ হাত ব্যবধানে গর্ত করিয়া 
একসঙ্গে ৪1৫টি বীজ বপন করিতে হয় এবং বীজগ্ুলিকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া 
দিতে হয়। বপনের পূর্বে বীজগুলিকে ৮।১* ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া 

॥ ন 





ফল ৪৫১ 
! রাখা কর্তবা। কারণ বীক্জ ভিন্গাইয়া বপন করিলে ৬/৭ দিনের মধ্যেই 
bl চারা বাহির হইয়া পড়ে । অন্যথা ৮১* দিনের কষে চারা! বাহির হয় ন! । 
চারা একটু বড় হইলে জযি হইতে ক্াগাছাগুলি তুলিয়া গাছের গোড়ার -. 
মাটি আল্গা করিয়া দিতে হয়। চৈত্র মাল হইতেই ইহ! ফলিতে আরম্ভ 
চি করে। অধিক পাকিলে ক্কুটি ফাটিয়া যায় এবং সেইজন্য বাজারে উহার 
& মূল্য কম হয়। স্তরাং এবিষয়ে দুটি রাখিয়া ক্ষেত্র হইতে ফুটি আহরণ 
করিতে হইবে । 
এক বিঘা ফুটির জমির জন্য নিয়লিখ্বিত রাসায়নিক উপাদানগুলি 
নিয়্লিখিত পরিমাণে প্রয়োজন হয় ২ 
নাইট্রোজ্ছেন_-৮ লের । 
পটাশ-_-১৬ সের । 
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড__১৬ সের । |] 





ভেপাব্রী ( Physalis Peruviana ; 
N. 0. Solanacew. ) 
টেপারী এক প্রকার বেগুনজ্দাতীত্ ফল, ইহা চাট্নীতে ব্যবহৃত 
i হইয়া থাকে। অনেকেই ইহা বেশ পছন্দ করিয়া থাকে। 
আা্ি--বেলে-দো-আ্বাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে অস্বকৃল। 
চাবা প্রল্স্তত--ইহার চারা হাপরে প্রস্তত করিয়া স্থানান্তরিত 
করিতে হয়। অল্পছায়াযুক্ত স্থানে অথবা বাক্স কি গাম্লাতে হাপর প্রন্তত 
ৰা করিয়া বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিবে ॥ বীন্গুলি গুঁড়া মাটিহারা 
পাতুলাভাবে ঢাকিয়া ও চাপিয়া দিয়া প্রতিদিন বৈকালে জল সিঞ্চন 
করিলে ৫1৬ দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্গার উদগত হইবে । অঙ্কুরোদগম 
হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত হাপরের উপরিভাগ খড় ইত্যাদির দ্বারা ঢাকিয়া 
ক! রাখিয়া তদুপরি জল পিঞ্চন করিলে সহজ্দে অঙ্কুর উদগত হইয়া থাকে। 
ঠ & 








৪৫২ স্ববেরী 


চারাগুলি ঘন হইলে বাছিয়া পাত্লা করিছা দিতে হয় নতুবা উহ! অত্যন্ত 
কুশ হইয়া যায় এবং তন্দার! তেক্সস্কর গাছ * স্সিতে পারে না। 

করাল ও পল্লিচ্চম্্যা_ইহার চাষ-প্রণালী ঠিক বেগুনের 
অহরূপ 1: ইহার চারা জোষ্ঠ মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। শ্রাবণ 
ভাত্র মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং পৌয-মাঘ মাস পধান্ত 
ক্রমাগত ফল প্রদান করে। শ্রাবপ-ভাদ্র মালে টেপারীর নাবী চাষ করিলে 
সমস্ত শীত তু ভরিয়া ইহার ফল: পাওয়া যায়। ইহার গাছগুলি বেশ 
ঝাড়ালো, এবং লতান গোছের হয়। এই নিমিত্ত প্রত্যেক গাছের- 
* চারিপাশে কচি বাঁ বাখারীখার। মাচানের মত বাধিয়া দিলে গাছগুলি 
দীর্ঘকাল বেশ তেজফর থাকে এবং অধিক ফলপ্রস্থ হয়। ইহার গোড়াতে 
আইল বাধিয়া দিয়া ভালরূপ জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। 
ইহার ফলগুলি ছোট “ছোট । স্বাদ ক্সমধুর এবং স্থগন্ধিবিশি্ট। ইহা 
দ্বারা উৎকট চাটনী ইয়া খাকে। বর্ধব্যাপী রক্ষা করিবার জন্য 
ফলগুলি ভিনিগারে (সির্কা ) ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহা সিদ্ধ করিয়া 
এবং কাপড় হবার! ছাকিয়া চিনির সিরার সহিত মিশ্রিত করিলে উপাদেয় 
জ্যাম ( J ) প্রস্তুত হইয়া খাকে । 


০. ষ্টুব্বে্লী (Strawberry ; Fragaria Vesca ; 
N. 0. Rosace. ) - 


এদেশের সমতল এবং পার্বত্য অঞ্চলে ইহার অল্পবিস্তর চাষ হইয়া 


খাকে ॥ হিমালয়ের কয়েকটি জায়গায় ইহ! বন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া 


যায় । ইউরোপে ইহার যথেষ্ট চাষ হয় এবং তত্রতয অধিবাসিব্ বেনী, 
সবিশেষ পছন্দ করিয়া থাকে । বরণ হয়িজাত লাল, স্বাদ অধর 
এবং সথগন্ধযুক্ত । ইহার , গাছগুলি ৮/১৭, ইঞ্চির বেলী বড় ত্র না, 
পাতার ব্দাকৃতি অনেকটা গোলাপের পাতার স্কায়। ৰীঞ্জ এবং ধাবক 


4 
2 
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কলম (39/১//০) উদ দ্বারাই ইহার চারা উৎপন্ন পারে। সমতল 
ভূমিতে ধাবক কলম দ্বারা চারা উৎপন্ন করাই নক । ই্রবেরী বহু 
বর্ধজীবী (P০৮০৷৷i৭৷) উদ্ভিদ হইলেও এদেশে বর্ধজীবী (40091) ভাবে 
চাষ কত্ত হয়, অর্থাৎ ফল পাকিলেই গাছ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। 
সাটি, চাহ্ম ও হোপপ-ন্রিন্ধি-এদেশের যে সকল উদ্ভানে 
অন্যান্য ফলের গাছ ভাল জন্মে সে সকল উদ্যানে ষ্টবেরীও জন্মিতে 
পারে। ' তবে বেলে-দো-আঁশ, মাটি ইহার পক্ষে সমধিক উপযোগী । 
ই্রবেরীর চাষের জন্ত জমি উত্তমরূপে ভাষ করা৷ দরকার । আশ্বিন 
মাসের প্রথম ভাগে জমি চাষ করিয়া,. উহার/সঙ্গে গোহালের আবর্ছনা 
মিশ্রিত কৰিয়। রাখিবে, পরে কাঠিক মাসের, শেষ ভাগে অথবা 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে এ জমিতে রীতিমত চাষ ও মই দিয়া 
মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইবে । তৎপর এ জমিতে > হাত অন্তর 
এএতিনপোয়। হাত ব্যবধানে এক একটি ধাবক কলমজাত চার পুতিয়া 
যাইবে । অথবা মাটিতে ক্দমের ভাগ বেলী থাকিলে অর্থাৎ এটেল মাটি 
হইলে ২ হাত অন্তর আইল প্রস্তুত করিয়া এ সকল আইলের যে পাশে 
সর্বদা রৌদ্র পাওয়| যায় সেই পাশে তিনপোয়া হাত অন্তর চারা রোপণ 


* করিতে হইবে। উন্মুক্ত স্থান ভিন্ন ট্রবেরীর চাষ ভাল হইতে পানে না । 


ছায়া অথব! অল্পছায়াযুক্ স্থানের ফলে তাহার স্বাভাবিক সুগন্ধ হয় না। 
ট্টবেরীর ক্ষেত্রে রীতিমত জলসিঞ্চনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জলের 
ভাব হইলে ষ্টবেরীর গাছ সহজেই দুর্বল হইয়া পড়ে । 
YS পন্রিভশ্যা--ট্রবেরীর গাছে পুস্পোদগষ হইলেই 
Ee তলাতে কিছু খড় বিছাইয়া দিতে হয়, কারণ গাছগুলি ছোট 
হওয়ার দরুন ফল মাটিতে সংলগ্র হইয়া থাকে। যে স্থানে উই পোকার 
. প্রার্াৰ আছে সেখানে খড় বিছাইয়া দিলে উই এর প্রভাব অধিক 
মাত্রায় বৃদ্ধি পাও সুতরাং সেখানে খড়ের পরিবর্তে মেটে হাড়ি, ভাঙ্গা 
খোলা ইত্যাদি ফলের নীচে বিছাইয়া দিলে ভাল হয়। শরৎকালে 
৭. স্টবেরীর গাছে ফল ধরে কিনব ফলের খা অন হয়। 
রি #5 f ০ 
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পানিস্ষ্লল (Water Chestnut ; Trapa Bispinosa 
“  N. 0. Onagracem.) 


ইহার সংস্কৃত নাম শৃঙ্গাট। 

পানিফলের সংস্কৃত পথ্যাব-_ পৃজ্গাট, জলকদ্দ, জিকোণ, ত্রিকট ও ত্রিক। 

আয়র্কেদে ইহার গুণাগুণ_হহ। সব্বাংশে কেমুরের সা 
গুণবিশিষ্ট । 

দেশভেদে পানিফল--শিঞ্গারা, শিক্দোরা, কুৰ্যাকম্‌, করিম-পোলম্‌ 
ইত্যাদি নামে আখ্যাত । 

ইহ। একটি জলজ ভালমান উদ্ভিদ । ইহার পত্র ঈষৎ রক্তাভ সবুজ্ধবর্ণ 
এবং মন্থণ । পানার স্যায় ইহা জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। ইহার 
ফলগুলি ভ্িকোণাকার এবং কোণগুলি কণ্টকবিশিষ্ট। ইহার খোসা 
ছাড়াইলে সাদা শাঁস বাহির হয়। শাসগুলি অনেকটা কেন্থরের শ্যায়ই 
স্বাগবিশিষ্ট কিন্ত কেন্থর অপেক্ষ। কোমল। ইহার শালগুলি বাটিয়া 
তন্দার। পাটিসাপ্ট! ইত্যাদি রসনা তৃষ্চিকর পিষ্টক প্রস্তুত হুইয়া থাকে । 

কোন কোন বিলে অপধ্যা্। পরিমাণে ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া 
খাৱ । কোন পুরাতন ক্ব্যবহাধ্য পুক্তরিণীতে ইহার ২1৪টি গাছ ফেলি 
রাখিলেই লংবৎসরের মধ্যে পুন্ধরিণী ছাইরা যায়। 


লীচ, (Peach, Prunus Persica, 
N. 0. Rosacew.) 


পীচের আদি জন্মস্থান চীলদ্ধেশ । পূর্ব ভারতে বন্য অবস্থায় ইনার 
গাছ ‘দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সর্বত্রই ইহার অল্পবিস্তর চাষ 
হইয়| থাকে। বাংলাদেশে স্যাপি ইহার চাষের বিশেষ প্রচলন হয় 
লাই। কলিকাডার নিকটবর্তী উত্তানসমূহে ও মফন্থলে ্ষচিৎ কোনও 
উদ্ানে ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়৷ ৭" 
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ভারতবশ্ণের বিচিন্ন স্থানে পীচের লাম_রু, টাকৰু, রেক, গত 
চিম্লাঙ্গ, বেম, বেমী, যান্দাতা, সপ্তালু, ক্ষৌরেন্ডাই ইত্টাঙ্গি | 

স্থানের আবহাওয়া ভেদে মাঘ হইতে বৈশাখ-ট্জা্ঠ মাস মধ্যে ইহার 
পুল্পোদ্গম হয় এবং জৈঠ হইতে কান্ডিক মালের মধ্যে ফল পাকে | 
বাংলা দেশে নষ্ট মাসে ইহ! পাকিয়া থাকে । পরিপক্ক অবস্থায় উহার, 
ভিতরের শীস জালবর্ণ হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্ব পার্বত্য 
প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহার বীন্দ হইতে তৈল নিক্ষাসন করিয়া রদ্ধানে, 
দীপ-প্রজ্গালনে এবং কেশটৈলব্ধপে ব্যবহার করিয়া থাকে। 

ভারতবর্ষে ৩ শ্রেণীর লীচ. দেখিতে পাওয়া যায়, যথা = 
(১) সাহারণপুরী পীচ,, (২) চীনা ক্লেট দীচ, এবং (৩) বাংলার পীচ,_। 

সাধারণতঃ যুক্ত প্রদেশে সাহরণপুরী পীচের চাষ হহঁয়া খাকে। এ 
পীচের আকার অন্যান্য জাতি হইতে বৃহত্তর । উহা! শ্রমিষ্ট এবং কোমল । 

চীনা ক্লেট পীচের আকুতি একটু কুতৃহলজনক । মান্থধের হাতের 
পাঞ্জাতে অঙ্গুলী না থাকিলে দেখিতে যেক্কূপ হয় ও লীচের আরুতিও ঠিক 
তদ্ব্ূপ । উহার ভিতরে একটি মাত্র গোলাকার ছোট বীঞ্জ থাকে। 
এই জাতীয় পীচ বাংলাতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না| উত্তর পশ্চিম 
এদেশে সাহএগপুতী লীচের সঙ্গে সমভাবে ইহার চাষ হই থাকে 1 

এদেশে আমরা সচরাচর যে লীচ, দেখিতে পাই, উহ্াই বংলার পীচ 
নামে খ্যাত। এই জাতি বগ্ধা পীচ, হইতে আকারে কিছু ছোট হয়। 
এই পীচের 'অভযন্মরস্থ শশ্য উজ্জল রক্রবর্ণ এবং বিশেষ স্বস্বাদযুক্ত । 

সাটি ও চাশ্ব_-বীঙ্গ, জোড় কলম এবং চোক কলম দ্বারা ইহার 
চারা উৎপন্ন হইয়া ঘাকে । এছ্গেশে সাধারণতঃ কলমের চারাই রোপণ 
কর! হয় কিন্ধ ইহার বীজের চারাও কল্প সময়ের মধ্যেই ফল ধারণ করে; 
তবে বীজের গাছের ফল অনেক সময়েই মাতৃ-বৃক্ষের ফলের সমগুণবিশি 
হয় না। 

যে সকল উদ্ানে অন্যান্য ফলকর বৃক্ষ ভাল জন্মে তথার লীচের 
চাষও হইতে পারে।, ল্যৈষ্-আবাঢ় মাসে ইহার বীজ্দ বপন করিতে 
হয়, সীচের বীজের বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন এই লন্ত উহা অঙ্কুরিত 











৪৫৬ পীচ, 


হইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ৩৷৪ সপ্তাহের মধ্যেই 
অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। চারাগুলি একটু বড় হইলে হাপর হইতে তুলিয়া 
লইয়া পরস্পর ২ হাত ব্যাবধানে অন্কত্র রোপণ করিয়া রাখিতে হইবে, 
তৎপরে এ স্থানে চারাগুলি উত্তমন্ধপে বসিয়া গেলে তথা হইতে উত্তোলন 
করিয়া স্থাগিভাবে রোপণ করিবে । স্থায়িভাবে রোপণ করিবার সময়ে 
উহার প্রধান মূলের মাখার দিক্‌ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। 

লললীস্পঞ্প-ন্বির্শি__ছ্ছোড় কলম কিংবা চোক কলম প্রস্তত করিতে 
হইলে হাপর হইতে চারা তুলিয়া লইয়া টবে রোপণ করিতে হইবে এবং 
ওঁ অবস্থা চারাগুলি ২ বৎসর বয়স্ক হইলে উহ! কলমের উপযুক্ত হইবে । 
জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাত্র মালের মধ্যে চারা ক্দধবা কলম রোপণের সময় । পূর্ক- 
লিখিত অন্যান্ত ফলকর বৃক্ষ-রোপণের প্রণালী অছযায়ী গর্ভ খনন 
(২৯২৮২ হাত) ও সার মিশ্রণ করিয়া, পরস্পর ১৪ হাত দুরে এক 
একটি চার! রোপণ করিবে । অস্থিচর্ণ, রেড়ীর খইল এবং গোময়-সার 
নীচের চাষের পক্ষে উপযোগী । সাধারণতঃ বীজ্জ এবং কলম এই উভয় 
প্রকার গাছই ২ বৎসরের মধ্যে ফলধারণের উপযোগী হয়। 

সন্পনবর্ভী পন্রিভশ্যা--পীচের গাছের বৃদ্ধি অতিশয় দত 
সম্পাদিত হয় এই জন্য প্রতিবৎসর বর্ষা শেষ হুইয়া গেলে উহার গোড়ার 
মাটি খুঁড়ি! শিকড় মুক্ত করিয। দিতে হয় এবং এ অবস্থায় ৬1৭ সপ্তাহ 
রাখিয়া দিতে হয়। প্রথম বৎসর গোড়া হইতে ১ হাত অন্তর চারিদিকে 
বেষ্টন করিয়া ১ হাত গভীর ভাবে মাটি তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং 
গাছের বংসবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খর দূরত্ব এবং গভীরতা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। গাছের শিকড়গুলি এ ভাবে দী্থ সময় খুলিয়া রাখার দরুণ 
গাছ শ্বভাবতঃই দুৰ্ব্বল হই পড়ে এবং উহার পাত) ঝরিয় যাঘ। তখন 
উহার শাখা-প্রশাখা ছাটিখ। দিতে হয় এবং মাটিতে সার সংযোগ করিয়া 
মূলগুলি ঢাকিয়া দিতে হয় । এই প্রক্রিয়ার পরে গাছের গোড়াতে মাঝে 
মাঝে জল সিঞ্চন কর! আবশ্যক । 

অন্তান্ পরিচর্যা পূর্ববর্তী ফলকর বৃুক্ষলমূহের অস্থক্কপ । 


+ 





ফল ৪৫৭ 


তন ( Loquat, Japan Medlar ; 
Eriobotrya Japonica ; N.O. Rosacew. ) 


ইহার গাছগুলি আকারে ছোট হইলেও বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট সুন্দর 
পল্পব-বিন্যাস দ্বারা অতিশহ্র মনোরম | আসাম প্রদেশে গাছের স্বাকার 
অপেক্ষাকৃত বড় হুইয়া থাকে। ইহার আদি জন্মস্থান জাপান এবং 
চীন সাম্বাজ্ো । বর্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার অল্লাধিক অস্ডিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলগুলি ছোট-নাস্পাতির অস্থক্প এবং 
উহা গুচ্ছে গুচ্ছে ফলিয়া থাকে। ইহার কোনরূপ নির্দিষ্ট প্রকারভেদ 
নাই, তৰে বিভিন্ন গাছের ফলে আকৃতি ও প্রকৃতি-ভেদ্ে অল্লাখিক ইতর- 
বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

চাষ এবং পরিচর্যার উপর ইহার উৎকষ্টতা ও ব্মপকুষ্টতা সম্পূর্ণ নিতর 
করে। ইহার ফলন্ত সময় অত্যন্ত সুক্ষ কতুতে বলিয়া অত্যখিক জল- 
শিক্চনের প্রয়োজন হয়, এবং এ সময়ে কিছু তরল-সার-প্রয়োগের 9 
আবশ্যক হইয়া থাকে। কান্টিক মাসে ইহার গোড়ার মাটি খু ড়িয়া 
শিকড় বাহির করিয়া দিতে হয় এবং ১ সপ্তাহ এ অবস্থায় রাখিয়া পুনরায় 
আবৃত করিষা দিতে হয়। পচা গোবর-সার ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, 
পর সময়েই ইহা মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া কর্তব্য। 

লকেটের গাছ বৎসরে দুই বার কুন্থমিত হইয়া খাকে। ভাত্র মাসে 
প্রথমবার কুজ্মিত হয় কিন্ত সেবার ফল ধারণ করে না। পৌষ মাসে 
পুনরায় কুহুমিত হইয়া সেবারে ফলবান্‌ হয়। গুচ্ছে গুচ্ছে ইহার ফুল 
কষুটে এবং গুচ্ছে গুচ্ছে ফলও ধারণ করিয়া থাকে। বসম্তকাজে ইহার 
ফল পরিপক্ষ হয়। 

সাধারণতঃ বীজের চারা দ্বারাই ইহার চাষ হইয়া থাকে, তবে 
ঞোড় কলম ত্বারাও চার! প্রস্তত করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীক্ষ 
অনতিবিলম্বে রোপণ করা কর্তবা, কারণ ইহার উৎপাদিকা-শক্তি অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইবা যায় । কোন বিশিষ্ট গাছের ফলের 
স্ছন্ধপ ফল পাওয়ার প্রত্যাশা করিলে, সেই গাছ হইতে জোড় কলম 

৫৮ 





৪৫৮ আপেল 


করিয়া চার! প্রস্তত করিতে হয়। ন্আহাড়-শ্রাবণ মাস কলম বাধিবার 
প্রশস্ত সময় । 

১২ হাত অন্তর ইহার চারা রোপণ করিতে হয়। বীজ্জ হইতে চারা 
উৎপাদন- ও রোপণ-প্রণালী পীচের অস্ুরূপ । 





ন্পেটী। ( Sapota, Sapodilla ; Achras Sapota ; 
N. 0. Sapotace. ) 


সপেটার আদিজনরস্থান “জামাইকা” (157০91০,)। ইহার গাছগুলি 
মাঝারি গোছের। এ স্ববিন্তপ্ত শাখ!-পল্পব-বিশিষ্ট গাছগুলি স্বভাবতঃই 
উদ্ভানের শোভা বন্ধন করিয়া থাকে; ইহার ফলের আকার ছোট 
কমলা লেবুর স্থাঘ, উপরিভাগ বাদামী রং-বিশিষ্ট এবং কর্কশ, কিন্তু বক্‌ 
(কোমল, অভ্যন্তরের শহ্তা রসাল, মিষ্ট এবং সুন্থাু। বীন্গগুলি কালো! 
এবং বাদামের আকুতি-বিশিষ্ট । বৎসরে ইহার দুইবার ফলন হয় একবার 
ভাত্র মাসে এবং আর একবার মাঘ-ফান্তন মাসে । প্রথম বারের ফল 
তত ভাল হয় না। 'আক্ুতি-ভেদে ইহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। একশ্রেণী গোলাকার এবং আর একশ্রেণী ডিম্বাকার । শ্বাদে ও 
গন্ধে উভয় শ্রেণীই তুল্য । 

ইহার চাষের জন্য জোড় কলমই উপযোগী ॥ বীঙ্গ হইতে সহজেই 
চারা উৎপন্ন হয়, কিন্ত ফলবান্‌ হইতে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয় । মহয়ার 
চারার সঙ্গে ইহার জোড় কলম কর চলে। রোপণের দূরত্ব ১৬ হাত। 
(রোপণ-প্রপালী এবং পরিচথ্যা ইত্যাদি অস্তান্য ফলকর বৃক্ষের স্যায় । 


"মাতা (Apple; ৮৮৮৪ Malus 7 N. 0. Rosacem.) 


আপেলের সংস্কৃত পর্্যায_অস্ত:ফল, মহৎসিস্থিতিক! ফল । 
আৰুর্কেদে ইহার গুণাগুণ_-আপেল লঘুপাক, বীধ্যবদ্ধক, কফকর, 
বৃষ, পরিপাকে স্বাদুরস ও শীতবীধধ্য, বান্ধ: ও পিত-নাশক । 





ফল ৪৫৯, 


বাংলাদেশের সমতল ভ্ুমিতে আপেলের চাষ হয় না, কচিৎ কোনও 
সৌধিন ব্যক্তি আপন উদ্চানে ইহার গাছ রোপণ করিয়া থাকেন । 
দাজ্জিলিং জেলায় ও সিকিমে ইহার চাষ অল্পবিস্তর দেখ! যায়। ভারতের 
শীতপ্রধান প্রদেশসমূহে আপেল স্বাভাবিক ভাবে জন্মিতে পারে । 
উতকমণ্ড, বাঙ্গালোর, সিমলা, সুসৌরী প্রভৃতি স্থানে উৎক্রষ্ট আপেল জন্মিয়া 
থাকে । সমতলে চুণবুক্ত দে-আাশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । 

কক্সেস্‌ অরেঞ্জ পিপূপিন (0০৯৪ 07,08৩ Piচচin), ডেভনসায়ার 
কোযারেপডন ( Devonshire Quarrendon}, ডাচ, কলিং (Dutch 
C০৫), ডিউক্‌ অব ডেভনসায়ার (Duke of Devonshire), গোল্ডেন 
কেরে (Golden Kenueth), হাউখরডেন (Hat০৮de৷), কিন অব 
পিপ্‌পিন্স (King ০£ ৮1৮8০), রত্েল পিয়ারম্যান (Royal Pearman), 
এবং ওয়েলিংটন ()V০lli॥2০০০) প্রভৃতি জাতীয় আপেলের চাষ ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন স্থানে হুইয়া থাকে। 

জোড় কলম এবং গুটি কলম ছার| ইহার চারা প্রস্তুত হয়। কাটিং 
বা শাখা কলম দ্বারাও ইহার চার! প্রস্তুত হইতে পারে। আপেলের 
চাষ-প্রণালী লীচের অনুরূপ । পুরাতন গোবর-সার ইহার পক্ষে 
উপযোগী । পীচের চাষের ন্যায় প্রতিবৎসর শিকড় বাহির করিয়া এবং 
শাখ! ছাটিয়া না দিলে আপেলের ফলন ভাল হয় না। মাঘ মাসে 
আপেলের গাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখ-টজাষ্ট মাসে ফল পাকে । 








" নাস্পাতি (Pear ; Pyrus Communis 5 
আআ. O. Rosacem.) 
নাস্পাতির সংস্কৃত পথ্যায়_অমু তাহব, কুচিফল, লঘুবিবফলাক্লতি । 
আযর্কেদে ইহার গুণাঞুণ__লাস্পাতি গুরু, অস্রমধুর, রুচিকর, শুক্র- 
বন্ধক ও বাযুনাশক । 
ভারতবর্ষের শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশ এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমতল 





৪৬৯ আঙ্গুর 
প্রদেশসমূহের অনেক স্থানেই নাস্পাতি জন্সিযা থাকে । বাংল! দেশের 
সমতল স্থানে ইহার গাছ জন্মে সত্য কিন্ত তাহাতে ফুল কি ফল ধরে 
না। কলিকাতা হইতে ১** মাইল দূরবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান সমূহে 
নাস্পাতি জন্মে কিন্ধ ফল অত্যস্ত শক্ত হয়। আকারে স্বাদে ও গন্ধে 
দাৰ্জ্দিলিং অঞ্চলে যে নাস্পাতি জন্মে উহা ভারতের অন্তান্য শীতপ্রধান 
পার্বত্য স্থানের নাস্পাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে । 

জোড় কলম, গুটিকলম এবং শাখা কলম ছার! ইহার চারা উৎপন্ন হয়। 
ইহার চাষ-প্রপালী আপেলের চাষের অনুন্ূপ । 


আক্কুর (Grapes; Vitis Vinifera ; N. 0. 
Ampelidew, or Vitacem.) 


আঙ্গুরের সংস্কৃত পর্য্যায়-_-দ্রাক্ষা, মধুফলা, স্বাদী, হারহুরা, ফলোত্রমা, 
্বখবীকা, মধুযোনি, রসালা, গোস্তনী এবং গুড়া । 

'আযুর্ষেদে ইহার গুণাগুণ_পক্ষ জ্রাক্ষ! সারক, নীতবীধ্য, চক্ষুর জ্যোতি- 
বর্ধক, বীধ্যবদ্ধক, গুরুপাক, তৃষ্ণা-, জর-, শ্বাস-, বাতরক্র-, বমন-, কামলা-, 
মৃত্রকদ্ধ-, রক্তপিত্ত-, মোহ-, দাহ-, শোখ- ও মদাতায়-নাশক । 

কক! অ্রাক্ষা, পাকা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত, গুরুপাক, অমরস ও 
রক্তপিত্ত-কারক ৷ পর্বতজাত ত্রাক্ষা লখু, অম্রস, সারক, কফ- ও 
লিত্ত-নাশক। * 

দেশ-ভে্দে আদরের নাম-_বাংলাতে আলুর | হিন্দুস্থানে__দাখ ও 
অঙ্গুর। মহারাষ্ট্রে_কালেং জ্াক্ষ । তৈলঙ্গে--জ্রাক্ষা, পু, কিসিমিসি। 
তামিলে--কোড়িমণ্ডি রিমঝাম। গুজরাটে--ধরাখ | কর্ণাটে--বেড়গণ 
জাক্ষে। পারস্যে--অংগূর, মুনকা । আরবে-__কীস্মীস্‌, এনবজবীব । 

আঙ্গুর শীতপ্রধান দেশের ফল স্থতরাং বাংলার স্কায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে 
ইহ! স্বাভাবিক ভাবে জন্সিতে পারে না। আফগানীস্থান ও কাশ্মীর 
প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রচুর আবাদ আছে। এ সকল স্থান হইতে 
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প্রতিবৎসর বাংলার সর্বত্র ইহার আমদানী হইয়া খাকে। আঙ্গুরের 
অনেকগুলি প্রকার-ভেদ আছে; তন্মধ্যে কিশমিশ, মনাক্/, হোসানী, মাস্ক 
এবং হাবসী প্রসূতি প্রসিদ্ধ । হাবসী আন্ুরের উপরিভাগ মসীবৎ 
কুষণবর্প এবং অন্যন্তরের বর্ণ পীতাভ। ইহা আকারে বৃহৎ এবং মৃগনাভির 
ন্যায় সদ্গন্ধ-যুক্ত। দৌলতাবাদে ইহার বিশ্তর চাব হইয়া থাকে। 

"আঙ্গুর যদিও পার্ববত্য দেশের ফল, তথাপি সমতল প্রদেশে ইহার 
চাষ হইতে পারে । উচ্চ অথচ হাক্কা দো-আঁশ মৃত্তিকা আঙুরের চাষের 
পক্ষে উপযোগী । 

কাটিং বা শাখ। কলম দ্বারা ইহার চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে | অল্প 
ছায়াযুক্ত স্থানে হাপর প্রস্তুত করিয়া ১ ক্ষুট ব্যবধানে কাটিং পু তিতে 
হইবে । কলমের জন্য পুষ্ট এবং অন্ভপক্ষ শাখা নির্বাচন করিয়া লইবে । 
বধ! অস্তে হাপরে কাটিং রোপণ করিয়া পরবর্তী বর্ধার প্রারন্ডে এ চারা 
তুলিয়া স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হইবে । 

রোপণের ২ মাস পুর্বে কোদাল ছার! জমি উত্তমন্ধপে প্রস্তুত করিয়া 
৮ হাত অস্তর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ১ হাত গভীর গর্ভ খনন করিয়! লইবে 
এবং ও সকল গর্ভের মাটির সঙ্গে গোশালা অথবা অশ্বশালার আবঙ্দনা 
মিশ্রিত করিয়া রাখিবে, তৎপরে বা আর্ত হইলেই প্রত্যেক মাদাতে 
এক একটি কলম রোপণ করিয়া দিবে। কলম রোপণের পরে বৃষ্টির অভাব 
হইলে মাঝে মাঝে জল-সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় । 

আদ্গুরের গাছ লতাজাতীয় স্থতরাং ইহার অবলঙ্গনের জন্য মাচার 
প্রয়োজন হয় । 'বলঙ্বনের জন্য মাচ! প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্থ 
আঙ্গুর গাছের দুই সারির মধ্যে ৮।১* হাত পরিমাণ ফাকা স্থান রাখিতে 
হয়। মাচায় উঠিয়া আঙ্গুরের লতাগুলি যাহাতে পরস্পর জড়াইয়া না 
যায় তৎ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । গুঁড়ির অংশ যাহা মাচার 
বাহিরে থাকিবে সেই অংশে কোন প্রকার শাখা প্রশাখা অথবা ফেক্ডী 
গজাইতে দিবে না । গোড়াটি সর্বদাই লাউ কুম্‌ড়ার গাছের মত এক- 
কাণ্ডবিশিষ্ট রাখিতে হইবে । ইহাতে উপরের অংশ অধিক পরিমাণে 
বিস্তৃত হইয়। অধিক পরিমাণ ফল প্রদান করিবার সহামতা করিবে। 





৪৬২ আঙ্গুর 

সুধা বা খরার দিনে আপুর গাছে প্রচুর জল-সিঞ্চনের আবসশ্যাক হয়, 
স্বতরাং জল-সিফনের হৃবিধার জন্য পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া দেওয়া কর্তব্য । 
আঙ্গুর গাছের গোড়াতে জল দাড়াইলে উহা মরিয় যায়, কাজেই প্র সকল 
প্রণালীতে বার সময়ে যাহাতে জল দাড়াইয়া না থাকিতে পারে সেই জুন 
হয় এ সকল প্রণালী বুজাইয়। দিবে নতুবা যাহাতে নিঃশেষিত রূপে জল 
নিকাশ হয় যাইতে পারে তাহার স্থব্যবস্থা করিবে। 

শীতের সময়ে আঙ্গুর গাছের শিকড় বাহির করিয়া দিয়া ছুই সপ্তাহ 
কাল তদবস্থায় উহা রাখিয়া দিতে হয়। পরে মাটি দ্বার শিকড় ঢাকিয়া 
দিয়া উহার পুরাতন ও জীর্ণ শাখা-প্রশাখাগুলি ছেদন করিয়া ফেলিতে 
হয়। নূতন বা দুই এক বৎসরের পুরাতন শাখা ছাটিয়া ফেল! উচিত 
নহে। এ সকল শাখা ছাটিয! দিলে পুনরায় নৃতন শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
কৰিয়। গাছগুলি অধিকসংখ্যক ফল ধারণ করে সত্য, কিন্ত এ সকল ফল 
স্বভাবতঃই নিকষ্ট হইয়া থাকে । কয়েক বৎসর পরে গাছগুলি পুরাতন 
হইয়া জঙ্গলের আকার ধারণ করিলে এ অবস্থায় উহার গুড়ির অংশ 
রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে 
পুনরায় নৃতন শাখা-প্রশাখ। বিস্তার করিয়। গাছগুলি অপূর্ব জী) ধারণ 
করিবে। 

উদ্যানতববিৎ্ ফারমিঞ্জার সাহেব (857১1//807) আঙ্গুর গাছের 
জন্ম যে সারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার প্রস্তত-প্রণালী নিয়ে প্রদত্ত 
হইল: 

মাটিতে বড় রকমের একটি গর্ত খনন করিয়া প্রথমতঃ উহার মধ্যে 
কতক কাচ! গোবর নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে একটি মেটে হাড়িতে 
কতকগুলি সর্ধপ অথবা রেড়ীর খৈল সিদ্ধ করিয়| উহা উত্তমরূপে গলিয়া 
গেলে তৎসঙ্গে উহার সমপরিমাণ গুড় এবং সামান্য পরিমাণ চুণ মিশ্রিত 
করিয়া এই মিশ্রিত পদার্থ উল্লিখিত গর্তে গোবরের উপরে ঢালিয়া গিবে | 
অতঃপর গোবরের সঙ্গে উহা আলোড়ন করিছা উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া 
দিবে । এ অবস্থায় ছুই তিন মাল পর্য্যন্ত এ মিশ্রিত সার মাটি অথবা 
অন্য কিছু ছারা উত্তমন্ধপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে । ইতিমধ্যে মাঝে 
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মাঝে আবরণ মুক্ত করিয়া এগুলি বিশেষ ভাবে আলোড়ন করিয়া 
দিতে হইবে । 

এই সার আঙ্গুর গাছের শিকড়ে প্রয়োগ করিলে গাছের রীবদ্ধি এবং 
ফলের সবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ হইয়া থাকে । 

বসম্ত কালে আঙ্গুরের পুস্পোদগঘ হয় এবং বর্ষার প্রারন্ভে ফল 
পাকিতে থাকে । 


চাডিত্ ( Pomegranate ; Punica Granatum ; 
N. O. Lythracem. ) 

দাড়িছ্বের সংস্কৃত পর্যান্ব_-দাড়িমী, রককু হুমা, দস্তবীঙ্জা, শুকপ্রিয়। ।- 

আয়ুর্কেদে দাড়িস্বের গুণাগুণ--দাড়িম অগ্লিদীপক, হৃদয়ের উপ কারক, 
করুচিকারক, অনতিপিত্তকর, কায়, মল-সংগ্রাহক, সিদ্ধ, মেধা- ও 
বল-বদ্ধক। 

স্বাদ, অঙ্গ ও স্থান ভেদে দাড়িম তিন প্রকার । তন্মধ্যে স্বাদ 
দাড়িম--ত্রিদোযয্ন ; 'অম্সদাড়িম_-বায়ু-, ও রক্রদোয-নাশক 7 স্থান 
দাড়িম_অগ্রিদীপক, রুচিকর, অম্নপেত্তঙ্জনক ও লখুপাক । শুদ্ধ ও অল্প 
দাড়িমের রসকে কুটিম বলে, ইহা পিত্ত- ও বায়ু-জনক । 

বেশভেদে দাড়িমের নাম-_বাংলাতে--দাড়িম। ডালিম । হিন্দুস্থানে_ 
আনার, আনারা। মহারাষ্ট্রে-দাড়িম, ডালিম্ব। কর্ণাটে--দালিম্ব। 
তৈলঙ্ে--ডালিৰশ্বচে্ট | উৎকলে-_দালিঞ্ষ। তামিলে-_মাদলইচেহেডিড । 
শজ্জরে__ডালম, দাড়ঘ়ম। ফারসীতে__আনার তুরস্‌। আরবীতে__.. 
রুমাল হামিজ। - 

দাড়িম বা আনার, বেদানা এবং মাস্‌কেট এই তিনটি একই উপজাতি- 
কুক্ত। এদেশে ইহা কাবুলী মেওয়ার মধ্যে গণ? । রোগীর পথ্য হিসাবে 
এই তিনটি ফলের প্রচলন এদেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
আফগানীস্থান ও আরব দেশের বেদানা সর্ক্বোংক্ুইট । ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে আনার জন্সিঘা থাকে কিন্ধ উহ! তাদৃশ গুণযুক্ত হয় না। বাংলার 





৪৬৪ 


বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গের মাটি সাধারণতঃ দাড়িমের পক্ষে মোটেই উপযোগী 
নহে, কাজেই তথায় যে সকল দাড়িম জন্মে তাহা নিতান্তই অপরুষ্ট । 

স্নার্টি_সহীন চুণযুক্ত দো-আঁশ মৃত্তিকা দাড়িমের চাষের পক্ষে 
উপযোগী ॥ রসযুক্ত স্বৃত্তিকাতে গাছের বিশেষ পুষ্টি হয় কিন্ত ফল অতান্ত 
নিকৃষ্ট হয়। 

ব্ৰীজ ও চান্লা--বীজ, জোড় কলম এবং দাবা কলম এই 
তিন প্রকারেই দাড়িমের চারা উৎপন্ন হইতে পারে। বীজের চারার জন্য 
উৎ্রুষ্ট কাবুলী আনারের বীন্দ সংগ্রহ করিয়া লএয়া কর্দ্ব্য। চারা 
রোপণের সময় উহার মূলের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিয়! দিতে হয়। 
» চাশ্দন্ৰিলি--৮ হাত অন্তর ২২২১২২ হাত গভীর গর্ঘ খনন 
করিয়া! গর্তের তলাতে টালী অথবা ইট বিছাইর| দিবে, এইরূপ করিলে 
গাছের শিকড় নীচের দিকে ন! যাইয়! ভাসাভাবে উপরের শুরে বিস্তৃত 
হইবে। গর্ডের মাটিতে পুরাতন গোষগ্-সার মিশ্রিত করিফা! চারা রোপণ 
করিবে। পুরাতন রাবিশ দাড়িমের চাষে সারক্ূপে ব্যবহৃত হইয়| থাকে । 
বর্ষার প্রারস্ভে চারা রোপণ করা কর্তব্য। বৃষ্টির অভাব হইলে আবশ্বাক 
অস্যায়ী জল পিঞ্চন করিতে হয়। প্রতিবৎসর শীতের প্রারস্তে শিকড় 
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বাহির করিয়া দিয়া তদবস্থায় ছুই সপ্তাহ রাখিতে হইবে এবং তৎপরে 


পুরাতন গোবর-লার এবং পুরাতন রাবিশ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া 
তদ্থারা শিকড় ঢাকিয়! দিতে হইবে। গাছের ফলন-সময়ে সপ্তাহে দুই দিন 
জল সিঞ্চন করিলে ফলের বিশেষ উৎকধতা হই! থাকে । 





লেহন ( Bael Fruit, 20819 Marmelos ; 
N. 0. Rutacem ) 
বেলের সংস্কৃত পধ্যায়_বিন্ব, শলাটু, শৈলুষ, মালুর, সদাফল, লঙ্্রীফল, 
শন্ধগর্ত, শাণ্ডিল্য এবং কণ্টকী । 
আয়র্কেদে ইহার গুণাপুণ--বেল-__গ্রাহী ( মলবন্ধতা-কারক ), কযায় 
কটুরস, উফবীধ্য, অগ্নিদীপক, পাচক ও কুচিকর | 


১ 








ফল ৪৬৫ 


কচিবেল--লখুপাক, প্লিগ্$, তিক্তরস ॥ ইহা বাহ্- ও কফ-নাশক ; 
ধারক ও অগ্রিদীপক । 

পাকা বেল- শুক্র-বদ্ধক, গুরুপাক, ত্রিদোষ-জনক, দুর্গস্ধ-বায়-জনক, 
বিদাহ-জনক, বিষটপ্তকর, মধুর, 'অগ্রিমান্দ্য-কারক । 

বেলগুট-_গ্রহণী-, কফ-, বাত-, আমদোষ- ও শৃলরোগ-লাশক । 

দেশভেদে বেলের নাম--বাংলাতে--বেল। হিন্দুস্থানে--বেল। 
মহারাষ্ট ও বোদ্বায়ে--বেলফল, বিল । গুজরাটে--বেল, বিলু। কর্ণাটে__ 
বেললু.। তৈলঙ্দে--মারেডি, পন্দুবিষ। তামিলে--বিদ্বপাঝাম এবং 
আসামে--বেল। 

বাংলাদেশের সর্বত্রই বেলগাছ দেখিতে পাওয়া! যায় এবং বাংলার 
বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় বেল জন্মিয়া থাকে । ভেষজ হিসাবে 
বেল একটি অতি আবশ্যকীয় ফল । বিশেষতঃ হিন্দুগণের বিবিধ 
ধশ্মানঠানের সহিত বেলগাছ সংশ্লিষ্ট থাকাতে হিন্দুগণের নিকট ইত 
অতাস্ত আদরণীয় । 

বেল পাকা অবস্থায় স্তি স্বন্থাত্‌ এবং সদ্গন্ধযুক্ত ফল। কাচা 


4 অবস্থায় পোড়াইয়া খাইলে আমাশয় এবং জন্তান্তা পীড়ার উপশম হয়। 


. কাচা বেল কাটিয়া শুকাইলে তাহাকে বেল-শ্ত'ঠ বলে। কবিরাজগণ ইহা 
"নান! প্রকার উষধে ব্যবহার করিয়া খাকেন। 
বিবিধ প্রকারে বেল এত প্রয়োজনীয় হুইপেও এদেশে রীতিমত 
ইহার চাষ নাই। রীতিমত চাষ করিলে ইহার ফলের উৎকর্ষ সম্পাদন 
করা যায়। 
উচ্চ অথচ রসযুক্ত বেলে দো-আঁশ মাটি বেল গাছের পক্ষে 
উপযোগী । বীজ হইতে উৎপন্ন চার! অথবা শিকড় হইতে উদ্‌গত 
ফেক্ড়ীও ইহার চারা-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । বীক্ষের চারা হাপরে 
প্রস্তুত করিয়া এবং তথ! হইতে একবার স্থানান্তরিত করিয়া এগুলি 
একবৎসর-বযন্ধ হইলে স্থায়িভাবে রোপণ করিতে হয়। শিকড়ের 
চারা মাটি হইতে তুলিয়াই স্থারিভাবে রোপণ করা উচিত নহে। 
কোন ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করি:{ তথায় চারাটি স্বাভাবিক ভাবে 
৫৯ 
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বর্ধনক্ষম হইলে বর্ষার সময় তথ! হইতে উঠাইয়| পরস্পর ১৫ হাত দূরে 
স্কাযিভাবে রোপণ করিবে। রোপণ-প্রণালী এবং পরিচ্য। অন্যান্য ফলবান্‌ 
বৃক্ষের ন্যায় । 


ছকে ন্বেলল30 Wood Apple; Feronia Elephantum 
N. 0. Rutacew ) 


ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়_কপিখক, দখিফল, দখিখ, স্বরভিচ্ছদ । 

আয়র্কেদে ইহার গুণাগুণ_-কাচা কয়েত বেল-_সংগ্রাহী, লখু, 
ত্রিদ্বোষক্ন । পাকা কয়েৎ বেল__স্থাছ ও অস্সরস, কথায় কোচঠশুদ্ধিকর, 
গ্রাহী ও গুরুপাক। 

দেশভেদে কয়ে বেলের নাম-_বাংলাতে-_কয়েৎ বেল, কদ্বেল। 
হিন্দুস্থানে--কৈথ । মহারাষ্ট্রে কবির । কর্ণাটে--বেললু । তৈলঙ্জে_ 
এলাঙ্গকায়া, বেলাগ চেষ্ট, । গুজ্ররাটে-_-কোণ্ট, কাঠ, কোঠবেড়ী । 

বাংলা দেশে ইহা বন্তভাবে জন্মিয়া খাকে। রীতিমত চাষ ও 
পরিচর্যা দ্বারা ফলের উৎকর্ষ-লাভ হয়। ইহার আকার সাধারণতঃ 
এক একটি ক্রিকেট খেলার বলের স্যায়। ফলের বাহিরের খোস! কর্কশ , 
এবং শ্বেতাভ সবুজ । ভিতরের শশ্বা ঈষৎ অন্থাদ-যুক্ত। সাধারণতঃ 
উহাছার! চাট্নী প্রস্তত হয়। কয়েৎ বেলের চাট্নী অতিশয় মুখরোচক । 

বীজ এবং কাটিং ছারা ইহার চার! উৎপন্ন হয়। ইহার শাখার কাটিং 
ঘন বর্ষণের সময়ে রোপণ করিলে তাহা হইতে শিকড় বাহির হয়। কান্িক 
মাসে ইহার ফল পাকিযা! থাকে । ইহার চাষের জন্য বিশেষ কোন 
প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। 





ক্রাসন্রাক্দ! ( Averrhoa Carambola ; 
N. 0. Geraniaces ) 


কামরাঙ্গার সংস্কৃত পধ্যায়__ক্্রদ, পীতফল, পিচ্ছিল-বীজক। .. 


৪৬৭, 


আম্র্কেদে ইহার গুণাগুণ-_কামরাঙ্গা লীতবীধ্য, গ্রাহী, স্বাদ, ক্রস, 
কফ- ও পিত্ত-নাশক । 

দেশভেদে কামরাঙ্গার নাম__বাংলাতে_কামরাঙ্গা । হিন্দুস্থানে_ 
করমখ।  খুজনাটে_-কমরকখাটাং, মীচাংবেলে । মহারাষ্ট্রে _কম্ম- 
রাচেঝাড় । 

কোন কোন উদ্ভিদ্‌-তন্ববিদের মতে কামরাঙ্গার আদি জন্মস্থান 
আমেরিকা এবং তথ! হইতে পর্ভুগীজ বণিক্গণ-কুক এদেশে আনীত 
হইয়াছে । এবিধয়ের সত্যতা-সম্বন্ধে আমাধের বিশেষ সন্দেহ আছে; 
কারণ প্রাচীন আঘুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে “কর্শ্মরঙ্গ” নামে ইহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং এ সকল গ্রন্থে ইহার গুণাগুণও বর্ণিত হইয়াছে। 

বাংলা দেশের সর্বত্রই কামরা! গাছ দেখিতে পাওয়া! যায়, কিন্ত ফল 
হিসাবে কোথাও ইহার রীতিমত চাষ নাই । ইহার এক জাতি অতিশয় 
অমন এবং অপর এক জাতি অমমধুর । ইহ! ছাড়া চিনি-কামরাঙ্গ। নামে 
একজাতীয় ছোট কামরাঙ্গ। আছে, উহা শিষ্টন্বাদ-বিশিষ্ট । কামরাঙ্গা 
* দ্বারা অস্থল, চাট্নী এবং জেলী প্রতি প্রস্তুত হইতে পারে । 

রসযুক্ত দো-আঁশ এবং পলিমাটি কামরাঙ্গ৷ গাছের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । ৰীজ এবং গুটিকলম ভার! ইহার চারা প্রস্তত হয়। আশ্বিন 
মাসে ইহার ফল পাকে এবং এ সময়েই পুনরায় পুপ্পোদ্গম হয় এবং 
পৌধ মালে সেই ফল পরিপক্ষত! লাভ করে। এইন্ধপে সংবৎসরে দুইবার 
ফল প্রদান করিয়া খাকে ॥ বীজের চারা করিতে হইলে কাঠডিক মাসে 
হাপরে বীক্গ বপন করিতে হয় এবং পরবর্তী বর্ধার প্রারন্ডে উহ! হাপর 
হইতে তুলি স্কায়িভাবে রোপণ করিতে হয়। কলমের ভারা করিতে 
হইলে বর্ধার প্রারন্ডে গুটি কলম বাদিয়| কান্তিক মাসে রোপণ করিতে হয়, 
এবং কলম উত্তমন্ধপে বলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক অনুযায়ী জল 
সিঞ্চন করিবে । ইহার জন্য বিশেষ কোন পরিচধ্যার আবশ্যক হয় না 
চিনি-কামরাঙ্গার চারা প্রস্তুত করিতে হইলে দেশী কামরাঙ্গার চারার সহিত 


জোড় কলম করিতে হয়। 








৪৬৮ দেশী কুল 
ব্রিলহ্্ৰী জা ব্বিলিস্ববী ( Averrhoa Bilimbi ; 


N. 0. Geraniacew ) 


ইহার আদি জন্মস্থান মলক্কা্বীপে । দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই ইহার 
গাছ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত বাংলাদেশে ইহা কচিৎ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার গাছগুলি লব্বা ধরণের এবং দৃঢ় কাণ্ডবিশিষ্ট, উচ্চতায় 
প্রায় ২* হাত পরিমাণ হইয়া থাকে । পৌষ মাসের প্রথম ভাগে ইহার 
প্রথম পুষ্পোদগম হয় এবং সমস্ত শীত খতু ব্যাপিয়া ফুল ও ফল ধারণ 
করে। বিলম্বী ফলের আকুতি অনেকটা সাদা আঙুরের স্যায়। 
পরিপক্ষাবস্থায় 'ভ্যন্তরস্থ শশ্তাভাগ মাখনের শ্যায় কোমল কিন্তু অত্যন্ত 
'মন্থাদ-বিশিষ্ট । চিনি অথবা অন্য কোন প্রকার মিষ্ট সহযোগে রগ্ধন 
করিয়া স্থন্থাছু চাট্নী প্রস্তুত হইয়া! খাকে। 
বী্ষ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয়। আযাঢ় মাসে হাপরে বীজ 
বপন করিবে এবং কান্টিক-অগ্রহায়ণ মাসে হাপর হইতে তুলিয়া প্রথমতঃ 
টবে রোপণ করিতে হইবে। চারাগুলি একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত 
প্রতিবৎসর শীত খ্তুতে টব সহ উহা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অথচ আবদ্ধ স্থানে 
রাখিতে হইবে । 
অন্ততঃ ছুই বৎসর কাল এরূপ করিলেই চলিবে । নতুব! উহ! মরিয়। 
যাইবার সম্ভাবনা) তৃতীগ্থ বৎসর বর্ধার প্রারস্তে স্থায়িভাবে রোপণ 
করিবে॥ এদেশের প্রায় সকল প্রকার উদ্যানের মৃত্তিকাতেই বিল্বী গাছ 
জন্মিতে পারে। 


দেশ্শী বুল ( Round Plums, Jujube ; Zizyphus 
Vulgaris; N. 0. Rhamnaces ) 


কুলের সংস্কৃত পর্যায়__বদরী, কর্কটী, মোঘা কোরট্টি, যুগ্মকণ্টক। এই 
কয়টি বদরী বা ব্রইর পধ্যায়। আর এক প্রকার কুল আছে তাহার 
সংস্কৃত পৰ্যায় পত্ৰস্থিপ্,, নিগ্ধচ্ছদ। ও কোযফল!|। ভিন্ন এক প্রকার কুল 
আছে তাহার নাম গৌবিরিক!। অন্ত এক প্রকার কষুত্রাকৃতি কুলের 





ফল ৪৬৯ 


নাম--কর্কবন্ধু । লঙ্বী, কর্কবন্ধু ও কোলিকা তাহার পধ্যায় । আর এক 
প্রকার কুল আছে_-কোল, ফেনিল, কুবল, কুহ, হপ্ববদর, বরট ধুকন্ধক_ 
এইগুলি তাহার পর্য্যায়। পরিপক্ক সুমধুর কুলকে সৌবীর বলে । 

আদ্ুর্কেদে ইহার গুণাগুণ__বদরী শীতবীর্ধ্য, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্ত- ও কফ- 
নাশক । ছোট বদর-_মলসংগ্রাহক, রুভিকর, উষ্ণবীর্ঘ্য, বায়ুনাশক 
এবং কফপিত্র-কারক । কোলনামক বদর__তদ্রপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ 
শুরুপাক ও সারক। সৌবীর বদদর__শীতবী্ধ্, মলভেদক, গুরুপাক, 
শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্ত", দাহ", রক্তদোষ-, ক্ষত-। কৃষণ- ও বাযুনাশক। 
শুক বদর-_ভেদক, অগ্নিকর, লখু, তৃষ্ণানাযক ও রক্তদোযগ্র । কর্কবন্ধ 
বদর--মধুর, স্রিদ্ধ, গুরু, পিত্ত- ও বায়ু-নাশক। কুলের আঁটি বাযুপিত্ত- 
নাশক, বীধ/বপ্ধক ও বলকারক। 

দেশভেদে কুলের নাম--বাংলাতে--কুল, বরই | হিন্দুস্বানে-_বেরীক 
পেভ বের, ছোট বের। তৈলঙ্গে-- বেগুচেট্ট, ও রজ্ঘ। উৎকলে_ 
কুড়ি । বোস্বায়েঁ-বোর। তামিলে__রেয়স্তি॥ মহারাষ্ট্রে_বোরীচে 
ঝাড়ং বোর । গুলনাটে__-মোটিকোরডী | কর্ণাটে-_বেরণু। ফারসীতে_ 
কুনার। আরবীতে_সীদর নবংক । 

দেশী কুল এদেশে এক প্রকার বন্য অবস্থাই জন্মিয়া থাকে। ফল 
হিসাবে ইহার চাষ ক্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার যে সকল 
অঞ্চলে লাক্ষার চাষ হয় তথায় লাক্ষাকীটসমূহের আশ্রয়ের জন্য দেশী 
কুলের চাষ হইয়া থাকে । দেশী কুল আকারে ক্ষত্র এবং ব্অসম্থাদ-বিশিষ্ট 
হইলেও রীতিমত চাষ ও পরিচ্যার দ্বার ইহার ফলের উৎকহত! সম্পাদন 
করা যায়। ইহার একজাতি বর্ত, লাকার এবং অপর জাতি ঈষৎ লগ! 

দেশী কুল পক্ষাবস্থাস্থ লালবর্ণ ধারণ করে এবং ভিতরে শস্য কোমল 
ও পিচ্ছিল হইয়। যায়। কাচা অবস্থায় ইহা অস্থলে ব্যবন্ৃত হয় এবং 
পক্াবস্থায় ইহ! শুদ্ধ করিয়। আচার, মোরকা। ইত্যাদি প্রস্তত করা হয়। 

যে কোন প্রকার উচ্চ দো-আশ মৃত্তিকা কুলের চাষের, পক্ষে 
উপযোগী৷ ॥ বীজ, জোড় কলম এবং চোক কলম দ্বারা কুলের চারা উৎপন্ন 
হই! থাকে | বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম বধিতে হইবে এবং 





৪৭০ নারিকেলী কুল 
এই সকল কলম পরবর্তী জো কিংবা আহাঢ় মাসে স্থাম়িভাবে রোপণ 
করিতে হইবে । 

১২ হাত অস্তর ২১২১২ হাতগর্ত খনন করির! এ গর্ভের মাটির 
সঙ্গে চারা রোপণের এক যাস পূর্বের গৃহজ্জাত আবজ্জনা এবং পুরাতন 
গোময়-সার মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। পরে প্রতি গর্ভে এক একটি কলম 
থব! বীজের চার! রোপণ করিতে হইবে । বীজের চারা হাপরে প্রস্তুত 
করিয। উহা আধ হাত পরিমাণ লম্বা হইলে তথা হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে 
রোপণ করিয়া রাখিবে পরে চারাগুলি ছুই-বৎসর-বয়ঙ্ক হইলে স্থায়িভাবে 
রোপণ করিবে। 

বর্ষা অন্তে গ্রতিবৎসর কুলগাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির 
করিয়| দিয়া তিন সপ্তাহ পরে পুনরায় উহা মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে । 
প্রতিবংসর ফল পাঁকিয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর গাছের কাণ্ডের 
মাথার সমস্ত শাখা-প্রশাখা ছাটিয়া ফেলিতে হইবে । গাছ এ ভাবে 
ছাটিয়া ফেলিলে সংবৎসরের মধ্যেই নৃতন শাখা-প্রশাখ। উদগত হইয়া 
যথাসময়ে উৎকৃষ্ট ফল ধারণ করে। প্রতিবত্সর গাছ ছাটিয়া না দিলে 
পুরাতন শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত নিকট ফল ধারণ করিয়া থাকে । 





নাব্রিক্কেল্লী লুল (Zizyphus Jujuba ১ 
N. 0. Rhamnacew.) 

_{ এই কুজের আকৃতি নারিকেলের ন্যায় লগ! ধরণের । দেশী কুল 
অপেক্ষা ইহ আকারে কিছু বড়। কাচা অবস্থায় ইহার উপরের বর্ণ 
হুরিজাভ সবুজ এবং পক্ধাবন্থায় মেটে বাদামী রংএর হয় । ইহার ভিতরের 
শক্ত পাৰিবা পূর্ব হা অমর এবং সপ্ত কিন্তু অধিক পাকিয়া 
গেলে পান্লে-মিষ্টরস-ৰিশিষ্ট হয়। দেশী কুল অপেক্ষা নারিকেলী কুল 
তে ডাক হইয! থাকে । 


ইহার চাপা ছেলের অরূপ ॥ 
টি 





ফল ৪৭১. 


তেতুহ্ল (Tamarind ; Tamarindus Indica ; 
N. 0. Leguminosw, S. 0. 00959115125.) 


তেঁতুলের সংস্কৃত পর্ধ্যা়ব_অঙ্সিকা, চুক্রিকা, চিঞ্চা, তিস্তিড়ি, শুক্তি- 
চন্দিকা । 

আযুর্কেদে তেঁতুলের গুণাগুণ_কাচা তেতুল__গুরুপাক, বাযুনাশক, 
পিত্ব-, কফ- ও রক্তদোয-স্র। পাকা তেঁতুল কাচা তেতুলের ন্যায় গুণযুক্ত, 
বিশেষতঃ সারক, রুচিকর, অগ্নিকারক ও বস্তিশোধক । শুদ্ধ তেঁতুল 
হৃদয়গ্রাহী, লখুপাক, শ্রম-, ভরম-, ভৃষ্ণা- ও ক্রান্তি-নাশক । 

ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলার সর্বত্রই বন্তভাবে তেঁতুল গাছ দেখিতে 
পায়! যাত । যথা তথ। বীজ পড়িয়া আপনা হইতেই ইহ! জন্মিয়া থাকে | 
যপূরর্ক কাহাকেও ইহার চারা রোপণ করিতে দেখা যায় না। তেঁতুল 
বাঙ্গালীর একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহাধ্য ফল। লেবু এবং অন্যান্য 
অম্ন-ফল অল্প কালের মধ্যেই নিঃশেধিত হইয়া যায় এবং এ সকল ফল 
বারমাসের জন্য রক্ষা (১:৫8৮৮৪) করার অর্থাৎ মোরব্বা প্রস্তুত করার 
রীতি এদেশে খুব প্রচলিত হয় নাই। পরিপক্ক তেঁতুল বীঞ্জ ছাড়াইয়া 
রৌস্র-শুন্ধ করিয়া যরপূর্ববক রাখিয়া দিলে উহা ২৩ বৎসর স্থায়ী হই 
থাকে ; গৃহস্থরা এক্সপে ইহা রক্ষা করিয়া থাকে | 

তেঁতুল গাছ শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছের স্তায় বৃহৎ হইয়! খাকে। 
জ্বালানি কাষ্ঠ হিসাবে তেঁতুল কাঠ সর্ব্োৎরুষ্ট, বিশেষতঃ ছুগ্ধ জাল দিয়া 
ক্ষীর প্রদ্ৃতি প্রস্তত করিবার জন্য গোয়ালাদের নিকট ইহা সবিশেষ 
ক্মাদরণীয়। এই নিমিত্ত এক একটি বড় তেঁতুল গাছ 4*।৬* টাকা পথ্যন্ত 
মূল্যে বিক্তয হইয়! খাকে। বাজারেও তেঁতুলের চাহিদ যথেষ্ট, সুতরাং 
রীতিমত তেঁতুলের চাষ করিলে উহা যে বিশেষ লাভজনক হয়" তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অথচ ইহার চাষের জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হয় না। প্র 

বী্ম হইতে অতি সহজে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে । গুটিকলম 
দারাও ইহার চারা প্রস্তত করা যায়, কিন্ত কলমের গাছ স্বভাবতঃই ছোট 








৪৭২ করম্ডা 


হইয়া থাকে, স্থতরাং ফল এবং কাষ্ট উভয় দিক দিয়াই উহা স্থববিধাজ্নক 
নহে। চারার গাছে ৭1৮ বৎসরে ফল ধরে। গাছ যতই বড় হইতে 
খাকে ফলের সংখ্যা ততই বেশী হয়। ফলের কৌটা অত্যন্ত শক্ত বলিয়া 
ঝটিক! অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইবার আশঙ্ক| নাই । বৈশাখ- 
ক্বোষ্ঠ মাসে ইহার পুস্পোদগম হয় এবং শীত প্রতুতে ফল পরিপকতা 
লাভ করে। 

তেঁডুলের বীজের শাস কবিরাক্ঞগণ উধধ হিসাবে ব্যবহার করেন । 


ক্রন্রস্চ! (Kuronda ; Caris: 
N. 0. Apocynacem.) 





Carandas ; 


করমদ্দী এবং স্থযেণা এই দুইটি করম্চার সংস্কৃত নাম। আর এক 
প্রকার করম্চা আছে তাহার রং কালো, খর করম্চার সাস্কৃত লাম 
কুষ্চকলা। 

আয়ুর্কেছে করম্চার গুণাগুণ_-কাচা করমচাঁ_গুরু, উষণবীর্ঘা, অস্সবস, 
রক্রপিত্রকারক । পাকা ক্রম্চা--মধুর, রুচিকর, লঘু, পিত্র- ও বায়ু 
নাশক । কাঁচা করম্চা শুকাইলে পাকার স্যায় গুণযুক্ত হয় এবং পাকা 
করম্চা ভিজাইলে কাচার স্যায় গুণযুক্ত হয়। 

ফলের আকার ও বর্ণভেগে ইহার কতকগুলি প্রকারভেদ আছে। 
সাধারণতঃ করম্চা গাছ ৮।১* ফুটের অধিক বড় হয় না কিন্ত এক 
জাতীয় লতান করম্‌চা গাছ উচ্চ বৃক্ষাদির আশ্রয় পাইলে ২৫/৩ হাত 
উর্ধে আরোহণ করে। করম্ডা গাছ বন্টকযুক্ত বলিয়া ইহা উদ্যানের 
চতুষ্পার্থে রোপণ করিলে স্বরস্ষিত বেড়ার কার্য চলিতে পারে। 

করম্চ। সাধারণতঃ স্থল, চাটনী, আচার প্রভৃতির জন্তা ব্যবহৃত হয়। 
ফলকর হিসাবে এদেশে ইহার কোন প্রকার চাষ দেখিতে পাওয়া যায় না । 
এটেল-দো-জাশ মাটি করম্চা গাছের পক্ষে উপযোগী । 





ফল ৪৭৩ 
চাহল্নিত1"(Dillenia Indica ; N. 0. Dilleniacem.) 


চালিতা গাছ দেখিতে অতি মনোহর, ইহার পত্রগুলি আকারে বৃহৎ, 
উচ্চ শিরাযুক্ত এবং প্রান্তভাগ দন্তর। বৃক্ষের কাণ্ডাংশ রক্তাভ বাদামী 
রংএর । ৬৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ইহার শ্তত্রপুষ্পগুলি অতিশয় নয়না- 
ভিরাম। ইহা একাধারে ফলকর এবং উদ্যানের শোভা-সম্পাদক । 
ভালিতার ওঁ বৃহৎ পুস্পগুলিই ক্রমে সংহত হইয়া ফলে পরিণত হয়। 
চালিতা এ দেশীয় মহিলাগণের নিকট অতি 'আদরণীয়। ইহা! অদ্বল, 
চাট্‌নী এবং আচার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া খাকে। এক একটি ফল 
মধ্যমাকুতি বেলের ন্যায় বড় হয়। 

নিতান্ত বেলে মাটি ভিন্ন প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই চালিতা গাছ 
জন্মিতে পারে । এ দেশে কেহ রীতিমত ইহার চাষ করে না, সাধারণতঃ 
বন্য ভাবেই জন্সিয় খাকে । ইক্জাষ্ঠ আযাঢ় মাসে ইহার পুস্পোদগম হয়, 
আশ্বিন মাস হইতেই কাচা অবস্থায় ইহ! ব্যবহারোপযোগী হয় এবং শীত 
্তুতে পরিপক্কতা লাভ করে। 


জলপাই (Wild Olive 7 00195909905 Serratus ; 
N. O. Tiliace.) 


বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই জলপাই জন্মিয়া থাকে । এই ফলের 
শশ্যভাগ অতিশয় অমন, ইহার ভিতরে একটি মাত্র বীক্গ খাকে এবং খর 
বীজের আবরণ অত্যন্ত দু । ইহা স্থল, চাট্‌নী এবং আচার ইত্যাদিতে 
ব্যবহৃত হয়। এ দেশে বনু ইহার চাষের প্রচলন নাই, এক প্রকার 
বন্য ভাবেই জন্মিয়া থাকে, কিন্ধ রীতিমত চাষ করিলে ফলের উৎকর্ষতা 
সম্পাদন করা যায়। রলযুক্ত হাল্কা দো-আঁশ মাটি জলপাইর পক্ষে 
উপযোগী । পুরাতন রাবিশ এবং পুরাতন গোমক্ব-সার-প্রয়োগে ফলের 
যথেষ্ট উৎকর্ষত! লাভ হইয়া! থাকে । বীজ হইতে ইহার চারা উৎপর হয়। 
কান্তিক-অগ্রহায়ণ মাস বীজ-বপনের সময় । 

৬+ 











৪৭৪ লট্কা 


আযাচ়-শ্রাবণে জলপাই গাছে পুস্পোদগম হয় এবং কান্দিক-অগ্রহায়ণ 
মাসে ফল পরিপক্কত। লাভ করে। অলিভ অয়েল (0119 01) নামে 
যে জলপাইর তৈল বাঙ্গারে কিনিতে পাঞয়া যায় উহার গাছ ইটালী দেশে 
ও পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে জন্মে । এদেশের জমিতে উহার চাষ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তথাপি এদেশের জমি এই অলিভ (০17) গাছের 
পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহা ক্রখি-বিশেহজ্ঞগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়। 
দরকার, কারণ এই ফল হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহার সর্বত্রই প্রচুর 
চাহিদা আছে। 


হল! (Baccurea Sapida ; 
N. 0. Euphorbiaces.) 


বাংলা, আসাম ও ব্রক্ধদেশে ইহ! বন্ধভাবে জন্মিয়া থাকে । ইহার 
গাছগুলি চিৱহরিৎ এবং কাণ্ডাংশ শুভ্র । ফল গোলাকার এবং প্রায় 
১ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট । ফলের খোসার রং হুরিজ্রাভ শ্বেত এবং উহা 
ভিতরের শঙ্ক হইতে বিচ্ছি্ন। ভিতরের শন্ কয়েকটি পরস্পর বিচ্ছিগ্ 
কোষ দ্বারা বিভক্ত এবং প্রত্যেক কোষে এক একটি বীজ থাকে । 
পক্কাবস্থায় ইহার স্বাদ অস্নমধুর এবং সদগন্ধঘুক্ত । পূর্কবঙ্ে ভাওয়ালের 
লট্‌কা প্রসিদ্ধ । তথাকার লাল মাটিতে ইহার ফলের আকার বড় হয় 
এবং স্বাদেও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। 

এদেশে ইহার রীতিমত চাষের প্রচলন নাই। যবরপূর্ববক চাষ ও 
পরিচর্ষ।! করিলে ফলের উৎ্ব্ধ সম্পাদন কর! যাইতে পারে । 'অল্পরসযুক্ত 
এটেল মাটি বিশেষতঃ লাল মাটি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী । পুরাতন 
গোময় এবং পুরাতন চূণ সাররূপে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। বীজ 
হইতে ইহার চারা উৎপর হয়। আবাড় মাসে ফল পাকিয়া থাকে । 
স্থপক্ষ ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া মাসে অথবা আবণ মাসে বীজ 


বপন করিতে হয়। 





ফল ৪৭৫. 


এেস্নী বলা্ছড়ী (Hog Plum 5 
Spondias Mangifera ; N. 0. Anacardiacem.) 


দেশী আম্ড়ার সংস্কৃত পর্্যায__আম্রাতক, আম়বট, কপি, ক্পীতন । 

আয়র্কোদে আম্ডার গুণাগুৎ--কাচা আম্রাতক-_-বায়ুনাশক, গুরু, 
উউষ্চৰীধয, রুচিকর ও সার্ক | পাকা আমড'-_ স্বাদ, শীতবীরধয, বীর্ধ্যব্দ্ধক, 
বায়ু, পিত্ত-, ক্ষয়” ও রক্তদোষ-নাশক। 

দেশভেদে আমড়ার নাম--বাংলাতে--আম্ডা | হিন্দুস্থানে--আস্বরা। 
মহারাষ্ট্রেঁআম্বচার ও আশ্কাব1। কর্ণাটে-_-সারোড়েয়কায়ি। তৈলঙ্গে 
শক্সামাটং । গুঞ্জ রাটে--অংভেড়া । 

বাংল। দেশে ইহা একপ্রগার বন্যাভাবে জন্মিয খাকে। ফলের হিসাবে 
ইহার চাষ বড় দেখিতে পায়! যায় না। আম! গাছ চিরহরিৎ, নহে, 
শীত ঝতুতে ইহার পাতা ঝরিয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই উহ! মুকুলিত 
হইয়া থাকে । ভাত্র-আশ্থিন মাসে ফল পাকে । দেশী আম্ড়ার আকুতি 
বিলাত আম্ড। অপেক্ষা বড় নয়। ইহার ত্বকের নিয় ভাগ তান্ত 
অন কিন্তু এ অংশ পৃথক করিয়া ফেলিলে আঠীর সংলগ্ন অংশ অস্সমধুর 
এবং স্থন্বাছ। ইহা অগ্বল, চাট্নী এবং আচার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

বাংলার যে কোন উদ্যানের মুত্তিকাতেই ইহ! জন্মিতে পারে। বীজ 
হইতে ইহার চার! উৎপক্স হয়। এক বৎসরের পুরাতন শাখার কাটিং 
ঘন-বধণের সময়ে রোপণ করিলে ইহার শাখ!-কলম প্রস্তুত হইতে পারে। 
বীঙ্গের চার! করিতে হইলে ভাত্র-ঙ্াস্থিন মাসে পরিপক ফলের বীজ 
রোপণ করিতে হয়। বীজ এক মাসের অধিক পুরাতন হইলে তাহা 
হইতে অঙ্কুর উদগত হয় ন!। ইহার চাষের জন্য বিশেষ কোন প্রকার 
পরিচর্ধ্যার আবশ্যক হয় না । 





০.৪৭৬. বিলাতী গাব 


ব্রিল্লাতী আমড়া (Otaheite Apple ; 
Spondias Dulcis ; N. 0. Anacardiacem.) 


ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ওটাহিট এবং ফ্রেগুলী 

t দ্বীপপুঞ্জে । এ দেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা কাচা অবস্থায় 

অত্যান্ত অয্নব্বাদযুক্ত কিন্ত বিশেষ সদগন্ধবিশিষ্ট । গন্ধ অনেকটা কাচ! 

আমের তুলা । অদ্বল, চাটনী এবং মোরব্বা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত 
হইথা থাকে। এ দেশে বীজ হইতে ইহার চার! উৎপাদন করা যায় না। 
দেশী আম্ড়ার বীজের চারা! দ্বারা ইহার জোড়কলম বাধিতে হয়। 

& 7 এ দেশের যাবতীয় উদ্মানের জমিতেই ইহার গাছ জন্মিতে পারে। 
গাছপুলি দেখিতে স্বন্দর স্থৃতরাং উদ্যানে ইহার ছু-চারিটি গাছ রোপণ 
করিলে একাধারে উদ্যানের শোভা-সম্পাদন এবং ফললাভ উভয় কাধ্যই 
সম্পাদিত হইতে পারে ॥ ইহার জন্য বিশেষ কোন প্রকার পরিচথ্া। 
করিতে হয় না। বৎসরে একবার গাছের গোড়ার মাটি কোপাইয়া 
দিলেই চলে । 

বসন্ত কালে ইহার পুস্পোদগম হয় এবং শ্রাবণ-ভাত্র মাসে ফল পাকে । 
ন. ফলের আকুতি একটি বড় কুকুটাণ্ডের স্যায়। 


নদ 


~ 
~~ 





৮০৮৯ 


00 বিলাতী গাল (Persimmon ; Diospyros Kaki; 
7 N. 9. Ebenacem. ) ন ৯ 
ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশে। স্বৃহৎ ও বিত্ত পত্র এবং 
সুডৌল কাণ্ডাংশ দ্বারা গাছপ্ুলি দেখিতে অতি মনোহর । এদেশের 
প্রায় অধিকাংশ উদ্ানেই ২।৪টি বিলাতী গাবের গাছ দেখিতে পাওয়া 
ই বায়্। ভাত্র মাসে ইহার ফল পাকে। ফলের আকার একটি বড় 


রর আপেলের স্তায় এবং উহার ভিতরে বাদামের আকুতি বিশিষ্ট একটি বীজ 
খাকে। খোসার উপরিভাগ লাল এবং অমস্থণ । আপেল অধিক পরিপক্ক 
টে Ne 
€ 





কি, 








ফল ৪৭৭ 


Ed 
হইয়া কোমল হইয়া গেলে তাহার ধেক্ূপ গন্ধ হত, পরিপক্কাবস্থায় বিলাতী 
গাবের গন্ধ অনেকটা তদহুরূপ । 

এদেশের যে কোন উদ্যানের মাটিতেই এই গাছ জন্মিতে পারে। এ 
বীজ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন হয়, ভাত্র মালে বীন্র-বপনের সময় । 
রোপখ-প্রণালী ও পরিচ্য! অন্যান্য বড় ফলবান বৃক্ষের ন্যায় ॥ ML 


লোক (Phyllanthus Distichus ; 
N. 0. 0091০7৮০০০০) 


বাংলার বিভিন্নস্থানে ইহা নোর, নইল, রোাইল এবং হরবরই নামে 4 
পরিচিত । ঈষৎ হরিত্রাভ সবুজ বর্ণের স্ববিক্যপ্ত পত্রপল্পব দ্বারা ইহার 
গাছগুলি অতিশয় মনোরম । বৎসরে দুইবার ইহা ফলবান্‌ হয়। 
প্রথম বার বৈশাখ মাসে এবং দ্বিতীয় বার ভাজ মাসে। শাখা এবং 
কাণ্ডের বঞ্চল ভেদ করিছা ইহার পুস্পোদগম হয় এবং আপঙ্গুরের ন্যায় 
খোকায় থোকাছ ন্অপধ্যাপ্ত ফল ধরিয়া খাকে। ফলগুলি হরিজ্রাভ সাদা, 
গোলাকার এবং পল-বিশিষ্ট । গাছগুলি ফলবান্‌ হইলে উহার শোভা 
অধিকতর বুদ্ধি পাইয়া থাকে । ফলগুলি রসাল এবং 'অয্নস্বাদ্যুক্ত । 
এদেশে ইহ! স্থল এবং আচার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এ 

এদেশে ফলকর হিসাবে ইহার চাষ নাই । মাঝে মাঝে গৃহস্থগণের : 
বাটীতে বা উদ্যানে ২১টি গাছ দেখিতে পাওয়া যাৱ়। বীজ হত হু? 1 

1: 


১ 


চারা উৎপন্জ হয় ॥ আফাঢ়-শ্রাবণ মাসে বীজজ-বপনের সময়। 
৪8 


ডচ্ছস্র! বা ডেও্ষ্ল (Artocarpus Lakoocha ; 
N. 0. Urticacem) 


ডহয়ার সংস্কৃত পহ্যাহ__লকুচ, ক্ষুত্র পনস, লিকুচ, গ্রস্থিমংফল । x 
আযুর্কেদে ইহার গুণাগুণ_-লকুচ-__গুরুপাক, বিষ্টনুজনক, স্বাদ ও 
অম্নরসখুক্র, পিত্তকর, শ্লেসকর, বায়নাশক, উষ্ণবীর্য, শু ও অগ্রিনাশক । 
i, . 





i 
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৪৭৮ দেশী বাদাম 


দেশভেদে ইহার নাম বাংলা দেশে--ডহুয়া, মাদার, ডেওফল । 
হিন্দুস্থানে--বড়মব_ ৷ মহারাষ্ট্রেবটার ফল, ক্ষৃত্র পনস। গুজরাটে_ 
লকুব। 

ইহা কাঠাল-জাতীয়]ফল । পাতার গঠন অনেকটা কাঠাল পাতার 
অনুরূপ, কিন্ত আকারে তদপেক্ষা বৃহৎ । গাছের 'আরুতি কাঠাল গাছ 
অপেক্ষা ছোট । কাঠের সারাংশ কাঠাল কাষ্টের ন্যায় পীতবর্ণ। ফলের 
আকার বড় কমলালেবুর ন্যায় কিন্তু গঠন সুডৌল নহে । কুলের ত্বক 
অমন্থণ, অপকাবস্থায় সবুজ্ধবর্ণ হয় এবং পরিপক্াবস্থায় পীতাভ লাল। 
ফলের অভ্যান্তর কাঠালের ন্যায় কোষবিশিষ্ট, প্রতোক কোষে একটিমাত্র 
বীঞ্জ বা আঁঠি থাকে । পরিপকাবস্থায় অন্পরসবিশিষ্ট ঈষৎ মধুর। এই 
ফল সর্বসাধারণের প্রিয় নহে, কেহ কেহ ইহা পছন্দ করিয়া খাকেন। 

বাংলা দেশে ইহা এক প্রকার বন্য অবস্থায় জন্মিয়া থাকে । বর্ষার 
সময়ে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়। এই গাছের 
গোড়াতে জল দাড়াইলেই মরিয়া যায়; স্থতরাং উচ্চ ভূমিতে চার! রোপণ 


করা কর্তব্য । 


দেশলী বাদাম (Indian Almond ; 
Terminalia Catappa ; N. 0. 00507555655) 
বাদামের সংস্কৃত পর্য্যায--বাতাদ, সুফল, বাতবৈরি, নেজোপম । 
আবুৰ্কেদে ইহার গুণাগুণ বাদাম উষ্ণবীধ, অতিন্সি্ঠ। বল- ও শুক্র- 
জনক এবং বায়ুনাশক । 

“দেশভেদে বাদামের নাম-_বাহলাতে__বাদাম। হিন্দুস্থানে--মাদাম- 
মীঠে, বাদাম কড্‌বে। বোস্থায়ে_জংলিবাছাম । কৈলঙ্গে--বেদম। 
তামিলে__নটবড়ুম॥ মহারাষ্ট্রে_বাদাম গোড়ে, বাদাম কড়। গুজরাটে 
_ বাদাম মীঠি, বাদাম কড়ৰী। আরবে-_লোজল হলু। পারস্তে_ 


বাদাম শীরী । 








ফল ৪৭৯, 


দেশী বাদামের গাছ দেখিতে অতি মনোহর । ইহার স্ববিক্প্ত দীর্ঘ 
শাখাগুলি শুরে স্তরে কাণ্ডের চারি পাশে সঙ্জিত থাকিয়া সমগ্র বৃক্ষটি 
উদ্ধদিকে ক্রমে সুস্থ হওয়ার দরুণ অতিশত লয়নাভিরাম হয়। ইহ! 
চিরহরিৎ বৃক্ষ নহে, শীত ঝতুতে ইহার পাতা ঝড়িয়া যায়। ঝাড়িবার 
পুর্বে বৃহৎ পত্রগুলি পরিপক্ক অবস্থায় লোহিত বর্ণ ধারণ করাতে বৃক্ষগুলি 
অপূর্ব উসম্পন্গ হইয়া উঠে। 

বাংলার সর্বত্রই বাদাম গাছ বিরল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
ফলকর বৃক্ষ হিসাবে কোথাও ইহার চাষ হইতে দেখা যায় না। বলত- 
বাটী কিংবা উদ্যান-বাটিকার শোভা-বদ্ধনের নিমিত্ত শ্রেণীবন্ধভাবে এই 
বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে কিন্তু রীতিমত ফল সংগৃহীত হয় না। 

বাংল! দেশের প্রায় সর্বপ্রকার উচ্চ তূমিতেই ইহার গাছ জন্মিতে 
পারে । ইহার চাষের জন্য বিশেষ কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে 
হয় না। বীঙ্গ হইতে ইহার চার! উৎপন্ন হয়। এই গাছ বৎসরে দুইবার 
ফল ধারণ করিয়া থাকে । একবার ফল পাকিতে পাকিতেই দ্বিতীঘ বার 
পুস্পোদগম হয । বাদামের বীজের শাস খাস্থান্ধপে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । 
ৰীঞ্জের শাস তৈলপ্রদ বলিয়া উহা হইতে তৈল নিঙ্কাশিত হইয়া নান! 
কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই ফলের 'সরুতির সঙ্গে সামজ্ঞশ্ততা-হেতু 
বৃত্তভাগ আরুতিকে (3)11/,0০,1) বাদামী কুত্তি বলে এবং এই ফলের 
বীঞ্জের সহিত সামঞ্শ্তাতা-হেতু ব্রাউন (17০57) রং বাদামী রং বলি 
পরিগণিত । 


হিত তৰী ব্াদান (Cashew Nut ; 
Anacardium Occidentale ; N. 0. Anacardiacem) 
হিজ্লী বাদাম আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে সমভাবেই জন্সিয়া থাকে। 
অনেকে বলিয়া থাকেন আমেরিকা হইতে পর্ত, গীজ বণিকগণ কর্তৃক এদেশে 
ইহার চাষের প্রচলন হইয়াছে । গাছের আকুতি অনেকটা হিজল গাছের 





৪৮০ আখ রোট 


সদৃশ, তবে হিজল গাছের পাতার উপরিভাগ মন্থণ কিন্তু হিজ্লী বাদামের 
পাতার উপরিভাগ কর্কশ! ইহার কুলের রং গোলাপী এবং ুগন্ধযুক্ত। 
বসন্ত খ্তৃতে ইহার পুস্পোদগম হয় এবং বর্ষার সময়ে ফল পাকিছা থাকে । 
7. ইহার ফলের আকুতি অতি অস্কৃত, ফলের নীচের দিকে বহির্ভাগে ইহার 
বীজ জন্মে এ বীজই বাদাম রূপে বাবন্ুত হইয়া থাকে । কাচা অবস্থায় 
ফলের রং হরিজ্রাভ সবুজ এবং পাকিলে মেটে সিন্দুরের ক্কায় রক্রবর্ণ ধারণ 
করে। ফলের শঙ্গভাগ কাত়-স্বাদবিশিষ্ট বলিয়া আহারের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী নহে। 

সমুদ্রের উপকূলবন্তী বালুকাময় স্থান হিজ্লী বাদামের চাষের পক্ষে 
[বিশেষ উপযোগী, ইহা ছাড়া নিতান্ত এ টেল মাটি ভিন্ন প্রায় সকল প্রকার 
উচ্চ ভূমিতেই ইহা। জক্মিতে পারে। বীন্দ হইতে ইহার চারা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে | বর্ষার সময়ে বীজ বপন করিতে হয়। ইহার গাছ অতি 

ভ্রুত বদ্ধিত হইয়া থাকে এবং ছুই বৎসরেই ফলপ্রদ হয়। 
মেদিনীপুরের কাখী অঞ্চলে ও কাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইহার গাছ 

চা দেখিতে পাওয়া! যায়। 


ক 





আশ্খন্রোড (Walnut; Aleuritis Moluccana, 
A. triloba ; N. 0. Euphorbiacew ; 
English Walnut ; Juglans Regia ; 
, N. 0. 3581800206৯) 


নি 
আখ রোটের সংস্কৃত পথ্যায়__অক্ষো্টক, সেহফল, কন্দরাল, পুথুজ্ছদ | 
” আযুর্কেদে ইহার পুণাগুণ_ আখ রোট মধুর, গুরু, উষ্ণবীর্ঘয, বলকর, 
২ বাতনাশক ও সারক । 

দেশতেদে আাধ.রোটের নাম_-বাংলাতে_আখ.ও রোট, আখকুট। 
_ মালাকে ন্মাকোড.। শুজরাটে__আখোড়,। দাক্ষিণাত্যে_উব্বকাই । 















ফল ৪৮১ 


ফল অপেক্ষ! কাষ্ঠ হিসাবে আখ রোট বৃক্ষ অধিক মৃল্যবান্‌। ইহার 
> ঘনফুট কাষ্টের ওজন প্রায় ২২ সের হইতে দেখা যায । বন্দুকের কুঁদা 
প্রস্ততের পক্ষে আখ রোট-কাষ্ঠ বিশেষ উপযোগী ॥ সদৃশ কারুকার্্যখচিত 
টেবিল, আল্‌না, জফরীকাটি। গৃহসচ্জা ইত্যাদি প্রস্তুত করার কারও ইহা ও 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর হইতে প্রচুর পরিমাণ আখ রোট « 
প্রতি-বৎসর পাশ্চাত্া কূভাগে রগ্ধানি হয়। আখ.রোটের ফল মেওয়া এবং 
ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়। থাকে | আখ রোটের বীজ হইতে এক 
প্রকার মূলাবান্‌ তৈল নিন্ধাশিত হয়, উহা! চৰ্ম ও বঙ্স-রঞ্জলকাখো এবং ২. 
ভেষজকূপে ব্যবহৃত তইয়া থাকে। দেশী-আখ_রোট (Aleuritis 
Moluccana, A. Triloba) ভারতের বহস্থানে বন্য স্ববস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার গাছ মালয় উপদ্থীপেও বহু দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহার ফল বাজারে মেওয়া-নূপে ক্রু করিতে পাওয়া যায়। t 


বাংলা দেশে দার্জ্ছিলিং অঞ্চলে আখ রোটের গাছ দেখিতে পাওয়া ১৪ 
যায়। শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই এই আখ রোটের ফল ৬ 
পাকে । ‘4 

বিলাতি আখ রোট (1921575 13927) যাহার ফল মেওয়া-রূপে id 


বাজারে পাওয়া যায় তাহার গাছ কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম 
হিমালয় প্রদেশে জর্মিতে দেখ যায়। এ সকল প্রদেশে ইহার রীতিমত / 
চাষ কর! হয় না, এক প্রকার বন্ধ অবস্থায়ই জন্মিয়া থাকে। 


পেস্তা! ( Pistachio Nut ; Pistacia Vera; 
N. 0. Anacardiacew. ) k 
পেস্তার সংস্কৃত পর্ধ্যায়_-পিস্ত, মুকুলক, দস্তীফল, সমাকৃতি । 
আঘর্বেদে ইহার গুণাগুণ_পেন্ডা ভুরু, স্রিন্ধ, বৃশ্, উ্ণবীধ, স্বাদ, 
ৰুণ, রক্ত-পরিদ্ধারক, বলকারক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তকর। 
৩২ 
৬৯ bh? 





IE 
+ 


৪৮২ আলুবোখ বা 


পেস্তা একজাতীয় বাদাম ॥ নানাজাতীয় বাদামের মধ্যে পেন্তা 
সর্বাপেক্ষা সুব্বাত্ এবং বলকারক | সিরীা, পেলেম্জাইন এবং পার্ক 
দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। পেস্তা আফ্‌গানীস্থান হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল সহর বন্দরেই কাবুলী মেওয়ার 
দোকানে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব 
প্রদেশের লোপা মাটির অংশে পেন্ডার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 


আল্ুব্বোষ্থ ৰ! ( Plam ; Prunus Communis ; 
N. 0. Rosacem. ) 


'আলুবোখরার সংস্কৃত পর্ধায়__ম্মালুক, ভল্গুক, ভল্প। রক্তফল। 

আযর্কোদে ইহার গুণাগুণ__আলুবোখ-বা__শীতবীধ্য, অম্নমধুর ও 
পিত্ৰকর । 

বিভিন্ন প্রদেশে আলুবোখ ব্রার নাম-্ালু, খারা, আলুবোখ রা, 
'আলেচা, কুটিয়া বাদাম, অলচী এর গদ্দালুঃ লুনী, আল্পোগাদা-পাঝাম। 

পশ্চিম হিমালয়ের গাড়োয়াল হইতে কাশ্মীর পথ্যস্ত স্থানের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহার গাছ হইতে আরবী 
গদের স্তায় এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়। ইহার ফলের শাস হইতে 
যে তৈল নিষ্কাশিত হয় ইউরোপে তাহা প্রাম্‌ অয়েল (2109 90) নামে 
পরিচিত। পাকা ফল খাইতে স্বন্বাছ। শুক অবস্থায় ইহা বিদেশে 
রপ্তানী হয় এবং আমরাও তদবস্থার অন্তান্ত কাবুলী মেওয়ার সঙ্গে ইহ। 
পাইয়া। খাকি। এদেশে সাধারণতঃ ইহ! হ্থার। চাটনী প্রস্তত হয়। 
অনেকেই ইহার বীজগুলি ফেলিয়া দিয়া থাকেন, কিন্ত ইহ! ভাঙ্গিলে যে 
শাঁস বাহির হয় তাহা দেশী বাদামের ন্যায় স্বন্দাহ। 








ফল ৪৮৩ 


তাল ( Palmyra Palm, Fan Palm ; 
Borassus Flabellifer ; NO. Palmacem.) 


তালের সংস্কৃত পথ্যায়_তাল, ধ্বজ, দুৱারোহ, তৃণরাক্ত, মহাজ্রম । 

আযুর্কেদে তালের গুণাগুণ--তাল--শীতবীর্ধ্য, মন্তত! ও শুকরুকারক, 
বায়-, পিত্র- ও ব্রণ-নাশক ৷ তালের ফল-_শীতবীর্ধ্য, বলকর, স্বাদুরস, 
গুরুূপাক, বাযু-. পিত্ত রক্তদোষ-, ক্ষত-, দাহ- ও ক্ষঘ্রোগ-নাশক | 
তালের বীজ্জের শাঁস মৃত্রকারক, বৃশ্া এবং বাস্বু-পিত্ত-নাশক | 

দেশভেদে তালের নাম--বাংলাতে--তাল । ছিন্দুস্বানে--তাল ও 
তাড়। উৎকলে--তাড়। গুৰ্ষরে--তাড়। তামিলে--পনম্‌ । মহারাষ্ট্রে_ 
তাড়, কাংটেতাড় । গুজ্ব্রাটেব-তাড়। পারস্যে--তাল। আরবে 
তাল। 

ভারতের সর্বত্রই তালগাছ দেখিতে পাওয়া যা । তালগাছ দ্বারা 
মানবের বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। তালগাছ উদ্যানের 
শোভাবপ্ধক, ইহার ফল পক্ধাবস্থায় স্বন্বাত্ু এবং উহা দ্বারা বিবিধ প্রকার 
শিষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তালের আটীর অভ্ঞান্তরস্থ ফেপর বা 
ফোপন বিশেষ তৃপ্তিকর। কাচা তালের শাল শগ্রীগ্মকালের একটি আরামপ্রদ 
খাদ্য । তালের গাছ দ্বারা গৃহনিশ্দাণের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
তালবৃস্ত মানবের গ্রীষ্ম ঝ্কতুর পরম সহার। তালের রস হইতে মিভ্রি 
এবং তাড়ি নামক একপ্রকার মন প্রন্থত হইয়া থাকে। কাগজ আবিদ্ধার 
হওয়ার পূর্বে এ দেশে তালপত্রে গ্রস্থাদি লিখিত হইত। 

নিতান্ত বেলে মাটি ভিন্ন প্রায় সকল প্রকার যৃত্তিকাতেই তাল গাছ 
জন্মিতে পারে। তাল গাছ একবার জন্মিলে ইহার জন্ বিশেষ কোন 
পরিচর্যা করিতে হয় না। তালের আঁঠী হইতেই ইহার চারা উৎপন্ন 
হয়। ভাত্র-আশ্বিন মাসে পরস্পর ২ হাত অস্ত্র হাপরে আঁঠা বপন 
করিতে হয়। আটা অস্কুরিত হইতে প্রায় ১ মাস সময় লাগে। চারাগুলি 
২ বৎসর বন্ধ হইলে উঠা হইতে পত্রোদগম হইয়া খাকে । এ অবস্থায় 
বর্ধার প্রাক্কালে মাটিতে ২ » ২ *২ হাত গর্ভ খনন করিয়া পরস্পর ১৬ হাত 





৪৮৪, খেজুর 


অন্তর এক একটি চারা রোপণ করিতে হইবে। চারা মাটিতে বসিং। 
গেলে বৎসরে একবার গোড়ার মাটি কোপাইয়া দেওয়া এবং আগাছা 
পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পরিচধ্যার আবশ্বাক তয় 
না। ১৪।২* বৎসরের পুর্বে তালগাছ ফলবান্‌ হয় না ॥ 


শেখে (Date Palm ; Phoenix Sylvestris. 
N. 0. Palmacew.) 


ইহার সংস্কৃত নাম খক্্ররিক1| খেন্দুরের সংস্কৃত পর্য্যায়_খঞ্জরিকা, 
খরস্বন্দ, নিঃশ্রেণী, দ্বীপসন্ভবা, দুষ্পরবর্ধা, ছুরারোহা, যবনেষ্ঠা ও হরিপ্রিয়া । 
পিওডখৰ্জ্জরিকা, খর্জ্জ, দীপ্য ও স্থকণ্টকা এই কয়টি পিণ্ডখণ্ুরের পর্যায় । 
সকন্দকলা, স্থাদী, মমহচ্ছদা, ভূমি-খ্্দরিকা, কাককর্কটা ও স্বাদুমন্তক! এই 
কটা ডূমিখ্ঞ্জরিকার সংস্কৃত নাম। গো-স্তনের আকুতিবিশিষ্ট এক 
প্রকারের খঞ্জুর আছে উহাকে ছোহার! বলে। 

'আমুর্ষেদে খেজুরের গুপাগুণ_ইহার ফল শীতবীধয, স্বাছ ও সিদ্গুণ- 
বিশিষ্ট, ক্ষত- ও রক্তদোয-স্র, বলকর, বায়ু, পিত্র-, মদ-, মূগ্ছা- ও মদাত)য়- 
নাশক । 

খেন্ধুরের মাতী--শীতবীধ্য, বীধবপ্তক, রক্তপিত্ব- ও দাহ-নাশক । 

খেজুরের রস--মদ- ও পিত্ত-জনক, বাতঙ্ল্স-নাশক, রুচিকর, অগ্নি- 
দীপক, বলকর ও শুক্রজনক । 

দেশভেদে খেজুরের নাম__বাংলাতে__খেজুর, খাজুর ; হিন্দীতে_ 
খজুর, পিণ্ডখজুর ; ষহারাষ্ট্রে_শিন্দীখন্দুরীট; কর্ণাটেঁ_ইঞ্চিলু, করি- 
ইঞ্চিলু ; গুজরাটে__খজুরী, খারক ; তৈলগ্ে-_ইংটাচেটু,, খন্দুর, পুপংডু; 
ক্ষারসীতে__তম্ত্রকুতব; সআরবীতে-_খুরমতর, খুরম! ও খু । 

খেন্দুরের পুং- ও স্্রী-পু'প ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে বিদ্যামান থাকে । খেজুরের 
গাছ এ দেশে ফলকর হিসাবে গণ্য নহে । কারণ এ দেশের খেজুর গাছে 
যে ফল ধরে তাহা নিতান্ত লিক্কষ্ট বলিয়া খাগ্যোপযোগী লহে। এ 





ফল ৪৮৫ 


দেশে ভিন্ন দেশীয় উৎকৃষ্ট ফলবিশিষ্ট খেজুরের (Phoenix 19501511878) 
বীন্ধ দ্বারা গাছ উৎপাদন করিলেও আবহাওয়ার পার্থক্যের দরুন উহা 
নিকৃষ্ট ফল ধারণ করে। ধান্য হিসাবে বে খেন্দুর আরব, মেসোপটেমিল্া 
এবং তৎসংলগ্ন দেশসমূহে প্রসিদ্ষি লাভ করিয়াছে, ভারতে সিন্ধু ও 
পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থান ব্যতীত তাহা জন্মে না। এ দেশের খেজুর 
(Phoenix 5ylvertris) আদিম বন্তজাতীয় এবং গ্রী্মগ্ুলের প্রাহ্ সর্বদা 
ইহা জস্মিতে দেখা যাত । 

এ দেশে গ্রীগ্থারস্ডে খেজুরের পুস্পোদগম হয় এবং তাহা হইতে 
খুচ্ছাকারে হরিপ্রাভ লালবর্ণের সুদৃশ্য ক্র ক্ষত্র ফল হয়। ফলে আঁঠির 
ভাগ বেশী। এ দেশে রস এবং রসজাত গুড় ও চিনি প্রভৃতির জন্য 
খেজুরের চাষ হইয়া থাকে । বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে 
যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলাতে খেন্দুরের 
সমধিক চাষ হুইয়া খাকে । তন্মধ্যে যশোহর, ফরিদপুর এবং ২৪ পরগণার 
বশিরহাটে ও ভায়মণ্ড হারবার মহকুমা! ছুইটিই এই গুড় ও গুড় পাটালীর 
জন্য বিখ্যাত । 

জসি, চাল্লা ও চাশ্বল্বিন্ধি--খেজুরের চাষের জন্থা দো-স্বাশ 
ভূমিই সর্বশ্রেষ্ঠ । রীতিমত চাষের জন্য হাপরে চারা উৎপাদন করিয়া 
ক্ষেত্রে বসান উচিত। ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করা, 'আবশ্যাক অনুযায়ী 
জলসেচন ও অপরাপর পরিচর্যা অক্কান্ত বৃহৎ ফলবান্‌ বৃক্ষের অরূপ | 
রস-সংগ্রহের পূর্বে গাছের পত্র “ঝাড়িয়া” দিতে হয়। “শিউলী” বা 
রস-ব্যবসায়ীদের দ্বারাও ইহা করা চলে। 

ব্ূস-আহন্রণ ও গুড় প্রস্স্ততে-ক্রন্রণ-_-গাছ ৪1৫ 
হাত বড় হইলেই তাহা হইতে রস-সংগ্রহ আরম্ভ হয়। কান্টিক হইতে 
আরম্ভ করিয। ফান্তনের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সমস্ত শীতকালই, 
শাছ-কাট। চলে । শীতের প্রথমাংশে সংগৃহীত রস হইতে গুড় স্বাদে ও 
গন্ধে অতুলনীয় এবং “নলেন গুড়” নামে পশ্চিমবঙ্গে খ্যাত । 

তীক্ষ গাছকাটা কাটারী বা “হেসে!” দ্বারা পুষ্ট পত্রগুচ্ছের নিয়ে 
বৃক্ষের গলদেশ চীছিয়া ইংরাজি “ ৮” অক্ষরের ন্যায় কাটিয়া লইতে হয়। 








8৮৬ "খেজুর 
তৎপরে এ ক্ষতের সুস্মাংশে কাচা বাশের নালিক। প্রবিষ্ট করাইয়। রস- 
সংগ্রহ করিতে হয়। রস বৃক্ষসংলগ্ন একটী ভাণ্ড বা হাড়িতে পড়ে। 
সন্ধ্যার পূর্বের বাধিয়া দিলে প্রতাষে ভাওপূর্ণ পরিদ্ধার সদগক্ধযুক্ত সুমিষ্টরস 
পাওয়া যায়। সন্ধার পূর্বে সংগৃহীত রস (অর্থাৎ, দিনমানের রস) প্রতাষের 
'আহ্রিত রস (অর্থাৎ রাত্রিকালের রস ) অপেক্ষা বহু গুণে নিুষ্ট। একই 
গাছ হইতে প্রতি বৎসর রস সংগ্রহ কর! উচিত নয়; এক বৎসর বিশ্রাম 
না দিয়া কাটিলে গাছ নিস্ডেঙ্গ হইয়া পড়ে। এই হিসাবে বৎসরে চাষের 
অর্ধেক বৃক্ষ হইতে রস লয়! কর্তব্য । প্রতি » দিন স্তর নূতন ক্ষত 
করিয়। নালিকা প্রবিষ্ট করাইতে হয়। দ্বিতীয় বৎসর রস-সংগ্রহের 
সময়ে গাছটার বিপরীত দিকে ক্ষত করিতে হব । একটি পরিপুষ্ট সুস্থ 
বৃক্ষ হইতে দিনে গড়ে অন্থান ৫ সের রস পাওয়া যায়। সছা আহরিত রস 
মিষ্ট ও সদগন্ধযুক্ত ; ইহা হৃদয়গ্রাহী পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গুড় 
প্রস্তুত করিতে হইলে রস একত্রিত করিয়া জাল দিয়া খনীকৃত ও দানাদার 
করিয়া লইতে হয়। এক সের গুড় প্রস্তুত করিতে ৭ হইতে ১* সের 
রস 'আবশ্বাক হয়। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের পর গুড়ের গাদ-মিশ্রিত 
যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই চিটাগুড় ॥ মাখা তামাক প্রস্থত করিতে 
ইহা বাবহৃত হয়। খেজুরের রস হইতে সিরকা (Vi৷৷৷৪৯৷) প্রস্ত করা 
যায়। একটি স্বস্থ খেজুরের গাছ হইতে বৎসরে গড়ে কম পক্ষে এক মণ 
গুড় পাওয়! যায় । বাংলা দেশে গুড় তৈয়ারী লাভজনক ব্যবসা হিসাবে 
গণ্য কিন্ত ইহা এখনও বহু উন্নতিসাপেক্ষ। খেজুরের রস গীঙ্াইয়া 
বা মাতাইয়া লইয়া তাড়ি নামক মাদকজাতীয় পানীয় প্রস্তুত হয়। 
ইহার প্রস্ততিকরণ ও ব্যবসা সরকারী আবগারী বিভাগের 'আয়তে। 
"সখের রসের চিনি বাজারে চলতি হওয়ায় খেজুরের রসের চিনির 
প্রসার অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়! গিন্াছে। * খেজুরের গুড় হইতে যে 





* অবিভক্ত বাংলার কোটটানপুর, গোবরভাঙ্গা ও পানিহাটি পরতৃতি দানে পূর্বে 
খেন্দুর গুড় হইতে চিনি-উৎ* কেন্দ্র ছিল এবং তথায় দানার আকৃতি ও শেতা 
অনুসারে এই চিনি ”. না |” শক্তিৰ" ও “চৌঁফেরা' নামে অভিহিত হইত । 





ফল ৪৮৭ 


নরম গুড়া চিনি হয় তাহাকে “'দোলুযাস বা “দোলে!” বলে এবং তাহা 
পরিষ্কত ও দানাদার হইলে “পাকা” নানে অভিহিত হয়। এই প্রকার 
চিনি-প্রস্ততের কাখ্যে পাটা শেওলার (৬৯111578718 Spiralis) পাতা 
বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ উহার ছ্বার। গুড় ঢাকিয়া দিয়! চিনি পরিস্কৃত 
করা হইত । 


আমজ্হন্সা (Bassia Latifolia ; N. 0. Sapotacem.) 


মহুয়ার সংস্কৃত পধ্যাহ-_ম্ধূক, ভীক্ষসার, গুড়পুষ্পক, বাণপ্রস্থ, মধুষ্টীন, 
মধুকাষ্ট, মধুজ্ঞম । 

আয়ুর্কেদে ইহার গুণাপ্ুণ__মধুক কফ- ও বাহু-নাশক, কষায় ও ব্রণ- 
নাশক। ইহার পুষ্প মধুর, বলকর, শীতবীধ্য, গুরুপাক, বীধ্যবদ্ধক। 
মজ্ধার ফল-_শীতবীধয, গুরুাক, স্বাদ, শুক্রপ্রদ, বায়ু-পিত্ত-নাশক, 
অতৃপ্রি-জনক, তৃষ্ণা-, রক্তদোষ-, দাহ-, শ্বাস", ক্ষত- ও ক্ষয়রোগ-নাশক । 
কাচা মহয়া--বিষ্টস্তকর, বাঘুনাশক, কথায়রস এবং গুরুপাক | 

দেশভেদে মহুয়ার নাম__বাংলাতে-_মহুয়া, মৌয়া, মহল । হিন্দুস্থানে 
__মহয়া, জল মহয়া। তামিলে_-কটইলুপি। তৈলাগ্_ইপাইপি। 
বোদ্বাইয়ে--মোহ! ৷ মহারাষ্ট্রে_মোহাচা, মোহ, জলমোহা। । গুজরাটে 
মভ্ংড়া জল মহুড়ো। কর্ণাটে__মহুই্লে, বড়ডুইঘে । পারস্তে__চকাং । 

মহুয়। বহুবর্ধীবী উদ্ভিদ । ইহা ভারতবর্ধে বন্তাবস্থায় জন্মিতে 
দেখা যাস়। যে সকল অঞ্চলে ইহ! জন্মে সেই সকল অঞ্চলের 
অধিবাসীদের পক্ষে ইহ! অতি মূল্যবান্‌। ইহার ফুল দরিজ্রের উপাদেয় 
খাদ্য এবং ছুভিক্ষে প্রাণরক্ষক ৷ 

ইহা নিয়ন এবং স্তাতসেতে জমি অপেক্ষা বেলে এবং কক্করময় 
ভূমিতে ভাল জন্মে । যে সমপ্ত ভূমিতে কোন সুল্যবান্‌ ফদল ভাল 
জন্মে না সেই সকল জমিতে ইহার আবাদের চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত । 

এতন্দেশে ইহার চাষ আদৌ দেখা যায় না। সাধারণতঃ ইহার বীজ 





/2% নারিকেল 


আপনা হইতেই মাটিতে পড়িয়া অস্কুরোদগন হয় । রীতিমত চাষ করিতে 
হইলে হাপরে বীন্গ বপন করিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়। 

চৈত্র-বৈশাখ মাপে ইহার পুষ্পোদগম হইয়া থাকে । বৈশাখ মাসের 
শেষ ভাগে সাধারণতঃ ইহার ফুল মাটিতে ঝড়িঘা পড়ে। ফুল ঝড়িবার 
পূর্বে বৃক্ষের নিয্নদেশ ফুলের পাপড়ি সংগ্রহ করিবার জন্য পরিক্ষার 
করিয়া রাখিতে হয় ॥ ফুল ঝড়িয়া পড়িবার তিন মাস পরে ইহার বীজ 
পরিপক্ক হয়। একটি বড় গাছ ৫/ মন হইতে ৮/ মন ফুল প্রদান করে 
এবং উহা শুকাইলে ১/ হইতে ১৪* মন ওজন হয়। শুদ্ধ পুষ্পগুলি 
শুর পক্ষে অতি উপাদের খাদ্য । পাপড়িগুলি বহুদিন পথান্ত কোন 
প্রকার পোকা! নষ্ট করিতে পারে না। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার 
তৈল প্রস্তুত হয়। ইহার খৈল গরুর পক্ষে অতি পুষ্টিকর খাত ও সার 
হিসাবেও জমিতে ব্যবহার করা চলে। মহুয়ার কাঠ অতি মৃলাবান্‌। 

সাপ্ততাল পরগণায় মহুয়/-ফল স্থানীয় সাওতালদের একটি প্রিয় খান্ত । 
মহুধার ফুল হইতে এক প্রকার মদ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ নিয় শ্রেণীর 
লোকের! এই মদ ব্যবহার করিয়া খাকে। 





স্লাল্িত্কহল ( Cocoanut ; Cocos Nucifera ; 
N. 0. Palmacem. ) 


নারিকেলের সংস্কৃত পধ্যাছ__নারিকেল, দৃঢ়কল, মহাবুক্ষ, মহাফল, 
তৃণরাজ্দ, তৃণাহব ও দৃঢবীজক । 

আয়ুৰ্বেদে নারিকেলের গুণাগুণ--নারিকেল শীতবী্ধা, ছুর্জব অর্থাৎ, 
গুরুপাক, বন্ডিশোধক, বিষ্টভুকারক, বীধাবদ্ধক, বৃত্া, রক্রপিত, রক্তদোষ, 
এবং দাহনাশক । নারিকেলের জল সীতবীখা, শ্রীতিকর, গ্রিদীপক, শুক্ু- 
বন্ধক ও লঘুপাক । নারিকেলের মাখি শুক্রবদ্ধক, বায়- ও পিত্র-নাশক । 

দেশভেদে নারিকেলের নাম__বাংলা__নারিকেল, নারকেল, নাঈরকল। 
হিন্দী নেরিএল, খোপ্রা ১. নহারাষ্ট্রে-নারলী ; কর্ণাটে__নারিয়ল- 
রহঃ. তৈলঙ্দে_নারিকেদম ও টোকিয়া; উৎকলে--নড়িয়া । 





ফল ৪৮৯ 


বোস্বায়ে--নারলী ; তাখিল__টেত্র।% গুক্ররাটে__নারিঘর 5 ফারসী__. 
জোজ ; আরবীতে__নরেভীন । 

বৈদিক যুগ হইতে নারিকেলের প্রচলন এদেশে ছিল কিনা তাহা 
নিঃসংশক্ষিতরূপে নিরাকরপ না হইলেও প্রাগৈক্তিহাসিক যুগ হইতে যে 
নারিকেল যাবতীয় ফলের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়! আসিতেছে 
সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই । হিন্দুগপের বিবিধ ধশ্মাহ্ছষ্টালের 
সহিত নারিকেল সংঙ্ষিষ্ট। দক্ষিপাপখে প্রতিবৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমাতে 
বিশেষ ঘটার সহিত নারিকেলোৎসব অন্তষ্টিত হইা খাকে | সমূজে 
নারিকেল নিক্ষেপ করা এ অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ | এদেশের হিন্দুগণ 
বিশেষ অস্থবিধা উপস্থিত হইলে জীবিত নারিকেল-বৃক্ষ ছেদন করেন 
ন।। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে ব্যাবহারিক ফল হিসাবে নারিকেলের সায় 
শ্রেষ্ঠ ফল জগতে দুর্মভ । 

নারিকেলের শাস, ফোপর ( ফোপন ) এবং জল মন্থশ্তোর উপাদেয় খাদ্য । 
নারিকেলের খোল! হইতে হকার খোল, বোতাম প্রভৃতি; নারিকেলের 
ছোবড়া হইতে দড়ি, ক্রশ, গদ্দী প্রভৃতি; নারিকেলের পাতার শলা 
হইতে কাঁটা; পাতাছার। জালানী ; নারিকেলের রস হইতে গুড়, চিনি 
ইত্যাদি। নারিকেলের শুক্ষ শাস হইতে নারিকেল তেল এবং খৈল ; 
নারিকেলের গাছ দ্বারা সেতু ( সাকো ) এবং পুরাতন সারবান্‌ গাছ দ্বারা 
গৃহ-নিৰ্শ্দাণের সরঞ্জাম প্রস্তত হয় । নারিকেল-গাছের কয়লাতে যথেষ্ট 
গ্যাস-শোধক গুণ বিদ্যমান আছে ৷ গ]াস-প্রতিবোধক যজ্ে (Gas Mask) 
নারিকেলের অঙ্গার বাবহৃত হইত | ইহা ছাড়া উষ্ হিসাবে এবং অন্যান্য 
বহুকাধ্ নারিকেলের বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হইঘ। থাকে । 

সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানগুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে । মান্দা, বোস্বে, দক্ষিণ কাণাড়া, 
ত্রিবান্কুর, করমণ্ডল উপকূল. কোচিন, গঞ্জা-, ব্রক্ষপুহ- এবং ইরাবতী-ননীর 
মোহনার নিকটবন্তী স্থান এবং মালবার উপকূল প্রভৃতি স্থানে নারিকেল 
উৎপন্ন হওয়ার প্রধান কেন্দ্র। এ সকল স্থানের মধ্যে মান্দা প্রদেশেই 
সর্ধাপেক্ষ। অধিক নারিকেল উৎপন্ন হয়। 


৬২ 


৪৯০ নারিকেল 


স্াটি__সমুত্রের তীরবন্তী ১** মাইল পরিসর স্থানের মধ্যে উত্তম 
নারিকেলের চাষ হয়। এই জন্যই বাংলা দেশে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, 
বরিশাল, যশোহর, খুলনা এবং ২৪ পরগণাতে নারিকেলের চাষের আধিক্য 
দেখিতে পাও যায়। সচুদ্রপৃষ্ট হইতে ২*** ফুট 'অন্চ্ স্থান অথচ 
যেখানে বৎসরে অন্ততঃ ৫০ ইঞ্চি বারিপাত হয় সে সকল স্থানেই 
নারিকেলের চাষ কর! চলে, তবে সমুদ্রের তীরবর্তী লোন। স্থানের হ্যায় 
ওঁ সকল স্থানের চাষ ফলপ্রদ হয় না। নরিকেলের চাষের পক্ষে রসযুক্ত 
লোনা বেলে-দো|-আঁশ মাটি সবিশেষ উপযোগী । গলিত-উদ্ভিজ্জ-সারঘুক্ত 
সমুদ্রের উপকূল-জাত নারিকেল গাছের ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক । কঠিন 
এটেল মৃত্তিকা জাত গাছের ফলন সর্বাপেক্ষা কম হয়। 

বীজ < চান্রা--পরিপক্ক অর্থাৎ যে নারিকেল ঝুনা হইয়া 
গাছ হইতে পড়িয়া যায়, উহাই চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। বাছিয়। 
বাছিয়া খপ বৃহদায়তনের নারিকেলই চারার জন্য সংগ্রহ কর! উচিত । 
চারার জন্ত সংগৃহীত এরূপ নারিকেল ঘরের এক স্থানে মাটিতে ফেলিয়া 
রাখিলেই উহা হইতে গ্যাজ বা কল বাহির হয়। 

নারিকেল একটি অন্কুত গঠনের বাদাম (স॥t)-জ্বাতীয় ফল । উদ্ভিদ 
বিশ্বা-বিষয়ক গ্রন্থে যাবতীয় ফল লইয়া যে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে তাহার 
বাদাম-জাতীয় শ্রেণীর সঙ্গেও নারিকেলের বিশেষ সামঞ্রস্য নাই । যাবতীয় 
ফলের মধ্যে ইহ! সর্বববিষয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আছে। নারিকেল 
অঙ্কুরিত ( কল বাহির ) হওয়ার পূর্বে উহার ভিতরে এক্টি ফোপর 
(ফ্লোপন) জন্মে, এই ফোপরটি নারিকেলের বীঙ্গ-দল । কল বাহির হওচার 
সঙ্গে সঙ্গেই কলের সুলসংলগ্র ফোপরটি বড় হইতে থাকে । ফল কথা 
তখন নারিকেলের অভাত্তরস্থ যাবতীয় শাস ও জল ফোপরে পরিণত 
হইয়া যায়। অন্তান্ত উদ্ভিদ যেমন শৈশব অবস্থায় বীঙ্গদল হইতে আপন 
আহাৰ্য্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় নারিকেলের চারা সেইকপ প্রথমাবস্থায় 
ফোপর হইতে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে। ফেৌপরের খাদ্য নিঃশেষিত 
হইয়া আসিলে মৃত্তিকা হইতে আহাধ্যগ্রহণের নিমিত্ত তাহাদের শিকড় 
বাহির হইতে খাকে। কালক্রমে ছোবড়ার অংশ পচিয়া মাটি হইয়া 





ফল ৪৯১ 


যায়, মালাটি চারা হইতে আলগা হইয়া মাটির নীচে থাকে । কোন কোন 
স্থানে মাটি খুঁড়িয়া যালাটি বাহির করিয়া লওয়া হয়, ইহাকে “পিলে 
কাট।” বলে। পিলে কাটার পরে চারাগুলি বেশ সতেঙ্গ হইয়া উঠে এবং 
ওঁ গাছের নারিকেলও অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কিন্ত সকল স্থানে এই প্রথা 
প্রচলিত নাই। এই কাঙ্টি অতি সাবধানে করিতে হয়। অনচান্ড লোক 
ইহা করিবার সময় গাছের শিকড় কাটিয়। গাছ নারিয়াও ফেলিতে পারে | 

চারাগুলি উত্তমন্ধপে ফলানো হইয়া গেলে বর্ষার প্রারন্ডে গুলিকে 
“পাতো” দিতে হয়। চারাগুলি কোন স্থানে পুতিয়া রাখিয়া জমিতে 
রোপপের উপযোগী করিয়া লএয়াকে “পাতো” দেওয়া বা “পাতলা” দেওয়া! 
বলে। পাতো দেঞয়ার জমি কোদালী দ্বারা একহাত পরিমাণ গভীর- 
ভাবে কর্ষণ করিয়া এ কথিত মাটি গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়। পরে 
মাটির মধো যে সকল ইট-পাটকেল এবং অন্যান্য আবর্্ধন| থাকে তাহা 
উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলা দরকার । জল দাড়াইবার জন্য পাতোর জমির 
চারিদিকে আল বাধিয়া দিতে হয়। পাতোর স্থান প্রস্তুত হই! গেলে 
ফলানো নারিকেলগুলি আধ হাত অন্বর এ মাটি খুঁড়িয়া রসাইরা দিবে। 
নারিকেলগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন চারার গোড্ডার নীচ 
হইতে ২৩ অঙ্গুলি পরিমাণ ছোব ডার অংশ মাটির উপরে বাহির হইয়া 
থাকে। আর নারিকেলগুলি এমন ভাবে পুঁতিতে হইবে যেন এ 
নারিকেল-সংলগ্র চারা জমির উপরে ঠিক লম্বভাবে দাড়াইয়া থাকে ; 
রোপণের পর কয়েকদিন পাতোর জমিতে জল সিঞ্চন করিতে হয় । পরে 
জমির আড্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ২৩ দিন পর পর জল সিঞ্চন 
করিলেও চলে । বৃষ্টি খাকিলে জল-সিঞ্চনের দরকার হয় না। ২৩ বৎসর 
চারাগুলিকে এই ভাবে পাতোন্তে রাশিয়া পরে নিদ্দিষ্ট স্থানে বোপণ 
করিতে হয়। 

নারিকেলের চাষের উপযোগী জমির বিষয় পুর্ক্বেই লিখিত হইয়াছে । 
বর্ষার প্রারস্ডে চারাগুলি স্থায়িভাবে রোপণের স্থান নির্বাচন করিয়া 
৮ হাত ব্যবধানে ১॥* হাত ব্যাসবিশিষ্ট এবং ১ হাত গভীর গণ্ত খনন 
করিতে হয় এবং খনিত মৃত্তিকা গর্ভ হইতে তুলিয়! উহার চারি পাশে 





৪২ 


সান্দাইরা রাখিতে হয়। পরে এওঁ জমি লোনা না হইলে 'সধলের 
পরিমাণ লবণ, দেড়সের পরিমাণ চু্ণীকৃত ইট, কাকড়-বচ্ছিত দো-আশ 
মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গর্ভের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। এ বস্থায় 
৭৮ দিন বৃষ্টি পাওয়ার পর এ গর্ভে নারিকেল-সহ চারা রোপণ করা হয়। 
চারা রোপণ করিবার সময়ে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! 'আবস্তাক । চারার 
গোড়ার দিকের নারিকেলের অংশ ২1৩ আঙ্গুল পরিমাণ ুন্তিকার উপরে 
রাখিতে হইবে । এমন ভাবে চারা রোপণ করিতে হইবে যেন ও গর্ভের 
উপর দিকের ৮ আঙ্গুলি পরিমাণ স্থান খালি থাকে, এবং চারাটি যেন 
মাটির পৃষ্ঠের সহিত লক্বভাবে দাড়াইযা থাকে । চারা রোপণ করিবার 
সময়ে গর্ত্বের মধ্যস্থিত নারিকেলের চারি পাশের খালি স্থান লবণমিভরিত 
₹মাটিত্বারা পূরণ করিয়া হন্তদ্বারা উত্তমক্ধপে চাপিয়া দিতে হইবে । 
নাল। কাটিয়। গার্ডের ছল-নিকাশের সববিধ৷ করিয়া দেওয়া কর্তব্য । 
বর্ষার প্রার্ভে চার। রোপণ করিয়! এ বংসর কান্তিক মাসের মশ্যে গর্তের 
উপৰিস্থ মাটি স্বার। ক্রমে নারিকেলের বাহিরের অংশ অর্থাৎ চারার 
গোড়া পর্ান্ত ঢাকিয়া দিতে হইবে কিন্তু তখনও গর্তের কতক অংশ 
খালি থাকিয়া যাইবে তাহার পর চৈত্র মাস পথ্য ও গঞ্জে মাঝে মাঝে 
জল সিঞ্চন করিয়া বৈশাখ মাসে গর্ভাটি সম্পূর্ণরূপে মাটি ছারা ভরিয়া 
উত্তমরূপে চাপিয়া দিবে । পরবর্তী বৎসর বর্ধার পরে প্রত্যেক চারার 
গোড়ার মাটি ২ হাত বিশিষ্ট স্থান লইয়া কোপাইয়া দিতে হইবে। 
রোপণের পরে ৩।৪ বৎসরের মধোই নারিকেল গাছের কাঠ গঠিত হয়; 
কাঠ গঠিত হওয়ায় পূর্বক পৰ্যন্ত প্রতিবৎসর খরার সময়ে ( শুকনার 
দিলে ) মাঝে মাঝে গাছের গোড়াতে জল শিঞ্চন করা আবশ্যক । 
সাধারণতঃ ৬। বৎসরেই নারিকেল গাছে ফল ধরে । এই সময়ে গাছের 
গোড়াতে আস্থানিক মূল (adventiti০॥৪ 17০০৪5) বাহির হয়। 
আস্থানিক মূল বাহির হইলেই উহা ফল-ধারণের উপযোগী হইল বুঝিতে 
হইবে। একটি বৃক্ষে ২*।২৫টি হইতে ৭1৮টি ফল ধরিয়া থাকে । 
এক বৎসরে ফল পাকে। 
স্নান্র-__এদেশে সাধারণতঃ নারিকেল গাছে কোন প্রকার সার 





ফল ৪৯৩ 


প্রয়োগ কর! হয় লা। গোড়ার চারিদিকের মাটি খুঁড়িয়া দিয়া নৃতন 
মাটি চাপাইফ্া দিলে বর্ধার পরে গাছ সতেজ হইয়া উঠে। ইহাছাড়! 
কলা গাছের ক্ষার, লোনা মাটি, ধানের চিটা ইত্যাদি নারিকেল গাছের 
সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ল্যান্ছি ও পোক্কা--চারা বসাইবার পর প্রথম ৩/৪ বৎসর 
উই পোকাতে চারার বিশেষ অনিষ্ট করিঘা থাকে। গাছের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উই পোকা মারিয়া ফেলিতে হয়; গাছে উই 
পোকা লাগিলে গাছের গায়ে এ পোকা-কর্তৃক উত্তোলিত মাটি দেখিতে 
পাওয়া যার। উই পোকার স্বাভাবিক ধশ্ঘ এই যে উহারা অনাবৃত 
স্থানে থাকিতে পারে না, স্বতরাং মাটির উপরের কোন জিনিষ কাটিতে 
বা আহার করিতে হইলে উহার উপরে একটি মাটির আবরণ স্ষ্টি করিয়া 
লয়। এ চিহ্ন দধেখিয়াই উই পোকার অস্তিন্ধ নির্ণয় করা যায়। গাছে 
উই পোকা লাগিলে গাছের গোরা কোপাইয়া পোকার উপরে লবণ- 
মিশ্রিত জল ঢালিক্া৷ দিলেই অথবা গ্যামান্সিন (09171785998) পাউডার 
২1৩ চামচ মাটির সঙ্গে ভাল করিযা মিশাইয়া দিলেই পোক! মরিয়া যায়। 

অনেক সময়ে নারিকেল গাছে গুবুরে পোকার স্যায় বড় বড় এক 
প্রকার পোকা 13177798795 ৮৫) লাগে ॥ উহাতে গাছের সর্বাপেক্ষা 
অধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে । এ পোকা গাছের মাখাতে থাকিয়া 
গাছের কচি শাখা ( বেগুল ) এবং “মাইজ” কাটিয়া দেয়। এ অবস্থায় 
গাছের মাথা হইতে এ কীট দূর করিয়! না ফেলিলে অল্প সময়ের অখোই 
গাছ মরিয়া যায়। গাছে ও পোকা লাগিলে গাছের মাথা হইতে যে নূতন 
শাখা ( বেগুল1) বাহির হয় তাহার সংলগ্ন পাতাগুলি কাচিতে কাটিয়া 
দিলে যেরূপ অবস্থা হয় এরূপ দেখা যায়। গাছের নবোদগত পত্রের 
ক অবস্থা দেখিলেই গাছে লোক উঠাইয়া পোকা মারিয়া ফেলিতে হয়। 
অনেক সময়ে এ পোকা গাছের মাথির অভ্যন্তরে এমন ভাবে থাকে 
যে উহাদিগকে খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় গাছের শিরোদেশে 
কিছু গুড় অথবা চিনি রাখি! দিলে উহার লোভে পিপীলিকার আবিভাব 
হয় এবং এ সকল পিলীলিকা-কভৃক এ কীট ধ্বংস হইয়া থাকে | 








৪৯৪ নারিকেল 


প্রতিবৎসর গাছের মাথা ভালন্মপে বাছিয়া পুরাতন পত্র কাটিয়া 
ফেলিতে হয়। পত্রের গোড়াতে হে জালের স্যায় পদার্থ থাকে তাহাও 
কাটিয়া গাছের মাথাটি উত্তমরূপে পরিক্কার করিয়া দিতে হয়। প্রতিবহসর 
বর্গ করিলে গাছের মাখাতে উল্লিখিত পোকার আবির্ভাব হইতে 
পারে না। 

গাছের কাণ্ডের কোন স্থানে ক্ষত হইলে এস্থানে কত ক্ষুত্র কীট 
জন্ষিয়া থাকে। কাঠঠোকরা! পাশ্বীগুলি সন্ধান পাইলে চঞ্চুর সাহায্যে 


খানের পচা কাঠ ঠোকরাইয়া ফেলিয়া কীট ভক্ষণ করে। উহারা 


একবার সন্ধান পাইলে পুন:পুন: এ স্থানের কাঠ ঠোকরাইয়া ফেলিয়া 
কীটের সন্ধান করিয়া থাকে । ইহার ফলে গাছের গায়ে বড় বড় ছি 
হইয়া ঘায় এবং গাছ ক্রমে নিস্তেজ হুইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কাঠ- 
ঠোকরার প্রথম আবির্ভাবের পরেই ক্ষত স্থান এটেল মাটি দ্বার! পূর্ণ করিয়া 
দিলে আর কাঠঠোকরার আবির্ভাব হয় না । 
নারিকেল-জাত জিনিযের মধ্যে আস্ত নারিকেল, ছোব ডা, ছোবডা- 

জাত বিবিধ জিনিষ, কোপ্রা (শুদ্ধ শাস, ), খৈল ও তৈল বিদেশে রপ্তানি 
হইয়া থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ খৃঃ অব্দে প্রায় ৩ কোটি 
টাকার নারিকেল-জাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হুইয়াছিল। ১৯২২-২৩ 
খুং অন্দে নি্বলিখিত নারিকেল-জ্বাত পণ্য বিদেশে রগ্যানি হয় 

পণোর নাম মূল্য (টাকা) 

নারিকেল-_ ৩৭১৪০৪২ 





খৈল ১,২৯,৭৭2, 
আমাদের দেশে নারিকেলের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক সুতরাং দেশের 
কাধ ব্যশ্বিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিদেশে রপ্রানি হইয়া 





ফল ৪৯৫ 


থাকে । নতুবা নারিকেলের রপ্রালির পরিমাণ ইহ! অপেক্ষ। অনেক 
অধিক হইত। 


স্তপান্রি ( Betelnut ; Areca Catechu ; 
N.0. Palmacem. ) 


স্থপারির সংস্কৃত পর্যায়__ক্রসুক, ক্রযুক, পূগ, পুগীফল, গুবাক, খপুর । 

আয়র্কেদে স্থপারির গুণাগুণ--স্থপারি--গুরুপাক, শীতবীর্ষা, রুক্ষ, 
কায়, মোহ, অগ্নিদীপক, রুচিকর, মুখবৈরস্ত-, কফ- ও পিত্ত-নাশক । 
কাচ! স্থপারি গুরুপাক, অভিয্যন্দজনক, অগ্নি- ও দৃর্টিশক্ষি-নাশক । 
শিদ্ধকরা সুপারি ত্রিদদোব-নাশক । পাকা ও শুদ্ধ গুবাক বায়ুঙ্জনক । 
সুপারি-পুষ্প কুমিজনক, কাণ, মধুর ও গুরুপাক। ভিজ্ঞা স্পারি 
ভ্রিগোষম ও বলকর | চিকি স্থপারি শীতবীধ সর্ববদোষস্স | 

দেশভেদে স্থপারির নাম__হিন্দুস্থানে-_-গুয়া, পারি, ছোটী; মহারাষ্ট্রে 
_হ্ছপারি ; গুজরাটে__সোপারী ; কর্ণাটে-_ঠকেয হেসরুবৃক্ষ ; তৈলজে 
_পোকাকায়া ; আরবীতে--কোবিল ; ফারসীতে-_-পোপিল । 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্থপারির চাষ চলিয়া 
আসিতেছে । পান এবং হুপারি পরস্পর যোগস্থত্রে আবদ্ধ । এই উভয় 
পদার্থই এক যোগে মাঙ্গলিক উপাচার-ন্ষপে হিন্দুগণের বিবিধ খশ্মাঙ্ঠানে 
বাবহৃত হইয়া থাকে । পুরাকালে পান ও গুবাক-ছার! প্রীতিভাঞ্জনকে 
সংবর্ধনা করা হইত । বৈবাহিক কারের স্থচলাতে উভয় পক্ষ পরস্পর 
পান ও গুবাক আদান-প্রদান দ্বারা মঙ্গল আহ্বান করিত। অগ্াপি 
কোন কোন স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ তাঙ্ুল-সহ 
চর্বণের জন্যই এদেশে ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ভারতবর্ষ, সিংহল, ্ন্ধদেশ, মালয়, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্র, 
দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এবং আমেরিকার উষ্ণ 
মণ্ডলে স্থপারির চাষ হইয়া থাকে। সাগরপুষ্ঠ হইতে ৩*** ফুটের 
অধিক উচ্চ পার্বত্য প্রদেশ ইহার চাষের পক্ষে অন্থপযোগী। বাংলা 





৪৯৬ স্পারি, 


দেশের বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিলা, চট্ট গ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় 
বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হয়। বাংলার প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর 
স্থপারির গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্‌ 

সাডি_উঞ্চমণ্ডলন্থ রসমুক্ত দো-নশ মৃত্তিকা হুপারির চাষের পক্ষে 
সবিশেষ উপযোগী | সমুত্রগর্তস্থ দ্বীপ এবং সমুদ্রতীরবর্তী ২** মাইল 
পরিসর স্থানে সর্বাপেক্ষা অঙ্গিক স্থপারি উৎপাঙ্গিত হয়। এতন্তিক্জ নদী, 
খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি জলাশবের উচ্চ-তীর-ছুমিও স্থপারির চাষের 
পক্ষে অনুকূল | 

ব্ৰীজ এনলহ চান্রা--বীজের জন্য স্থপক্চ এবং অপেক্ষাকৃত 
বুহদায়তনের স্থপারি সংগ্রহ করিতে হয়। সবল এবং স্বস্থ মধ্যম বয়সের 
গাছ হইতে বীজের স্থপারি সংগ্রহ কর! কর্মব্য। এরূপ গাছের দক্ষিণ 
পার্শ্বে যে স্বপারি জন্মে, তাহা হইতেই উত্তম চারা জন্সিয়া থাকে। দক্ষিণ 
পার্শ্বজ্নাত হ্ুপারিগুলি রৌদ্র এবং বায়ুর সংস্পর্শে স্বভাবতঃই পুষ্ট হইয়া 
বাকে। মাঘ ও ফান্কন মাসে যে সকল ফল পাকে তাহাই বীজের জন্য 
সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। পৌষ মাসে যে স্থপারি পাকে তাহাতে চার! 
ভাল হয় না স্থতরাং এ হুপারির দ্বারা! কদাচ চারা উৎপাদন করিবে না। 
গাছ হইতে স্থপারি-সংগ্রহের পরে এগুলিকে ১৫।২* দিন ছায্াযুক্ত স্থানে 
কূপাকারে রাখিয়া! দিবে। এই ভাবে রাখিলে হ্থপারিগুলির খোসা 
পচিয়। যাইবে এবং তখনই উহা বীজ-জমিতে বপনের উপযোগী হইবে । 

স্থপারির জন্য বীঞ্জ-জমি প্রস্তুত করিতে হইলে ওঁ জমি কোদালী দ্বারা 
গভীরভাবে কোপাইয়া মাটি গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে । পরে উহার 
সঙ্গে তাঙ্জ গোবর ও জল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কাদ। করিয়া লইবে। 
তৎপরে এ কাদার ভিতর ৩” ইঞ্চি ব্যবধানে এক একটি বীজ-স্থপারি 
পুতিগ যাইবে । বপনের পূর্বে বীজ্দগুলিকে ২৪ ঘণ্টা গোবরের জলে 
ভিঙ্গাইয়া রাখিতে হয় ॥। ১ মাস হইতে ২ মাসের মধ্যে উক্ত বীজ 
অস্কুরিত হইয়া থাকে । মাৰ মাস হইতে বৈশাখ মাস পৰ্যন্ত স্থপারির 
ৰীঞ্জ-বপনের উপযুক্ত সময় । বীঞ্জ-জমি সর্বদাই ভিঙ্জা রাখিতে হয়॥ 
প্রথম বীজ-জযি বা হাপরের চার! ৪ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইলে দ্বিতীয় 
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বার পূর্বোক্ত প্রকারে হাপর প্রস্থত করিয়া এ হাপরে ১' কুট বাবধানে 
চারাগুলি “পাতো” দিতে হয়। শীতের সময় কখনও চারা স্থানান্তরিত 
করিবে না। ফান্কন হইতে ভাজমাসের মধ্যে ভারা! “পাতো” দেওয়ার 
উপযুক্ত সময় । সাধারণতঃ “পাতো” দেওয়ার ১ বৎসর পরে চারাগুলি 
যথাস্থানে রোপণের উপযোগী হন্ত । “পাতো” দেওয়া অবস্থাতে জমির 
শৈত্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাঝে মাঝে জল সিঞ্চন করা! আবশ্রক | 
“পাতোণ্র জমি ছায়াযুক্ত স্থানে করিতে হয় অথবা "পাতো”র উপরে 
ছায়ার বন্দোবস্ত করিয়! দিতে হয়। 

স্তপান্রিন্-ব্বাগান্ন-নিশ্দ্থা্।--তক্ণ অবস্থায় স্থপারির চারা 
গুলিকে প্রবল বায়ু ও সু্ধ্যোত্বাপ হইতে রক্ষা! করিবার প্রয়োজন হয়। 
এই নিমিত্ত হুপারি-বাগানের প্রথম পত্নের সময়ে বাগানের জনম নিদ্দিষ্ট 
জমিতে মাদার গাছ (Erythrina Indica) জন্মাইয়| লইতে হয়। বৈশাখ 
মাসে মাদারের ডাল জমিতে রোপণ করিলেই উহ! সহঞ্জে বসিয়া যাহ, 
স্বতরাং এ সময়ে ৪ হাত পরিমিত এক এক খান ডাল ৮ হাত 
রোপণ করিয়া যাইবে । গাছগুলি বড় হইয়া! ক্থপারি বাগানের উপযুক্ত 
হইতে ২।৩ বৎসর সময়ের দরকার হয় । কারণ উহা! রীতিমত পলপবিত 
হইয়া ছায়া-প্রদানের উপযোগী না হইলে তাহার তলদেশে স্থপারি-গাছ 
রোপণ কর! হয় না। মাদার শু ঠী-জাতীয় উদ্ভিদ, ্থতরাং ইহাদ্বারা জমিও 
বিশেষ প্রকারে সারবান্‌ হইয়া থাকে । ( ুষিবিজ্ঞান ১ম খণ্ডে “সার* 
নামক অধ্যায়ে ১৭২ পৃঃ আর্টবা।), 

রীতিমত বাগ পত্তন করিতে হইলে কর্ষণ-দ্বারা জমিকে সমতল করিয়া 
লইতে হয় এবং এ জমির মধ্য হইতে ইট, পাট্কেল, খাপ্রা ইত্যাদি 
বাছিয়া! ফেলিয়া নিয়া দস্তরমত “পাট” করিয়া লইলে ভাল হয় এবং 
এইরূপ প্রথম পাটের পরেই মাদার গাছ রোপণ করিতে হয়। মাদার 
গাছগুলি উল্লিখিতরূপ বড় হইয়া গেলে, বৈশাখ হইতে ভাত্র মাসের 
মপো প্রত্যেক ছুই মাদার সারির ঠিক মধ্যস্থলে সারি করিয়া, ছুই পাশের 
মাদার গাছগুলির প্রত্যেক দুইটির মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহার ঠিক 
মধাস্থলের সমস্থত্রে এ সারির উপরে এক একটি চার! রোপণ করিতে 

৬ 





৪৯৮ পারি 
হয়। প্রথম বারের রোপিত গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে, মাদার 
গাছগুলি তুলিছা ফেলিয়া এ স্থানে দ্বিতীয় বার চারা রোপণ, করা হয়। 
এই প্রণালীতে ফাকে ফাকে আরও ২৯ বার চার! রোপণ করা হইয়া 
থাকে । এই নিমিতই প্রাচীন হুপারি বাগে বিভিন্ন বয়সের গাছ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

রোপণের পরে ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে স্থপারি গাছের ফলন 
আরপ্ভ হয়। সাধারণতঃ মাঘ-ফান্ডন মাসে স্থপারি গাছে পুস্পোদগম 
হয় এবং পরবন্তী বৎসর অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ 
করে। মোট কথা স্থপারি গাছের ফল পাকিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
পুনরায় গাছ পুশ্পিত হইতে আরম্ভ করে। স্থপারি গাছ প্রায় শতায় 
হইয়া খাকে। প্রথম বছলে গাছগুলি অল্প ফল ধারণ করে। ২* বৎসর 
হইতে ৫* বৎসর বয়স পথ্যসত সর্বাপেক্ষা অধিক ফল ধারণ করিয়া থাকে । 
৫* বৎসরের পরে গাছগুলি ক্রমে রুগ্ন হইতে থাকে এবং ফলের সংখ্যাও 
কমিয়া যায়। বাংলা দেশে প্রতি গাছে গড়ে ২** হইতে ২৫* শত 
সুপারি ফলিয়া থাকে । দক্ষিণ ভারতের সমুস্রের উপকৃবত্তী স্থানসমূহ 
প্রতি গাছে গড়ে ৩** শত সুপারি ফলে। 

যে সকল স্থানে রীতিমত হুপারির চাষ হয় তথার বাগানের মালিক 
ব্যবসায়ীদের নিকট সম্পূর্ণ বাগান ঠিকা বিক্রয় করে। বরিশালে উহাকে 
স্থপারির *“টাক* বলে। ব্যবসায়িগণকেই গাছ হইতে স্থপারি সংগ্রহ 
করাইয়া লইতে হয়। যাহার! গাছে চড়িসা স্থপারির কীদি কাটিয়া 
দেয় তাহাদিগকে “শিউলী* বলে। উহারা এই কাধ্যে এমন অভ্যস্ত যে, 
বাগানের একটি গাছে আরোহণ করিয়া! পুনরায় মাটিতে ন! নামিয়া 
বাগানের প্রায় সমস্ত গাছে বিচরণ করিয়া হুপারির কাঁদি কাটিতে সক্ষম 
হয়। বাগানের গাছগুলি ঘন-সঙ্রিবিষ্ট বলিয়া এক গাছ হইতে ঝুল দিয়া 
অন্য গাছ অবলম্বন করিতে পারে। 

সুপারি সংগৃহীত হইলে কয়েক দিবস এগুলিকে কুপাকারে রাখিয়া 
খোসা পচাইয়া লইতে হয়। তৎপরে কোন উন্মুক্ত সমতল স্থানকে 
কোদালী-ছারা উত্তমরূপে চাচিয়া লইয়া গোবর-মিশিত মাটি-দ্বারা 





# ফল ৪৯৯ 


ও স্থান-লেশা হয়। এইকপে প্রস্তত করা স্থানকে “খোলা” বলে । 
এই খোলার মধ্যে সমস্ত হৃপারি উত্তম কূপে বিছাইযা দিচা ১৫/২* 
দিন শুকাইয়। লইতে হয়। দিনের বেলা এ্রব্ধপভাবে ছড়াইযা দিয়া 
রাত্রিতে এগুলি খোলার ভিতরেই দীর্ঘ আলির আকারে গুটাইয়া 
রাখিতে হয়। ন্পারি টানিয়া জড় করার জন্য বাশের ৩ হাত হাতল- 
বিশিষ্ট একাদালীর সাকার বিশিষ্ট এক খণ্ড তক্তা ব্যবহৃত হয় ; উহার 
সাহাঘো দুই দিক্‌ হইতে স্বপারি টানিয়া আনিয়। আলির আকারে 
লক্বাভাবে জড় করিয়া রাশিতে হয় | ৩৪ ফুট ব$বধানে এইরূপ এক্স একটি 
আলি করা হুইয়া থাকে । ছুই আলির মখোর স্থান ফাক। থাকে। 
এইনধপ করাতে স্থপারিগুলি ঘুরি ফিরিয়া সকল দিকেই সুধ্যোত্তাপ 
পাইতে পারে। 

স্থপারিগুলি শুক্যাইয়া গেলে উহাদের খোসা ছাড়াইয়া কইয়া 
গোলাজাত কর! হয়! বির সুক্ষ আগ্রভাগের সাহায্যে স্বপারির খোসা 
ছাড়ানো হুইয়া থাকে। সাধারণতঃ: স্ত্রীপোকগণ এই কার্ধা করিয়া 
থাকে । একমন স্থপারির খোস। ছাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে একটা 
নিদ্দিষ্ট মজুরী দেও! হয়। 'অতান্থ ক্ষিপ্রতার সহিত তাঙারা এই কাধ 
সম্পাদন করে। h 

কোন কোন স্থলে গাছ হইতে স্পারি সংগ্রহ করিয়াই খোস।-শুদ্ধ 
উহ! জলে সিদ্ধ করিহ| লয়, পরে খোসা ছাড়াইযা শুকাইয়া গোলাজ্ঞাত 
করে। 

সংগৃহীত স্থপারির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত কাচা খাকে, সেগুলি 
কাচা অবস্থায় খোসা ছাড়াইয়া লইয়া কয়েকদিন জলে ভিজাইয়া রাখ! 
হয়, ওঁ অবস্থায় স্থপারি হইতে কষ বাহির হইয়া যায়। পরে এ স্বপারি 
শুকাইয়৷। গোলাজ্গাত করা হয়। কষের রং গায়ে লাগার দরুণ এ স্থপারি 
দেখিতে লাল হয়। বাজারে এগুলি যঘাই সুপারি নামে প্রচলিত । 

মাঝে মাঝে ুপারি-গাছের সড়ক লাগিয়া খাকে । উহাকে হুপানি- 
গাছের প্রেগ (71595) বা মহামারী বলে। এই রোগের প্রাছতার 
হুইলে এক সময়ে বাগানের শত শত গাছ মাখা শুকাইয়া মরিয়া হায়। 
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৫০০ স্বপারি 


উহার প্রতিকারের কোন প্রকার পন্থা অন্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
এতছাতীত এদেশে সুপারি গাছের অন্য কোনপ্রকার বিশেষ শত্রু দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 
এক বিঘা! জমিতে ৪** হইতে ৬** গাছ রোপণ করা যাইতে পারে । 
[বিভিন্ন সময়ে রোপণ করার দরুন ইহা! দ্বারা গাছগুলির বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কোন প্রকার অন্তরায় ঘটে না। প্রতি বিঘায় ৫** গাছ ধরিয়া 
লইলে এবং প্রতি গাছের উৎপন্ন ফলের মূল্য ।* আনা হিসাবে ধরিলে 
একবিঘা জমি হইতে প্রতি বৎসর ১২৫২ টাকা সুলোর স্থপারি বিক্রয় 
হইয়া থাকে । প্রথম বাগান পত্তন করিবার সময় ভিতর ্বপারির চাষে 
আর কোন প্রকার খরচ নাই বলিলেই হয়। তথাপি প্রতি বৎসর 
৯* টাকা হিসাবে খরচ বাদ দিলেও এক বিঘা জমিতে বাষিক ১১৫২ 
টাকা লান্ত থাকে । (১) 
ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন সুপারি এক সময়ে এভেন, নেটাল, মরিচি ও 
» ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব আফ্রিকাতে রপ্তানি হইত, কিন্তু বর্তমান সময়ে 
ভারতবর্ষেই স্বপারির এতদূর চাহিদা হইয়া দাড়াইফাছে যে, ভারতবর্ষের 
৯ উৎপন্ন স্বপারির ছার! ভারতবর্ধেরই কুলাইয়| উঠে ন! ; (২) প্রতি বৎসর 
সিল, টেট সেটলমেন্ট, চীন ও যবনীপ হইতে ২ কোটি টাকার হুপারি 
এদেশে আমদানী করিতে হয়। নোয়াখালী ও বরিশাল জিলা হইতে 
৯ শ্রতিব্ৎসর এক ক্লিকাতাতেই ৪* লক্ষ টাকার স্থপারি আমদানী 
হইয়া খাকে । বাংলার মধ্যে এ দুই জেলাই সর্বাপেক্ষা অধিক স্থপারি- 
উৎপাদক । এদেশে চশ্র-শিল্ের জন্য স্থপারির বিশেষ চাহিদা আছে। 
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(5) এই আর-ৰায়ের হিসাব ১৯২৬-২৭ সালের । অধুন| প্রচলিত আর-বারের 
তালিকা প্রতি দফায় বাড়িয়া ৪1৫ ুণ বৃদ্ধি পাইযাছে তাহার উপর সরকারী শুক্ষও ধাধা 
হইয়াছে। 

(২) এই হিসাব ১৯২৬-২৭ সালের । 





ফল ৫০১ 


1, ম্ীক্মভলন্বসী (৮5118367505 Emblica ; 

N. 0. Euphorbiacem.) 

আমলকীর সংস্কৃত পর্য্যায়_ধাত্রীকল, অম্বৃতফষল, আমলকী, জীফল 
ও শিব। 

সআযুর্কদেদে ইহার গুণাগুণ_আমলকী রক্রপিত্ত-নাশক ও বুস্থা। 
আমলকী অস্সরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়নাশক 7 মধুর ও শীতল বলিয়া 
পিত্বনাশক, রুক্ষ ও কযষায়-রস বলিয়া কফনাশক। ইহা একাধারে 
বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই ত্রিদদোষ দমনপূর্কক স্থাস্থ্যসাধলে সমর্থ । ইহা 
ছাড়া হরীতকীতে যে সব গুণ বর্তমান আছে, ন্মামলকীতেও তাহা 
আছে। 

দেশভেদে আমলকীর নাম__বাংলা দেশে--আমলকী, আম্লা। 
ভিন্দুস্থানে_-অপোরা, আমল! ৷ মহারাষ্ট্রে আত্বলে। কর্ণাটে__নেজী । 
উৎকলে--অগ্ডা। গুজ রাটে--আত্বলা । তৈলঙ্গে_উসরকায়া। আসামে 

__'ামনকু | পারস্যে--আমলজ্ঞং । আরবী-_-অম্লজ, । 

.. ভেষজ-হিসাবে এদেশে আমলকী একটি অতি প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে 
“গণ্য | অত্যন্ত অসন্বাদ-বিশিষট বলিয়া ফল-হিসাবে ইহা কাচা কাৰনত 
হয় না। কিন্ত ইহার আচার অত্যান্ত মুখরোচক । 

এদেশে ফলের হিসাবে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব 
বঙ্গের ভাওয়াল এবং মধুপুরের গড়ে বন্যা অবস্থায় আমলকীর গাছ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত এদেশে ইহার ফলের আকার ছোট হয় । 
কাশী অঞ্চলের আমলকী আকারে বৃহৎ! ফলকর বৃক্ষ হিসাবে মাঝে 
মাঝে এদেশের উদ্যান এবং হিন্দুগণের বসত বাটাতে ২।১টি আমলকী 
গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার সময়ে ইহার ফল পাকিয়া থাকে । 
ও সময়েই ইহার বীজ বপন করিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়। কক্ষরমন্ 
বেলে দো-আঁশ মৃত্তিকা আমলকী গাছের পক্ষে উপযোগী । 
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৫২ হরীতকী 


হলীতবলী (Myrobalan ; Terminalia Chebula 3 
N. 0. Combretacem.) 


জীবন্ধী, পূতনা, অম্বা, বিজ্ধয়া, অভয়, রোহিনী ও চেতকী_ 
আয়র্কেদে এই সাত প্রকার হরীতকীর উল্লেখ আছে। 

(১) দছ্বীবন্ধী-নামক হরীতকীর বর্ণ স্বর্ণের স্যার । (২) পূতনা-নামক 
হরীতকী অস্থিবিশিষ্টা। (৩) অমৃতা-নামক হরীতকী ত্রিশিরা-যুক্তা। 
(৪) বিজয়া-নামক হরীতকী স্লাবু অর্থাৎ লাউয়ের সদৃশ । (৫) অভয়া- 
নামক হরীতকী পাচটি শিরাবিশিষ্ট । (৬) রোহিণী-নামক হরীতকী 
বৃত্ত অর্থাৎ কৃতি এবং (৭) চেতকী-নামক হরীতকী ত্রিকোণ বা 
অ্রিশিরা-বিশিষ্ট। 

হুরীতকীর সংস্কৃত পথ্যা়-_শিবা, হুরীতকী, পথ্যা, চেতকী, বিজয়া, 
জয়া, প্রপথ্যা, প্রথমা, অমোখা, কায়স্থ, প্রাপদা, অমৃতা, জীবনীয়া, হৈমবতী, 
পূতনা, পৃতনা, সভয়, বহন্থা, নন্দিনী, শ্রেয়সী ও রোহিনী । 

আযর্কেদে হরীতকীর গুপাগুণ_হুরীতকী মধুর, কষায়, তিক্ত, আম ও 





“কটু এই পাচপ্রকার রসবিশিষ্ট। ইহাতে লবণ-রস নাই, বিশেষতঃ ইহা 


অতি কথায়-রসবিশিষ্ট, কক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিবর্্ধক, মেধাজনক, পরিপাকে, 
ব্বাদুরসবিশিষ্ট এবং রসাযন-গুণযুক্ত | হরীতকী--সারক, বৃদ্ধিপ্রদ, শুক্র 
জনক, দৃষ্টিশক্তি-বর্্ধক, বলকর ও লঘুপাক। এ 
ইহা শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অশ, কুষ্ঠ, শোখ, উদর, কমি, প্বরভঙ্গ, 
গ্রহনী-দোব, কোষ্ঠবন্ধতা, ব্ষিষজ্জর, গুল্ম, উদ্রাশ্নান, ব্রণ, বমন, হিকা॥ 
কু, হৃত্রোগ, কামলা, শূল, অনাহ ও প্রীহা-রোগ-নাশক | বিশেষতঃ 
ইহ! মধুর ও অয়্রসযুক্ত বলিয়া বাছু নাশ করে; কায় ও শ্বাছুরসমুদ্ 
বলিয়া পিত্ত নাশ করে এবং কটুরসবুক্ত বলিয়া ক্ষ নাশ করে। 
দেশভেদে হ্রীতকীর নাম-_বাংলাতে__হ্রীতকী, হ্ভকী । হিন্দুস্থানে 
_হরড়, হর হড়। দাক্ষিণাত্যে-_-কল্রা। মহারাষ্ট্র হর্তকী, বাল 
হরড়ী । প্ুজরাটে-_হরড়ে, হিষজ । কর্ণাটে__শিলেযপ্রশসে । তৈলঙে_ 
করকচেট্ট । উৎকলে-_-হরিড!  করেড়া। তামিলে--কড়কৈ ও 





ফল ৫৩. 


আসামে__শিলিখা। পারস্তো__হলৈলে কলাংজীরে জ্বী, অসফর হলৈলে 
ক্দ। আরবে__এহ.লীলজ্‌, কাবলী, অহলীজ অস্ফর, অহলীজ অস্ব্গ। 
ভেষজ-হিসাবে এবং বন্তর-রঞ্ধনের ও চশ্্-শিল্পের জন্য হরীতকী সবিশেষ 
'আদরণীয়, বাজারে ইহার চাহিদাও যথেষ্ট । পাটলাই হরীতকী সর্বদা সে 
অভাব পূরণ করিতেছে । পাটনাই আকারে বড় হইলেও উহার শশ্বাভাগ 
অত্যন্ত অল্প এবং বীজ স্থবৃহৎ। দেশী হ্রীতকী আকারে ছোট হইলেও 
তাহা শঙ্তবহুল এবং ক্ষত্রবীজ্জবিশিষ্ট । এদেশের মুত্তিক? হরীতকীর, 
চাষের পক্ষে অহ্থপযোগী নহে হ্ত্তরাৎ এদেশে রীতিমত হরীতকীর চাষ 
করিলে বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া যায়। ইহার চাষের জন্য বিশেষ কোন 
প্রচার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। 
উচ্চ অথচ রপযুক্ত হাল্কা দো-আঁশ মৃত্তিকা হরীতকাঁ পক্ষে 
উপযোগী । বীজ হইতে ইহার চারা উৎপন্ধ হয়। হাপরে প্রস্থত 
করিয়া চারাগুলি এক বংসর-বয়ন্ক হইলে পরস্পর ২ হাত অন্তর স্থায়িভাবে 
রোপণ করিবে। রোপণের প্রণালী অঙ্তান্য বৃহত ফলবান্‌ বৃক্ষের ন্তায়। 
পশ্চিম বাংলার বাকুড়া, বীরহূম ও মেদিনীপুর জেলার কন্কর-বহুল 
স্বত্তিকাতে হুরীতকীর গাছ ভাল জন্মে । 
হরীতকী সবগুলি এক সঙ্গে পাকে না, ২)৩ মাস যাবৎ, ক্রমে পাকিয়া 
গাছের তলাতে পড়িতে থাকে, তধা হইতে নিত উহা সংগ্রহ করিয়া 
উত্তমন্ধপে রৌজ্র-শুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এ সময়ে গাছের তলার 
গল ইত্যাদি কাটিয়া উত্তমন্ধপে পরিষ্কার করিয়া রাখ! কর্তব্য । 


#. 


+ 








স্ব্সনভল5 স্ব জী ও সস্তলচ্াতন্যল আব্-ল্যস্মেন্স 
তালিকা 
ফসল, লব্রী বা ফলের চাষ করিতে হইলে সব সময়েই আয ও 
বায়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আয়ের অন্ধ হৃদি ভাল মত ব্যয়ের 
সঅন্ধৰে ছাপাইয়| না ওঠে তবে অনৰ্থক চাষ করিয়া ক্ষতিগ্রপ্ত হওয়া 
কোনও কাজের কথা নত । 
মাহুষের জীবনধারণের অন্যান্ত প্রচেষ্টার মত কুষি মূলতঃ এবং মুখ/তঃ 
এই কথার উপরই নির্ভর করে। এ বিষয়ে আয়-বায়ের সম্বন্ধে বীধাধর! 
কোনও নিম নাই । ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে জমির উর্বরতা, খাজনা, 
স্থানীয় মজুরী, হাল প্রভৃতির দাম, বীঙ্ছের সাময়িক মূলা, সারের মূল্য, 
তদহুযায়ী ফসলের ফলন, বাজারের চাহিদা এবং প্রচলিত অর্থমানের 
উপর । » ৬৭ 
এই পুস্তকে ১2২৬-২৭ সালের আয়-বায়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে । 
ইদানীং ব্যয়ের প্রায় সকল দফাতেই তখনকার তুলনায় মূলা 'বন্ধিত 
হইয়াছে অবস্তা ১৯২৬-২৭ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল অবধি মূল্যের 
'- খুব ইতরবিশেষ হয় নাই। কিন্ত তাহার পর জগতের আখিকমান খুব 
বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, স্থানবিশেষে চার হইতে পীচগুণ পর্যন্ত সব 
জিনিযের দাম বাড়িয়াছে। 
_ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জগতের অন্যান্য সব বিষয়ের ন্যায় অর্থনীতির 
মান সম্পূর্ণরূপে বিপ্ধ্যন্ত হইছা গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বর্ধমান 
সময়ে কোনও মুলা বা মানের স্থাছিত্ব-সঙ্দ্ধে কেহ নিশ্চিতভাবে কোন উক্তি 
করিতে পারেন ন!। যুক্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর পরিবেশের উপর কাহার 
কোনও হাত নাই । সকল বিষয়ে বিবেচন! করিয়া পুরাতন আব-বায়ের 
তালিকাই সঙ্গিকেশিত করিলাম, তালিকা পরিশোধিত কি পরিহিত 
৬৪ 





৫০৬ *  কৃষি-বিজ্ঞান 


করিবার আর প্রযোগ্গন বোধ করিলাম না । বন্ধিত যূল্য আঁ ও ব্যযকে 
তুলারূপে স্পর্শ করিয়াছে, সুতরা* অধুলা-প্রচলিত দর হিসাব করিতে গেলে 
মোটামুটিভাবে স্থানবিশেষে প্রতি ্বফায় চার হইতে পীচগুণ ধরিয়া 
হিসাব করিলে ক্মাহমানিক প্রচলিত দর পাওয়া যাইবে । এইরূপে 
পুরাতন দরকে মান বলিয়া ধরিয়! লইলে স্থান, কাল ও বাজার বিশেষে 
খানিকটা অদল-বদল করিয়া লইলেই চলিবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
যুদ্ধের পূর্বের ভাল জনমঙ্ছুরের দ্র গড়ে দিন প্রতি ।৮%*__॥* হিসাবে ছিল, 
আজকাল ১॥* হইতে ২২ টাকার কমে পাও! দুর । 


ডাইল-জাতীস্য অম্ষনতেলল্ল লিল্যা প্রত্তি আ'ন্ম-ল্যস্মেন্ল 


সআসান্মুসানিক হিল্নালল 
(১) আভ্হল্ল :_ 

২ বার চাষ ও মই ২৯. 
য় চাষ, বীজ-বপন ও মই ১৯. 
২ সের বীজের মুল্য ধস 
আগাছা নিড়ান ও গাছ পাতলা করা ৬ জন ৩৯. 
ফসল কাঁটা, মাড়াই করা ও ঝাড়া ৬ ক্ষন ৩৭ 
জমির খাজনা ne 
মোট বায়_১১১ 

৫ মণ অড়হর ৫২ হিসাবে মণ ২৫২ 
শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির বুলা সি 
মোট আয়_২৭১ 

ব্যয় বাদে লাভ--১৯১ 








পরিশিষ্ট_ আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫০৭ 


(২) শ্ধেসান্রী = 

২ বার চাষ ও মই হ্ ১ 

অয় চাষ, বীক্গ-বপন ও মই ae 

* সের বীজের মুল্য ue 

ফসল তোলা, মাড়াই কর! ও ঝাড়া « জন চা 

জমির খাজনা চা 
মোট ব্যয়_-৭৪৮ 

« মণ খেসারী ৪২ হিসাবে মণ ২০৯ 

শুষ্ক গাছ ইত্যাদির মুল ৩২) 
মোট আছ্_২৩ 


ব্যয় বাদে লাভ_ ১৫০ 
দ্রষ্টব্য :_-ধান কাটার পর অথবা পূর্বে যখন জমিতে বেশ রস 

থাকে (তখন খেসারী ছিটাইয়া বপন করিলে বেশ ফসল পাওয়া যায়, 

ইহাতে চাষের কোন খরচ লাগে না, কেবল বোনা ও গোলা ছাড়া। 


(৩) নু :- 
২ বার চাষ ও মই নহে 
: ৯: ৩ চাষ, বীন্গ-বপন ও মই ১২. 
৮ সের বীজ্জের মূল্য নি 
ফসল তোলা, মাড়াই করা ও ঝাড়া £ জন ২৪ 
জমির খাজনা ne 
এ | মোট বায়_-৮২ 
€ মণ বুট ৫২ হিসাবে মণ ঢ ২৫১ 
“শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির মূল্য ১ 
মোট আয়-_-২৭৯ : 
ব্যয় বাদে লাভ-_-১৯, 
ৰ, 





৫০৮ কৃষি-বিজ্ঞান 
দ্রষ্টব্য :_প্রতি বিদায় ১ মণ হাড়ের গুড়া প্রয়োগ করিলে ফসলের 
* পরিমাণ বৃদ্ধি পায় স্বতরাং ব্য ও আয উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে । 





(8) অস্সুব্প :- 
৩ বার চাষ ও মই ৩ 
৪র্থ চাষ, মই ও বীক্জ-বপন, [২ 
৫ সের বীজের মূল্য ৯১ 
ফসল তোলা, মাড়াই করা ও ঝাড়া ৫ জন ২০ 
জমির খাজনা < ue 
on মোট বায়_»।৮ 
৪ মণ মন্থর ৫২ হিসাবে মণ ২০১ 
ডি শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির মূল্য ৩ 
/ মোট আম-__২৩১, 


বায় বাদে লাভ--১৩৭ 
দ্রষ্টব্য : প্রতি বিঘায় ১ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, স্বতরাং বায় ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে । 


(4) ক্ৰুলসাই ললা সাৰ 
২ বার চাষ ও মই A 
তয় ও ৪র্থ চাষ ও মই, আঁচড়া দেওয়া ও বীজ-বপন . ale 
* সের বীজ্ছের মূলা - ue 
ফসল তোলা, মাড়াই করা ও ঝাড়া « জন ২৪৭ 
জমির খাজনা চি 
মোট ব্যন্গ__শা* 
৬. ৫ মণ কলাই ৪২ হিসাবে মণ ১ 
খড় ইত্যাদির সূল্য ১: 
মোট আয় ২৩ 
বায় বাদে লাভ-_ ১৩৭৯ 





পরিশিষ্ট আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫০৯. 


দ্রষ্টব্য :__বর্ধার সময জমিতে ১৷২ বার চাষ দিয়া বীজ ছিটাইয়া 
দিলে অথবা জল নামিত্থা গেলে ছিটাইয়া বপন করা চলে ইহাতে চাষের 


খরচ লাগে না ॥ 
রর (৬) স্মুগ :- 
৩ বার চাষ ও মই ৩. 
৪র্থ চাষ, বীন্দ-বপন ও মই ১৯. 
৩ সের বীজের মুল্য ue 
ফসল তোলা, মাড়াই কর! ও ঝাড়া ৫ জল ২০ 
জমির খাজনা ১৪০০, 
মোট বায--৮//* 
৪ মণ মুগ ৬২ হিসাবে মণ ২৪৯, 
শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির লা 
. মোট আয়_ ২৭২, 
ব্যয় বাদে লাভ_১৮৷৩/* 
(৭) আউল ৮ 
৩ বার চাষ ও মই 
গর্থ চাষ, ৰীজ্জ-বপন ও মই 
১৯ সের বীজের মূল্য 
ফসল তোলা, মাড়াই কর! ও ঝাড়া « জন 
জমির খাজনা 
« মণ মটর ৫২ হিসাবে মণ 
শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির মুলা 











2১০ কুষি-বিজ্ঞান 
: বান্যাদি-জাতীত্ৰ ফসলের লিন্যাপ্রন্তি 


্সানা-্যতলদল আন্মুসানিক হিসাব 

~» (৯) থান ( আউস ) == ক 

টি (ক) আউল ধানের বীন্দ-তলা ও পাতা প্রস্তুত করা 
১ম ও ব্য চাষ 
২ গাড়ী গোবর সার ১ 
$ সার-প্রয়োগ ২ জন 4 
ব্য ও ৪ চাষ ও মই RS 
_ ভেলা ভাঙ্গা ও আবৰ্জ্ধনা ফেলা ২২ জন নি 
৫ ৫ম চাষ, বীজ-বপন ও মই SR 
০০৯ > মণ বীজের মূল্য 8 
জমির খাজনা ne 
টু মোট বাছ__১৩॥৯ 

এক বিঘা বাজ-তলা হইতে ৮ বিঘা! জমি রোপণ কর! 

যায়, স্থতরাং এক বিঘা রোয়ার জন্য বীজ্-উৎপাদন 
করার বায় See 

(খে) আউস ধান রোযা :_ 

১ম ও ২য় চাষ ২ 
৩ গাড়ী গোবর সার ২ 
> মণ হাড়ের গুঁড়া 
সার-প্রয়োগ ৯ জন 1 
৩ ও ৪র্থ চাষ ও মই ly তর 
বীজের মুল্য Sue 
পাতা তোলা ও রোয়া ২২ জন ১৯ 
"১০ সের সোরা সার হ্‌ 
২. আগাছা তোলা ও সোরা সার দেওয়া ২২ জন ৯ 


খান কাটা ও আঁটি বাধা ৩ জন ১০ 











পরিশিষ্ট__শায়-ব্যয়ের তালিকা! 


ধান ঝাড়া ও গুদামজ্াত করা! ৩ জন 
জমির খাজনা 





= মণ ধান ৪২ হিসাবে মণ 


১ 
১৬ মণ খড় ॥* হিসাবে মণ ~~ 





মোট আয়_৪৪, 


ব্যহ বাদে লাভ-_২+৪-/ 
(গে) আউস ধান বোনা = 


৯ম ও ২য় চাষ 

ও গাড়ী গোবর সার 
> মণ হাড়ের গুড়া 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই 
সার-প্রয়োগ ১ জন 
ডেল ভাঙ্গ। ও আবৰ্জনা তোল! ১ জন ৮ 
১০ সের বীজের মূলা 





১৯. 

«ম চাষ, বীজ্-বপন ও মই ১ 

বিদে বা নাংলা দেওয়া 1 

১* সের সোরা সার ২১ 
আগাছা তোলা, জমি নিড়ান ও সোরা সার দেওয়া ৮ জন ৪২ - 

আমি উদ্ধান « জল ২।৮ 

ধান কাটা ও আঁটি বাধা ৩ জন ne 

ধান ঝাড়া ও গুদামজাত করা ৩ জন Me 
জমির খাজনা oR 

মোট বায়_২৮৷* 

৮ মণ ধান ৪৬ হিসাবে মণ ৩২২, 


১২ মণ খড় ॥* হিসাবে মণ টি 


- 
মোট আত্-_-৩৮২, 
বায় বাক্ষে লাভ--স/* 








৫১২ কৃষি-বিভ্ঞান 


(২) এীনন (আমন ৯ 


by 


be 


কে) আমন ধানের বীজভল! ও পাতা প্রস্তুত করা: 


১ম ও ২য় চাষ 
>* গান্ধী গোবর সার 
সার-প্রয়োগ ২ জন 

ওয় ও অর্থ চাষ ও মই 

ডেলা ভাঙ্গ। ও আবজ্জনা তোলা ১ জন 


৯৪৮ মণ ( দেড়মণ ) বীজের মূল্য 


&ম চাষ, বীজ-বপন ও মই 
জমির খাজনা 





মোট বাহ্-_-২৭৷৷* 


এক বিঘা বীঙ্গতলার বীক্গ ঝা পাতা ১* বিঘ। জমিতে 
রোপণ করা যায় স্থতরাং ১ বিঘা রোযার জন্য বীজ বা 
পাতা উৎপাদন করার ব্যয়_ 


(খে) আমন ধান রোযা: 
১ম ও ২ চাষ 
৩ গাড়ী গোবর সার 
১ মণ হাড়ের গুঁড়া 
সার-প্রয়োগ ১ জন 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই 
বীক্ষ বা পাতার মুল্য 


“বীজ তোলা ও রোয়া ৩ জন 


৯* সের সোরা 
আগাছা তোলা ও সার-ভযোগ ১ বন . ছে 
ধান কাটা ও আঁটি বাধা ৩ জন 

চর 


“ 


২+ 








পরিশিষ্ট_আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫৯৩ 


ধান ঝাড়া ও গুদামজ্গাত করা ৩ জন 
জমির খাজনা 


১২ মণ ধান ৪. হিসাবে মণ 
২৫ মণ খড় ॥* হিসাবে মণ 


(গ) আমন ধান বোনা -_ 
১য় ও ২য় চাষ 
৪ গাড়ী গোবর সার 
১ মণ হাড়ের গুড়া 
সার প্রয়োগ ১ জন 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই 
ডেল ভাঙ্গ। ও আবৰ্জনা তোলা! ১ জন 
১৪ সের বীজ্জ ধানের মূল্য 
«ম চাষ, বীঞ্জ বপন ও মই 
বিদে বা নাংল! দেওয়া 
"আগাছা তোল! ও জমি উদ্ধান ৮ জন 
জমি উদ্ধান ৫ জন 
ধান কাটা ও আঁটি বাধা ৩ জন 
ধান ঝাড়া ও গুদামজ্জাত করা ৩ জন 
জমির খাজনা 


১৮ মণ ধান ৪২ হিসাবে মণ 


১ মণ খড় ॥* হিসাবে মণ < 














৫১৪ কৃষি-বিজ্ঞান 


(৩) প্বীন্ন (বোরো ) = 
(ক) কোরো ধানের বীক্ষতলা প্রস্তুত কর 





আগাছা তোলা ৩ জন ১s 
২* সের বীক্ষ ধানের মূলা ne 
জলে ধান ভি্গান, জমিতে ছড়ান 9 কাদা লেপা ১ জন ne 
জমির খাজনা ১ 
মোট বাধ. 

খে) বোরো ধান রোযা :_ 
আগাছা তোলা £ জন ২০ 
সবীজ্জ বা পাতার মূল্য দহ 
বীজ তোলা ও রোপণ করা ৪ জন ২ 
ধান কাট। ৪ জন ২ 
ধান মাড়াই করা ৩ জন ১০ 
জমির খাজনা Ey 
মোট বাদ_-১*॥* 
= মণ ধান ৩২ টাক! হিসাবে মণ ২৭২ 
৬ মণ খড় ॥* হিসাবে মণ ৩০ 
মোট আয় ৩৪ 
বায় বাদে লাভ--১৯/* 

(৪) আশ :_ 

১ম ও ২য় চাষ ও মঈট ২৯ 
৩ গাড়ী গোবর সার হা 
সার প্রয়োগ > জন 4 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২. 
১২ সের বীজের মূল্য ১৪০ 
- ০ আঁচড়া দেওয়া = £ 1 
আগাছা তোলা ও সোর! সার দেওয়া ৪ জন । টব 
১০ সের সোরা সার নং 








পরিশিষ্ট__ আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫১৫ 








ফসল কাটা ২ জন চি 
ফসল মাড়াই কর! ও ঝাড়া ৩ জন ১৪০ 
জমির খাজনা ১৮ 

মোট বায়_১৯* 
* মণ যব £, হিসাবে মণ_ ৩৯২ 
খড় ইত্যাদির মুল্য__ 

মোট আয়_ ৩৪২, 

ব্যয় বাদে লাভ_১৭॥০ 
(4) গস :=- 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৮ 
৩ গাড়ী গোবর সার ২৯ 5 
> মণ হাড়ের গুড়া ৬৯ 
সার প্রস্বোগ ১ জন ue 
৩ ও এর্থ চাষ ও মই হস 
ডেল! ভাজ ও ক্আবঞ্জল। ততোল। ১ জন চা 
আচড়া দেওয়া 


এম চাষ, বীজ-বপন ও মই 

১* সের বীজের মুল্য 

আগাছা তোলা ও সোরা সার দেওয়া ৪ জন 
৯৫ সের সোরা সার 

ফসল কাটা ২ জন 

ফসল মাড়াই করা ও ঝাড়া ৩ জন 

জমির খাজলা 





৫ মণ গমের মূল্য ৬২ হিসাবে মণ ৩০২ 
খড় ইত্যাদির ল্য 











৫১৬ কুষি-বিজ্ঞান 
(৬) বগান্ন ৮ 

২ বার চাষ ও মই 

ওয় চাষ ও মই 

চর্থ চাষ, বীজ-বপন ও মই 

২ সের বীজের মূল্য 

সচড়া দেওয়া 

নিন্ান ৪ জন 

ফসল কাটা, মাড়াই করা ও ঝাড়া « জন 

জমির খাজনা 


৩ মগ কাওন ৫২ হিসাবে মণ 
খড় ইত্যাদির মূলা 


(৭) ভিন্না = 
২ বার চাষ ও মই 
অয় চাষ ও মই 
চর্থ চাষ, ৰীঞ্জ-বপন ও মই 
২ সের বীজের মূলা 
জমি নিডান ৪ জন 
ফসল কাটা, মাড়াই করা ও কাড়া « জন 
জমির খাক্ষলা 


৩ মণ চিনা ৫২ হিসাবে মণ 
খড় ইত্যাদির মূল্য 


রি 

২ 

১৪৮ 

মোট বায় ১৬ 
১৫২. 

২, 

যোট আয়__-১৯২, 
বায় বাদে লাভ--৮* 











পরিশিষ্ট_ আয়-ব্যয়ের তালিকা 
৮) ভুহভী। -_ 


২ বার চাষ ও মই 

« গাড়ী গোবর সার 
সার প্রয়োগ ১২ জন 
ওয় চাষ ও মই 

৪র্খ চাষ, বীজ-বপন ও মই 
২ সের বীজের মূল্য 
আগাছা নিড়ান ৪ জন 
জমি কোপান ৪ জন 
ফসল তোলা ৫ জন 
জমির খাজনা 
অন্যান্য খরচ 


৪ মণ কট্টর দানা ৮১ হিসাবে মণ 
শুদ্ধ গাছ ইত্যাদির মূল্য 





৫১৭ 


মোট ব্যয়_১৮॥* 





৩২২. 


১ 


মোট আয়_৩৭১ 
বায় বাদে লাভ--১৮৪* 


ইতল-জাতীল্ম ফুসহেন ন্বিদ্যাও্াতি আক শ্যস্মেন্ল 
আসান্মুসালিন্ক 


হিসাব 


0১) আল্লিষ্মা 
৩ বার চাষ ও মই 
চৰ চাষ, বীজ-বপন ও মই 
_১॥০ ( দেড় সের ) বীজের মূলা 


৯৯ 





২১৮ কুষি-বিজ্ঞান 


ফসল কাটা, মাড়াই কর! ও ঝাড়া * জন ৩০ 

জমির খাজনা ১৪১ 

মোট ব্য 

২॥ মি (রাই) ৯১ হিসাবে মণ ২২॥* 
৮ পা 


ব্যয় বাদে লাভ--১৩১ 
জরষ্টব্য:_ শ্বেত ও মাঘি সরিষার ফলন কিছু বেশী এবং সুল্য9 
রাই অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ অণপ্রতি ১২ হইতে ২২, পর্ান্ত বেশী হইয়া 
খাকে । জল নামিয়া গেলে হগারী কলাইএর সহিত ছিটাইয়া বপন 
করিলেও ভাল ফসল পাওয়া যাহ ৷ 


(২) ভিজ: 
১ম, ২য় ও ওয় চাষ ও মই ৩ 
+. ৪র্থ চাষ, বীজ্জ-বপন ও মই ১৯ 
__ ৩ সের বীজ hk ue 
জমি নিড়ান ৬ জন ~~ 
ফসল তোলা, জাগ দেওয়া, মাড়াই ঝরা, ঝাড়া ও শুকান ৮ জন 9১. 
জমির খাজনা ue 
3 মোট বাছ-_-১৩।* 
৪ মণ তিল ৯৯ হিসাবে ষণ_ নী ৩৬২ 


১৮৭ বায় বাদে লাভ--২২* 






০০098 ). কৰিলে চাষের খরচ কব ফলন কমিয়া যায়। 
(৩) তিলি = 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ১ ১ 
এয় ও ৪র্থ চাষ, মই ও বীর্জ-বপন কনে 
৩ সের বীজের মূল্য uae 








পরিশিষ্ট_ আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫১৯ 

















ফসল কাটা, মাড়াই করা ও ঝাড়া * জন চি 
৮৭ আচড়া দেওয়া 1 
জমির খাজনা ১০ 
মোট ব্যয়_-৯৮* 
২ মণ ভিসি ৮ হিসাবে মণ_ ১৬, 
১ টি ব্যয় লাভ *৮৮%* 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ২ 
অয় চাষ, বীন্দ-বপন ও মই 3 + 
৭ সের বীজের মূল্য be 
ফসল তোলা, মাড়াই কর! ও ঝাড়া 
জমির খালা 
মোট বায়_ ৭৮৯, 
৬॥* মণ সরগুজা ৫. হিসাবে মণ_ ১৭৪৯, 
724 বায় বাদে লাভ-_৯।% 
১ম এ ২য় চাষ ও মই ডা 
৩ গাড়ী গোবর ২ 
গর্জে বীজ্-বপন NN 
আগাছা বাছা ৪ জন 
ফসল ক্যোল! ৪ জন লী 
Py রোদে শুকান ও বীঞ্জ বাহির করা ৪ জন 
জমির খাজনা 
4 মোট ব্যয়_-১২৬* 
৩ মণ রেডী ৮২ হিলাবে সপ টাটা, ২৪ 
গাছ ও পাতা প্রভৃতির ফলা. ৩৯ 
ডে রা আয়-_২৭২, 


৬ 
৯ 








৫২০ কষি-বিজ্জান 


(৬) জীলালালদান্ন ₹ 


৯ম ও ২য় চাষ ও মই 

অয় ও পর্থ চাষ ও মই 

সারি করা ও বীজ-বপন ৪ জন 
বীজের মূল্য 


আগাছা তোলা ও মাটি আলগ! কর! 9 জন 


গাছে মাটি দেওয়া ৪ জন 
ফসল তোলা ইত্যাদি * জন 
জমির খাজনা El 


৮ মণ চীনাবাদাম ৬ হিসাবে মণ 


শী... 


ne 


মোট ব্যয্ব_১৬১, 
৪৮১ 
বয় বাদে লাভ--৩২১ 


ভ্ডম্মজ এও লাচ্ু-জ্াতভীন্ম দব্যেব্স লিনা প্রতি 
আসাম্-ল্যতল্প আন্নুসানিক্ষ 'হসাব 


০০) কামান ৮ 


১ম. হস্ব চাষ ও মই 

অয় ও ৪র্থ চায় ও মই 
_.. ডেল! ভাঙ্গা ও-আবৰদ্ধন| ফেলা ২ জন 
শি ৬ গাড়ী গোবর 

গোবর সার প্রয়োগ ২ জন৷ 

হয ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই pt 


২ মণ রেড়ীর খৈল 
খৈল প্ৰস্োগ ১ জন রি 
চু তা পাশা ২ পদ 





x 


র্‌ 
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চারা ঢাকা ও জল দেওয়া ৪ জন টি 











As 
* বার মাটি আলগা করা 
{ প্রেনেউ জুনিয়র স্বাণ্ড হো দ্বারা) ১২ জন ৬১. 
২ বার আগাছা তোলা ৪ জন ২৯ 
১৫ সের সোরা সার ৩৯ 
তোর! সার প্রস্থোগ ১ জন BY ॥e 
৭ মাখি ও কুড়ি ভাঙ্গ।৩ জন ne 
৩ বার জল দেওয়া > জন LL 
৩ বার মাটির সর ভাঙ্গা! ( জুনিয়ার হে দ্বারা ) ৬ জন ৩ 
তামাক কাটা ৪ জন ৮ ২ 
তামাক শুকান ও গুদামঙ্গাত কর! ১- জন ২. 
পোকা নিবারণ করা ২ জন ৯৯. 
চারার দাম > 
ly জমির খাজনা ২য় 
মোট ব্যয়_-৬*১ 
. * মণ তামাক ২৪ হিসাবে মণ ১২০৯ 
[বিষ পাতা সক 
মোট আয়--১৩*২ 
বায় ৰাদে লাভ্ত_-৭*১, 
Lan ক... ur 
সসলা-জাতীস্ন রতল্যলল লিন্যা প্রি আত্-ব্যস্রের 
আআসান্মু সানি হিসাহ্ত pe 
0) শ্রনিস্। ্ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
৩ গাড়ী গোবর ক ~~ 
গোবর ছিটান ৯3 


> ৬৬ 





৫২২ কুষি-বিজ্ঞান 





ওয় ও ভর্থ চাষ ২ জন হে 
ছুড়া বাছা ও ডেল! ভাঙ্গা ২ জন ১৬ 
বীজ ২০ সের টা 
বীন্-বপন ১ জন 1" 
, ফসল তোলা ১* জন ৭ 
wa মোট বায়__১৬।* 

২ মণ ধনিয়া ১*- হিসাবে মণ ২০ 


& বায় বাদে লাভ--৩।* 
(২) ল্লাহ্দন্লী লা চন্দনা __ 





১ম ও ২য় চাষ ও মই ~~ 
ওয় ও ৪র্ঘ চাষ ও মই ২ 
« সের বীজের মুল্য ue 
বীক্ষ-বপন ne 
গাছ পাতলা করা ও জমি নিড়ান ৫ জন ae 
ফসল তোলা ও মাড়াই খরচ ৩ জন ৯৯ 
জমির খাজনা ৯৯ 
মোট বাল ১২০৮ 
৪ মণ রান্ধনী *॥* হিসাবে মণ ৩০২ 
বায় বাদে লাভ_১৭৮০/* 
(৩) ন্বগালভীল্লা _ 

“>ম ও ২য় চাষ ও মই ১, 
তয় ও ৪ চাষ ও মই 4 ২. 
i >* সের বীজ ne 
বীন্র-বপন ue 
গাছ পাঞ্ছল| করা ও জনি নিড়ান ৩ জন ১৪৮ 
বৃষ্টির অভাবে এক সেচ ৪ জন ২ 

॥ i> 
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ফসল তোল! ও মাড়াই কর! ৩ জন 
জমির খাজনা 





৪ মণ কালজ্দীর! ১*- হিসাবে মণ 








(৪) আল্লা: 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩৬ 
তয় ও ৪র্থ চাষ ২০. 
৩ সের বীজ ২ 
বীঙ্গ-বপন ৪ 
গাছ পাতলা কর! ও জমি নিড়ান ৩ জন ne 
বৃষ্টির অভাবে এক সেঁচ ৪ জন হু 
ফসল তোলা ও মাড়াই কর! ৩ জন ১৪৯ 
জমির খাজনা ১৯. 
মোট বায় ১৩৫৮ 
৩৫* মণ জীর। ১৫২ হিসাবে মণ ৭২৪০ 
বায় বাদে লাভ_ ৩৪২ 

(৫) শ্যোক্সান্স :_ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ১ 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ই ২ 
৩ মের বীন্জের মূলা ue 
বীজ-বপন ue 
গাছ পাতলা করা ও ঘাস নিড়ান ৩ জন ue 
ফসল তোলা ও মাড়াই করা ৩ জন ne 
জমির খাজনা ৯১. 
৮ মোট ব্যয়-_১৯।* 
৪ মণ যোয়ান ৭॥* টাকা হিসাবে যণ ৩০৭ 





৫২৪ 





(৬) মৌন্রী = 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩৯. 
ওয় ও উর্থ চাষ ও মই ২২. 
৩ সের বীজ unl 
বীজ্-বপন রঃ 
গাছ পাতলা করা ও জমি নিড়ান ৩ জন Ne 
ফলল তোলা ও মাড়াই করা ৩ জন ৯৪, 
জমির খাজ্জনা ১৯ 
মোট বায়_-১৯।* 
৪ মণ মৌরী ৭8 হিসাবে মণ EN 
ব্যয় বাদে লাভ_ ১৯" 
(4) হল 
উম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯ 
গোবর অথবা রাসায়নিক সার ~~ 
৩য় ও চর্থ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
এম ও ৬ চাষ ও মই ২ জন ২ 
ভুড়া বাছ। ও ভেলা ভাঙ্গা ৪ জন ২ 
কোদাল দিয়া কোপান, জুলি কাটা ও রোপণ ১৫ জন ne 
বীজ ৩* সের 


মাটি দেওয়া, নিড়ান ও নালা কাটা ২* জন 
নিড়ান « জন 

মুখী সংগ্রহ বা ফলল তোলা ২* জন 
সিদ্ধ করা ও শুকান ২ বার 





* মণ হলুদ ১৫-, হিসাবে মগ 
ব্যান বাদে লাভ--১৭॥* 
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(৮) আআনাদা = 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩ 

গোবর অথবা রাসায়নিক সার ৫. 

৩য় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২৯ 

হম ও ৬ চাষ ও মই ২০ 
% ভূড়। বাছা ও ভেলা ভাঙ্গ| ৪ জন ২ 

কোদাল দিয়া কোপান € জুলি কাট! ৫ জল Ane 

ৰীঞ্জ 

মাটি দেওয়।, নিড়ান ও নালা কাটা! 

নিড়ান «৫ জন 


মুখী সংগ্রহ কর! বা ফসল তোল। ১ জন 


২* মণ আদা ৪ হিসাবে মণ 








(2) আলাক্ঘ্লাদা :- 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩২ 
গোবর অথবা রাসায়নিক সারের মূল্য ও সার-প্রয়োগ চি 

অয় চাষ ও মই ০ 

৪রথ চাষ ও মই ২৯. 
ডেল! ভাঙ্গা ও আগাছা বাছ! ৪ জন ২৯. 
কোদাল দিয়া কোপান ও জুলি কাঁটা ১৫ জন ৭৪০ 
বীজের মূল্য ৬ 
মাটি দেও, নিড়ান ও নালা কাটা ২* জন ১২৭ 
২য় বার নিড়ান « জন ২৪০ 
ফসল তোলা ১* জন ৎ 
মোট বায়_৪৫২ 

৩* মণ আমন্সাদা ৪৯ হিসাবে মণ ১৯০০, 








৫২৬ 





(১) লক্ষা অন্লিভ - 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ২ 
২ গাড়ী গোবর-সার ৮* হিসাবে ne 
সার-প্রয়োগ ১ জন ne 
অয় ও গর্থ চাব ও মই ২৯ 
হম ও ৬৮ চাষ ও মই ২ 
চারার মূলা ২০. 
গর প্রস্তুত কর! ও চারা রোপণ করা « জন ne 
২ বার গোড়ার মাটি উত্ধান ও আগাছা তোল! ১* জন ৯. 


লঙ্কা মরিচ তোলা ১৫ জন 
মরিচ শুকান ও শুদামজ্জাত করা ৫ জন 
জমির খাজনা 


৪ মণ লঙ্কা ১৫. হিসাবে মণ 








জআসান্মুসানিক্ক হিসাব 
0) পাউ :- 4 
১ম ও হয় চাষ ও মই হস. 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২২ 
«গাড়ী গোবর-সার ue 
আবরগ্ধন!। তোলা ও গোবর-সার-প্রয্োগ ১৯. 
*ম চাষ ও মই ৯৯. 
৯ চাষ, বীজ-বপন ও মই রা 
১ সের বীজের স্থল ১৮০ 
১*সের সোরা সার ২৯. 


সোরা সার প্রয্োগ ₹ জন নত 
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বিদে দেওয়া 1 
ওবার গাছ পাতল! করা ও খোচাইয়। দেওয়া ৩*জন, ১৫১, 
পোকা নিবারণ করা ১জন ৪৮ 
পাট কাটা ও আঁটি বাধা হজন ৯ 

জাগ দেওয়া ৩ক্ষন > 
পাট খোওয়। ৬জন ~~ 
পাট শুকান ও গুদামঙ্গাত করা ১জন DD 
জমির খাজনা ১৪৮ 
মোট ব্যয়_৩৮৪৯ 
মণ পাট ১৯ হিসাবে মণ ৮০০, 
ব্যয় বাদে লাভ-_-৪১।* 

(২) শশঞ।:_ 

১ম ও ২য় চাষ ৮ 
হগাড়ী গোবর-সার ৯ 
গোবর-সার-প্রয়োগ ১জন le 
ওয় চাষ ও মই ১৭ 
৪র্থ চাষ, বী্গ-বপন ও মই চিন 
২* সের বীন্ছের মূলা চি 
আগাছা তোলা ও ক্দাগাছা পাতলা করা ২ 





শণ কাটা ও আঁটি বাধা এজন 

আঁশ বাহির কর! ৭২জন 

আঁশ শুকান ও গুদামজাত করা ১জন 
জমির খাজনা 








৫২৮ কৃষি-বিজ্ঞান 


(৩) ক্ৰাপপাস = 
১ম ও ২ চাষ ছং 
শুর ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ 
গাড়ী গোবর cue 
গোবর-সার-প্রয্নোগ ২জন 3 
হম ও ৬ চাষ ও মই ২ 
৩ সের বীক্ছ ue 
ৰীজ্জ গোবর-জলে ভিঙ্গাইয়! চুণ ও ছাই মাখান $& জল % 
জমিতে সারি কর! ও বীঙ্গ-বপন ২জন ৯৯ 
২বার আগাছা তোল। ও মাটি উঞ্চান ১*জন ২ 
গাছের মাখি ভাঙ্গ।১$ জন u/s 
কার্পাস তোল! ১*জন «~~ 
পোকা নিবারণ কর! ৩ জন ৯৮ 
জমির খাজনা ২৭ 
মোট বযয--২৮২ 
১৪ মণ কার্পাস ৩৯২ হিসাবে মণ se 
কার্পাল গাছ ১ 


মোট আয়_৪৭১ 
বায় বাদে লাভ__ ১৯২ 


ক্ন্দস্ুসলেবর লিদ্যাপ্রত্তি আ্মব্যস্মেন্স 
আন্মুসানিক্ষ হিলান্ 


লালু: 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ২ 
৮ গাড়ী গোবর-সার ৯, 


জমিতে সার-প্রন্োগ ২জন হয 
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ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই 





২, 
ডেল! ভাঙ্গ। ও আবজ্জন। তোলা ২ জন ১৯ 
হম ও ৬ চাষ ও মই ২. 
রেড়ীর খৈল ৬ মণ 4০ হিসাবে মণ ৩৩৯ 
রাসায়নিক সার ৬ 
বীজের মূল্য (২৪ মণ আলু) ২৪২, 
নালা কাটা, সার প্রয়োগ কর! ও বীজ রোপণ করা ১৫জন ue 
« বার জল-সেচন ২*জন ১০৭ 
৪ বার মাটি উক্কান ১*জন ৭২ 
২বার গোড়ায় মাটি দেওয়া ও সার প্রয়োগ করা ৮জন তে 
'আলু তোলা ৮জন ৪ 
পোক। নিবারণ করা ২ জন ১৯. 


জমির খাজনা 








মোট বায়_-১১৯৯, 
৭*মণ আলু ৩১ হিসাবে মণ ২১০১, 


বায় বাদে লাভ_ ৯-০ 


পত্ডখাদ্যজাতাীক্স ফ্সজ্লে্র বিদ্যা তি আক্স- 


হ্যস্লেন্স আন্মুসান্দিক্ষ হিসান্ 
(১) কে) আকাল (পশুখাস্ত) $_ 
সম চাষ ও মই ১৬. 
২য়, ওয়, ৪র্থ, «ম চাষ ও মই ৪২ 
৫ সের বীজ |” হিসাবে >= 
৩ গাড়ী গোবর-সার দ* হিলাবে ২ 
এ ছিটান > জন ue 
জুলি কাটা, ৰীজ-বপন ও বীঞ্জ ঢাক! ৪ জন ২৬ 
> বার জমি লিড়ান ৪ জন ২৯. 


৬৭ 





৫৩০ কষি-বিজ্ঞান 


২ বার কোপান ৮ জন 
ফসল কাটা ও ৰহা « 
গোখাস্য তৈয়ার ১* জন 





ন 











জমির খাজনা 
দ্বিতীয় বার -_ 
জমি কোপান ও নিড়ান ৮ জন চা 
জমির খাজনা Sue 
ফসল কাটা ও বহ! ৪ জন ২) 
গোখাদ্য তৈয়ার ৮ জন এ 
মোট ব্যয-_-১১৪* 
তৃতীয় বার 
জমি কোলান ও নিড়ান ৮ জন ২ 
জমির খাজনা ne 
ফসল কাটা ও বহ ৪ জন ২ 
গোখাগ্য তৈয়ার * জন ৩৯ 
মোট বার--১* 


৯ বার বায়_-২৬২, 


১ম বার ১** মণ মাস ফসল ॥* হিসাবে মণ 
২য় বার ৮* মণ মাস ফসল ॥* হিসাবে মণ 
ভয় বার ৮* মণ মাস ফসল ॥* হিসাবে মণ 





0) 


(২) 
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খে) কুলার (ফসল) -_ 
১ম চাষ ও মই 

২য়,তৈয়, ৪র্থ, হম চাষ ও মই 
২ সের বীজের সুল্য 

৩ গাড্ডী গোবর-সার 

গোবর ছিটান > জন 


জুলি কাটা, বীজ-বপন ও ৰীন্দ ঢাকা ২ জন 


১ বার নিড়ান ৪ জন 

২ বার কোপান ৮ জন 
ফসল কাট! ও বহা « জন 
জমির খাজনা 


৮ মণ জুয়ার ২॥* হিসাবে মণ 
শুদ্ধ গাছের মূল্য 


জই: 

১ম চাষ ও মই 

২য়, ৩য়, ৪র্থ চাষ ও মই 
৩ গাড়ী গোবর-সার 

১৯ সের বীজের মূল্য 


আগাছা নিড়ান * জন 
জল-সেচন & জন 
জমির খাজনা 


* মণ জই ৫২ হিসাবে মণ 
এক কাহন খড় ৮২ হিসাবে কাহন 


২৮ 
১৪০ 
মোট বার-_১৯।" 
২২ 
৭১ 


মোট আয়-_২৪-, 
বায় বাদে লাভ--৫৮* 


বায় বাদে লাভ-_১৭৮%* 





৫৩২ কষি-বিভ্ঞান 


স্পন্কুল্লাজ্গাতীন্র ফসলের নিচ্বাপ্রত্তি সান্সল্যন্হেল্ল 


আন্মুসানিক হিসাব 
ইহ: 


১ম ও ২য়, ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই 

« গাড়ী গোবর-লার 
সার-প্রয়োগ ১৯ জন 

হম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই 

নালা বা জুলি কাটা ৪ জন 

৬ মণ রেড়ীর খৈল 

১» সের সোর! সার 

সার প্রযোগ ও মাটির সহিত মিশান ৪ জন 
৩৫০ গার মুলা 

ডগ! হাপর হইতে আনিয়া জমিতে জুলির মখো 
বসান ও মাটি ঢাকা দেওয়া ৪ জন 

৩ বার জল-সেচন ৯ জন 

পাতা বাধা ৭ জন 

২ বার সার প্রয়োগ কর! ও মাটি দেওয়া ৬ জন 
আখের ঝাড় বাধা ৫ জন 

৪ বার জল সিঞ্চন ১২ জন 

৪ বার জমি উক্কান ১৬ কন 

আখ কাটা ও কলের নিকট লওয়া ৫ জন 
পাতা ছাড়ান ১* জন 

ডগা কাট। ৩ জন 

আখ মাড়াই করা ১২ জন 

চুলা তৈয়ার করা ১২ জন 

গুড় জাল দেওয়া ১৫ জন 

পোকা নিবারণ করা « জন 
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জমির খাজন। ত 
আখ মাড়াই কল ও কড়াইএর ভাড়া 5৯ 
গরুর ভাড়া ৩০, 
হাপরে চারা প্রস্থত করা ২৩ 
অন্যান্য খরচ-_ টিন, কাপড়, চুণ প্রভাতি ২৯ 
কলসের মুলা ১০৯ 

মোট বাছ_১৪৬।* 
২৫ মণ গুড়ের মুলা ৮৯ হিসাবে মণ ২০০১ 





২*,*** ভগার মূল্য ৫-, হিসাবে হাঙ্জার ১০৯ 





মোট আয়- ৩০২২ 
ব্যঘ বাদে লাত__১৫৩৷৷* 


পতকঙ্গ-প্রস্তুত ফ্্ললেব্র শ্িশ্বাপ্রতি আআক্সব্ত্যস্ফেন্ল 





আআসান্নুসান্দিক্ক হিত্লালল 

লামা 

১ম এ ২য় চাষ ও মই 1 
কুলের বীঙ্গ-বপন > জন ne 
কুলের গাছ ছাটা ১* জন ১ 
লাক্ষার বীজ ( ১২৮২ ) শন 
লাক্ষার বীজ বাধা ১ জন চে 
গালা গাছ হইতে চাছা ও গুদামজাত করা ২৫* জন ১২৫১ 
জমির খাজনা ১৯. 

মোট বায়--১৮৮। 

৩* মণ অশোধিত লাক্ষা ২৯ হিসাবে মণ we 


বায়বাদে লাভ ৪১৯৷* 





৫৩৭ কুষি-বিভ্ভান 
নিলিন্ধ প্রত্মীজনলীস্ম ফসলে লিচ্বাপ্রত্তি 


ম্লাল্সব্যতলল আন্মুসানিক্ত হিজলা 
হ্যে: 
১ম, ২য় ও ৩য় চাষ ও মই ই 
গর্থ চাষ, বীজ-বপন ও মই ১৯. 
বীজের সুলা ১৭. 
গাছ পাতলাকরা ৪ জন থে 
গাছ কাটা ও আঁটি বাধা ৭ জন ne 
জাগ দেওয়া ৪ জন ২ 
আশ বাহির করা ৬ জন < 
বীঙ্গ আমল করা ও ঝাড়া ৩ জন ১৪৯ 
আশ শুকান ও গুদামজাত করা ২ জন চা 
জমির খাজনা ১5 
যোট বায়-_-১৯॥* 
৪1৮ মণ উৎপন্ন আঁশের মূলা ৫. হিসাবে মণ ২২% 
উৎপন্ন ৰীজের মূলা 


খড়ির মূলা 





এ্রীক্মব্ষণাজেন্ল ও বর্শাক্চালেন্র সহ্জীবর ল্িশবাপ্তি 


্লান্মন্ব্যন্েল আন্মুসানিক হিলাল 
0) স্ল্াক্ুমড়া :- 
>ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৭. 
২ গাড়ী গোবর ৯ 
গোবর ছিটান ১ জন 1" 


ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন টি 
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মাছ প্রস্তুত ও ৰীজ বসান ৪ জন 
ফসল তোলা ৪ জন 





** কুমড়া ১+ ভিসাকে শত ২১ 
বায় বাদে লাভ__৩৯।* 


জ্ঞষ্টব্য:_মাচার ফপলে মাচার খরচ অতিরিক্ত লাগে কিন্তু ফসল 
অধিক হয়। 





(২) হলা : 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯. 
২ গাড়ী গোবর ২২ 
গোবর ছিটান ১ জন ৪ 
ওয় চাষ ও মই ৯ জন ১৯. 
যাদ। প্রস্তুত এ বীজ্গ বসান ৪ জন ২৬. 
মাচা প্ৰান্তত ৮২ 
মাদার মাটি উষ্ান ও নিড়ান ২ জন ৯৯. 

ফলল তোলা ৩ জন ৯৬. 
১০৮০ লাউ ৭- হিসাবে শত হি নি 
বায় বাদে লাভ_-২৯- 

(৩) গিস্িন্লুচসড় : 

১ম চাষ ও মই ২ জন ২ 
২ গাড়ী গোবর ২ 
সার ছিটান ২ জন 1 
অয়, ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন . হন 
মাদা প্ৰস্তত ও বীন্দ বসান ৪ জন ২ 
মাদা উদ্ধান ও নিড়ান ৪ জন এ ২২. 
ফসল তোল! ৪ জন ২১ 
মোট বাছ--১২।* 
৫** কুমড়া ১* হিসাবে শত Eo 


ব্যয় বাদে লাভ_৩৭৷* 





৫৩৬ কৃষি-বিজ্ঞান 


(৪) বিলাত শ্সড়া লা ক্ৰেজিটে বল জমযাতলো :_ 


১ম চাষ ও মই ২ জন 

২ গাড়ী গোবর 

সার ছিটান ১ জন 

অয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জল 

মাদ। প্রস্তুত ও বীজ্দ বসান ২ জন 
মাচা করা! 

মাদার মাটি উদ্কান 9 নিড়ান ২ জন 
ফসল তোলা ৪ জন 


ভেঙ্ছিটেবল ম্যারো। ১* হিসাবে শত 








(5) সল্প :- 
প্রথম দুই চাষ 
মাছ প্রস্তুত ও সার-প্রয়োগ 
২ গাড়ী গোবর-দার 'অথব! পাক মাটি 
বীজের মূল্য 
বীজ-বপন 
নিড়ানি দেওয়া ও গোড়া! খোড়া 
জল-সেচন 
ফপল উত্তোলন 
মাচা প্রশ্তত 


* শশা প্রত্যেকটি ছুই প়স। হিসাবে 











মোট বাযয়_-২-৷৬ 
৪৯১, 
বায় বাদে লাভ--১৯॥৯* 








মোট বায় 


১২৫৭ 
আহ বাদে লাভ--৮৮।৮ 





-৬ 
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(৬) কান্ড ৮ 

১ম ও ২য় চাষ ৩ 
মাছ। প্রস্তুত ও সার-প্রয়োগ 8 
২ গাড়ী গোবর-সার অথবা পাক মাটি ঘর 
বীজের মুলা ০ 
বীন্জ-বপন ৪. 
নিড়ানি দেওয়া ও গোড়া খোড়া হস 
জল-সেচন 
ফসল উত্তোলন 
৪*** কাকুড় ২॥* হিসাবে শত ৯৯৯২. 

ব্যয় বাদে লাভ__৮৩।৮ 

(৭) ম্খেতড়া 
১ম চাষ ও মই ২ জন নর 
২ গাড়ী গোবর ২ 
গোবর ছিটান ১ জন 1 
২য় ও অয় চাষ ও মই ২ জন ২ 
মাছ তৈঘার ও বীঙ্গ বসান ৪ জন ২০. 
মাদার মাটি উক্ষান ৩ জন ১৪২ 
মাচা কর 
ফসল তোলা ১২ জন 
মোট বায়--২২৪* 

২৫ মণ খেড়ো ১৪৮ হিসাবে মণ oe 


ব্যয্ন বাদে লাভ-_১২৯ 
৬৮ 





৫৩৮ কৃষি-বিভ্ঞান 














৬) ক্াক্কস্রোল্ন : 
প্রথম দুই চাষ ও মই ৩ 
মাদ! খনন, মাটি গুড়া করা ও সার প্রয়োগ করা ৮ জন ৪, 
গেড় বসান (বীজ ) ৬ জন ৩৯. 
গোবর, পানা পচান ও আবজ্জনা ২ গাড়ী ২ 
নিড়ানি ২ 
মাচা প্রস্তত ও কঞ্চি পোতা < 
জল-সেচন 
ফসল উত্তোলন 
মোট বায়_-২৬৷ 

৩৪ মণ কাঁকরোল ৩, হিসাবে মণ ১০৫২ 

ব্যয় বাদে লাভ-_৭৮॥* 

(৯) চিচিঙ্গা :_ 
প্রথম দুই চাষ ~ 
মাছ প্রস্থত ও সার প্রয়োগ ৩০ 
গোবর-সার ২ গাড়ী এব 
বীজের মূলা 1 
বীক্গ-বপন 1 
মাচ! প্রস্তুত «র্‌ 
নিড়ানি দেওয়। ও গোড়া খোঁড়া 
জল-সেচন * 
ফসল উত্তোলন 
মোট বায়_-২. 

৩* মণ চিভিঙ্গ! ২॥* হিসাবে মণ 8৫, 


বায় বাদে লাভ--৫৩।* 
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(৯) দল: 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
গোবর ১ গাড়ী 
গোবর ছিটান 
ওয় ও ছর্থ চাষ ও মই ২ জন 
মাদা প্রস্তুত ও বীজ বসান ২ জন 
মাদার মাটি উন্ধান ২ জন 
মাচা করা 
ফসল তোলা ১২ জন৷ 


৩* মণ ধু তুল ২২ হিসাবে মণ 


(১১) সান্খন লি ৮ 
প্রথম ছুই চাষ ও মই 
ওয় ও গর্থ চাষ ও মই 
৩ গাড়ী গোবর-সার ও উদ্ভিজ্জ-সার 
সার ছিটান 
নালা প্রস্তুত ও বীঞ্জ-বপন 
২॥* সের বীজের মুলা 
জল-সেচন 
মাটি খোড়া ও আগাছা পরিষ্কার করা 
কঞ্চি পোতা 
ফসল উত্তোলন 
জমির খাজনা 


২৭ মণ মাখন সিম ২॥* হিসাবে মণ 





মোট ব্ায়_১৯৷* 
৮২ 


বায বাদে লাভ--৪*দ* 


৯০ 


মোট ব্যয়-_২৯দ৮ 
ne 











৫৪০. কুষি-বিজ্ঞান 





(১২) ক্বিক্গে : - 

প্রথম দুই চাষ ও মই ~~ 
মাঙ্গা খনন ও সার-প্রয়োগ ৪. 
গোবর, পানা পচা ও 'আবঙ্ছল। ২ গাড়ী ২৯. 
বীঙ্জ-বপন ne 
বীজের মূল্য ৪ 
মাচা প্রস্তুত ও কঞ্চি বসান ২৫৭ 
নিড়ানি ২১ 
ফসল উত্তোলন হ॥* 
মোট ব্যয_৩৯৷* 
৪* মণ ঝিঙ্গে ২।* হিসাবে মণ ১০০২ 
ব্য বাদে লাভ_-৯*।* 

(০) উচ্চ :_ 
৯ম চাষ ও মই ২ জন ২ 
১ গাড়ী গোবর ১ 
গোবর ছিটান বব মণ 1৮ 
২য় ও ৩য় চাষ ও মই ২ জন ২ 
মাদ। প্রস্তুত ও বীজ বসান মা 
মাদার মাটি উদ্ধান ২ জন ১৯ 
বিচালি বিছানো রি 
ফসল তোলা ১* জন চা 
মোট ব্যয়_-১৮এ* 
২৫ মণ উচ্ছে ২ হিসাবে মণ ৮২ 


ব্যয় বাদে লাভ--৩১।* 
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(১৪) ক্ৰ্রল্লা : - 
১ম চাষ ও মই ৩ জন 
৩ গাড়ী গোবর 
গোবর ছিটান ২ জন 
২য় চাষ ও মই ২ জন 
মাদা প্রস্তুত ও বীজ বসান ৪ জন 
মাদার মাটি উদ্ধান ও নিড়ান ৪ 
মাচা করা 
ফসল তোলা ১৫ জন 





৩* মণ করলা ২॥* হিসাবে মণ 


(১৫) পোল :_ 
প্রথম দুই চাষ ও মই 
ওয় ও ৪র্ চাষ ও যট 
৪ গাড়ী গোবর-সার 
সার ছিটান 
মাদা প্রস্তুত 
বীঙ্ছের মূলা 
গেড়ো বসান 
নিড়ানি ও মাটি দেওয়া 
জল সেচন 
ক্ষেত্রে খড় বিছান 
ফসল উত্তোলন 


4» মণ পটোল ৩৯ হিসাবে মণ 


৫৪১ 





২৪০ 





মোট বায়_৩৪৷৷* 


১৫০২, 


ব্যয় বাদে লাভ--১১৯।* 





৫৭২. ক্রুষি-বিজ্ঞান 


(১৬) চঢ্যাড়ুসস :- 

১ম ও ২ চাষ ও মই ৩ জন ৩২ 
২ গাড়ী গোবর-সার টী 
গোবর ছিটান ১ জন 1. 
৩য় ও চর্খ চাষ এ মই ২ জন ন্‌ 
ছুড়া ও আগাছা বাছ। ২ জন ১৯ 
বীজ বব সের 1 
বীজ-বোপণ, ১ খানা লাঙ্গল ১৪০ 
নিড়ান ও আগাছ! বাছা * জন ৩৭ 
ফসল তোলা ২* জন ১০৭ 

মোট ব্যহ_২৩৷- 
১** মণ ট্যাড়স ২॥* হিসাবে মণ ২৫৯০, 


বায় বাদে লাভ--২২৬এ* 


(৭) ক্ল্লস-সপাক্ু ৮ 








১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯. 
২ গাড়ী গোবর ২ 
সার ছিটান ১ জন ॥* 
তয় ও গর্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
চারা রোপণ ৪ জন ২০৯, 
নিড়ানি ৪ জন ২ 
জল-সেচন ৫ জন ২৮ 
ফসল তোলা ১* জন «~~ 

মোট বায়_১৪১, 
উৎপন্ন ফসলের মৃল্য 27 


ব্য বাদে লাভ--৩১১ 
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(১৮) পুই: 
১ম চাষ ও মই ২ জন 
৩ গাড়ী গোবর-সার 
২য় ও ওয় চাষ ও মই ২ জন 
গর্ত খনন করা ও সার মিশান ৬ জন 
্ বীঙ্জ-বপন ও বীজের মূলা 
মাচা করা 
জল-সেচন ২ জন 
নিডান ৪ জন 
ফসল তোলা ৮ জন 





মোট বায়, 
উৎপন্গ ফসলের সুলা 


a 
বায় বাদে লাভ__৪৮২ 


(১৯) তুলা 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩ 
গোবর ১ গাড়ী ৮ 
গোবর ছিটান ২ জন ॥e 
«৷ অয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
বীজ 1" 
বীন্দ-বপন ১ জন ue 
নিড়ান ৪ জন মং 
ফসল তোলা « জন রিল 
মোট বায়-_-১২২, 
উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৪৮২ 


বায় বাদে লাভ--২৮৯ 





৫৪৪ কুষি-বিজ্ঞান 
0০) স্জিন্না = 


গর্ব করিয়া গোবর-সার-প্রষ্বোগ ১* জন 
২ গাড়ী গোবর 

ডাল বসান ৪ জন 

নিড়ান ৪ জন 

ফসল তোলা ১২ জন 


ফলন প্রতি গাছে ১২ হইতে ১, 


(২১) ভল্নুস্তা! বা! লাক্াস্পীন্গ :_ 
১ম চাষ ও সই ২ জন 

১ গাড়ী গোবর 

গোবর ছিটান ₹ জন 

২য় ও ওয় চাষ ও মই ২ জন 

বীক্ষ 

বীজ-বপন > জন 
নিড়ান ও বাছাই ৮ জন 

ফসল তোলা ১* জন 


উৎপন্ন ফসলের মুল্য 


(২২) ভাপা সত স্পা :_ 
ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
ওম ও হর্থ চাষ ও মই ২ জন 
২ গাড়ী গলিত সার 
গলিত সার ছিটান 
বঙ্গ 


৯ 


মোট বায়--৯৬-. 
ক 
বায বাদে লাভ-_-৪৪২ 





পরিশিস্ট__আয়-বায়ের তালিকা ৫৪৫ 


বীজ্-বপন $ জন 
নিডান ও বাছাই ১২ জন 
ফসল তোলা ৬ জন 


উৎপন্ন ফসলের মুল্য 


(২৩) পিড়িৎ স্পা 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
ওয়, ৪্থ চাষ ও মই ২ জন 
২ গাড়ী গোবর-সার 
গোবর ছিটান 
হম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও যই ২ জন 
কেয়ারী প্রন্তত ৬ জন 
বীক্গ 3 সের 
জল-লিঞ্চন ১ জন 
নিডান ও বাছাই ৬ জন 

২. ফসল তোলা « জন 


উৎপন্জ ফসলের মূলা 


(২৪) তাক্লাসঞিি :_ 
এ প্রথম দুই চাষ ও মই 
* গাড়ী গোবর-সার 
সার ছিটান 
-** সের বীজের মুল্য 
৬৯ 


শি.” 





মোট বায়_>১৬৷* 
৬০৯, 


বায বাদে লাভ-_-৪৩৭* 





4 








৪৬ কৃষি-বিজ্ঞান 
বীজ ছিটাইঘা বপন 


ফসল উত্তোলন 
জমির খাজনা 


২ মণ তারামণি ৮॥* হিসাবে মণ 


হে) ডেঙ্গো সাক :_ 
১ষ ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
২ গাড়ী গোবর 
গোবর ছিটান ১ জন 
ওয় ও ৪র্খ চাষ ও মই ২ জন 
বীজ ২ ছটাক 
ৰীজ-বপন ১ ক্ষন 
নিড়ান ও বাছাই ১২ জন 
ক্ষসল তোল! ১* জন 


১ম ও ২হ চাষ ও মই 
২ গাড়ী গোবর-লার, পানা পচা এ আবর্জ্জলা 
মাদা প্রস্তুত ৪ জন 
- সার-প্রয়োগ ২ জল 
বীজের মূল্য 
বীষ্জ-বপন ২ জন 
মাচা প্রস্তুত ১* জন 


১ 
মোট বায়_১*॥* 


১৭৭. 
বাহ বাদে লাভ-__৬।* 














পরিশিষ্ট__আত্ম-ব্যয়ের তালিকা ৫৪৭ 

নিড়ানি দেওয়া ৪ জন . ২৯৪ 
জল-সিঞ্চন « জন ২৪ 
ফপল উত্তোলন « জন চা 
মোট বায়_২*৪* 
৪* মণ স্কোয়াস ২॥* হিসাবে মণ ১০০৯ 
ব্যন্থ বাদে লাভ-_+৯৪ 

১২) হেল 
বীন্ছের মুল্য 


রোপণ খরচ « জন 
তুলিবার খরচ ১* জন 


৪* মণ কেন্গুর ২৪” হিসাবে মণ 





(৩) শাক আলু :_ 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 

গলিত উদ্ভিজ্জ সার ২ গাড়ী 

(যথা পচা পাতা, গলিত আৰব্দন! ইত্যাদি ) > 

সার ছিটান ২ জন > 4.৭ 

৩য় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জল রক 

কড়া বাছা ও আগাছা তোলা ২ জন > 

৯৪১ সের বীজের খরচ ue 

বীজ-রোপণ ৩ জন ১৪৮ 

নিড়ান, উক্কান, বাছাই ও মাটি দেও ৮ জন ৪৯ 

ফসল তোলা ১৫ জল ue 
মোট ব্যয়_২১৮- 

৭৫ মণ শাক আলু ২॥* হিসাবে মণ ১৮৭ 


বায বাছে লাভ-_১৬৫৷- 








৫৬৮ কুষি-বিজ্ঞান 
(5) চুলড়ী "আলু _ 
২য় চাষ ও মই ৩ জন ~ 
২ গাড়ী গলিত আবৰ্ধনা ৯ 
সার ছিটান ২ জন ~~ 
২য় চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
ডেল! ভাঙ্গা ও আগাছা বাছা ১ জন le 
বীজের মূল্য 1 
বীজ-রোপণ ৪ জন ২৯ 
নিড়ান, উদ্ধান ইত্যাদি ~~ 
ফসল তোলা ১* জন ~~ 
৬* মণ চুবড়ী আলু ২২ হিসাবে মণ রা নে 
ব্যয় বাদে লাভভ--১*২২ 
(*) ল্লাক্ষা আলু :_ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ও ~ 
* গাড়ী গোবর ১০১ 
গোবর ছিটান ৩ জন ১৪০ 
ওয় ও ঘর্থ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
হম ও ৯ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
দুড়া বাছ! ও আগাছা তোলা ২ জন ১৯. 
বীঙ্গ--৩৮** কলম হ্‌ 
ৰীজ্জ রোপণ « জন চা 
মাটি দেওয়া ২ জন 2 
নিড়ান ও আগাছা বাছা ৪ জন ২. 
রোগ-প্রতিকার ২ জন ১৯. 
ফসল তোলা ১৫ জন ue 
১** মণ রাঙ্গা আলু ১২ হিসাবে মণ ন্ট রা 
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(৬) ওল-ক্চছু :_ 

৩ প্রথম ছুই চাষ ও মই ~~ 
অয় ও ওর্থচাষ ও মই bE 

এম ও ষ্ঠ চাষ ও মই ৭. 

৬৫০৮ মুখীর মূল্য ১৭ 

he গর্ভ করা ও মুখী-রোপণ ৬২. 

জল-সিঞ্চন ~~ 

গোড়া খোড়া ও নিড়ান ৷ 

ফসল উত্তোলন ৩ 

জমির খাজনা ১৪ 

A মোট বায়-_-৩১৯, 

১৯ মণ ওল-কচু ১৪* হিসাবে মণ ১৫৯১ 


ব্যয় বাদে লাভ ১১৯১, 





(4) জলক্কচ় :_ 
প্রথম দুই চাষ ও মই ৩ 
অঘ ও এর্থ চাষ ও মই ২৯ 
**** চারার মূল্য ১০৯ 
চারা-রোপণ ৰ 
“ ২ বার আগাছা নিড়ান ২৯. 
ক্ষলের অভাবে একবার সেচ ০৭ 
শুকনা বা পচা পাতা ভাঙ্গা ১ 
ফসল উত্তোলন ২, 
জমির খাজনা ১ 





৪*** জলক্চু -১* হিসাবে প্রত্যেকটি রি ১২৫৭, 








4৫০ কৃষি-বিজ্ঞান 
(৮) সুক্ী কচু 


১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩২. 
ওয় ও গর্থ চাষ ও মই ২ জন ২২. 
ভুড়া বাছা ও ডেলা ভাঙ্গ। ৪ জন ২২. 
কোদালি দ্বারা কোপান ও আলি বাধিয! কচু বসান ৪২. 
বীজের দাম ৩ 
নিডান ও মাটি খোড়। চি 
নিড়ান ও আইল সমান করিয়া দেওয়া ৩২. 
ফসল তোল! ৮২. 
মোট ব্যহ__২৮১, 
৩* মণ মুকী কচ ২২ ছিলাবে মণ ৬৯৭ 
বায় বাদে লা-_৩২২ 
(2) আনল ৮ 
জমি ভাঙ্গার খরচ ( দুই চাষ ) ৩ 
তয় ও ৪র্থ চাষ ২ 
৫ গাড়ী ছাই 
ছাই ছিটাইবার খরচ ১১ 
কড়া বাছা 
শর্জ কর) ও চারা বসান 
১৬** চারার মূল্য 


বৃষ্টির অভাবে ১ ৰার জল-সেচ 
জমি কোপাল ৪ বার 

বেড়ার খরচ 

ফসল উত্তোলন 

বমির খাজনা 





৯৬** আানকচু ৮* হিসাবে প্রত্যেকটি 
বায় বাদে লাভ--১৫৪দ* 





পরিশিষ্ট আয়-ব্যয়ের তালিক। 2৫৯: 
০১) পাতলা সু ১ 





প্রথম ছুই চাষ ও মই ৩ জন ৩২ 
ওয় ও গর্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
«ম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
৬০ মুখীর মূল্য ১০৯ 
গর্ভ খোঁড়া ও মুখী রোপণের খরচ cle 
গোড়ায় মাটি টানিয়া দেওয়া e+ 
২ ৰার মাটি কোপান ৬ 
আগাছা লিড়ান ২০ 
ফসল উত্তোলন 

জমির খাজনা ne 





৯** মণ গারো কচু ১॥ হিসাবে মণ ৯৫০ 


(১১) নেব ওওলন :=_ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন হ্‌ 
গোবর « গাড়ী «~~ 
গোবর ছিটান ৩ জন ue 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মট ২ জন ২৯. 
এয ও ৬ষ্ট চাষ ও মই ২ জন ৯২ 
ভেলা ভাক্ষা ও আগাচা| বাছা ৪ জল ২৯, 
বীজের মূল্য Ie 
হাপরের খরচ > 
জুলি করিয়া চারা লাগান ১৯ জন ২ 
কোদাল দ্বারা মাটি খোড়া ৩ বার ১২ জল ৬২ 


সার-প্রয়োগ হুল চে 


9 








৫৫২. কৃষি-বিজ্ঞান 
সারের স্বলা-_চুণ ৩ যণ ৩৯, খইল ২ মণ ৮৮ ছাই ১১৪৯ 
মাটি খোড়া ৩ বার ১২ জন ৬৯ 
কীট্‌ পীড়া ও তাহার প্রতিকার করা ৪ জন ২. 
বেগুন তোলা-খরচ ২* জন ১০২ 
মোট বায়_-৬*২. 
৮* মণ বেগুন ২।* হিসাবে মণ ২৯০২, 
(১২) আল! ৮ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩২ 
গোবর-সার ৩ গাড়ী ৩৯ 
গোবর-সার ছিটান ২ জন ১২ 
রালায়নিক-সার ১৫৯ 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
*ম ও ৯ চাষ ও মই ২ জন ২ 
*ম ও ৮ম চাষ ও মই ২ জন , 
ডেল! ভাঙ্গা ও ভূড়া বাছা ৪ জন ২৯ 
বীজ * ছটাক ১ 
বীক্গ-বপন, চাষ ও মই ১৯. 
নিড়ান ( আবশ্যাক মত ) মোট ২* জন ১০২ 
জমি উদ্কান ৮ জন ৪২ 
ফসল তোল! ১৫ জন Ale 
যোট ব্ায়_৫৩৷৷* 
২০,০০* মূলা ১০৬ হিসাছে হাজার ৰঃ 
3 হায় ৰাধে লাভ--১৪৬।* 
২০৪) শিস ৷ + 
i প্রথম দুই চাষ ও মই ৩ জন টক 
য় ও এর্থ চাষ ও মই ২ জল ২৯ 











পরিশিন্ট_ আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫৫৩ 


মাছ! তৈয়ারি, গর্ত খোড়া ও সার ছিটান ৮ ক্ষন ৭. 
দুই গাড়ী গোবর-সার চি 
১1০ পের বীজের সুলা 2 
ৰীঞ্জ-বপন ২ জন ১৯ 
রাসায়নিক সারের মূল্য মি 
সার-প্রয়োগ ২ জন 
মাটি উদ্ধান ও আগাছা বাছা ৪ জন ৯. 
বিচালি বিছান ও মাচা করা ্ চি 
ফসল তোল! ১৬ জন ৮৯ 

মোট বা--৩৮৭* 
৩০ মণ শিম ২৪৮ হিসাবে মণ ৭৫০ 





(১৪) ল্লাম্পীল্ল বীন 

প্রথম দুই চাষ এ মই ৩ জন ৩ 
৩ ও ৪থ চাষ ও অই ২ আন ্ ২ 
২ গাড়ী গোবর-সার ২. 
> মণ ছাড়ের গুড়া ৪২ 
নালা প্ৰস্তত ও শান করা ২. 
সার ছিটান ২ জন NN 
>॥ সেক বীজের সুল। he 
বীজ-বপপন ~~ 
জমি উক্কান ও নালা প্রন্থত কর। ৮ জন ৪২. 
কঞ্চি বসান ২০ 
ফসল উত্তোলন ৪ 
জমির খাজনা ১2 

মোট বাছ__২৮৮ 
২৫ মণ রাপার বীন ২৪" হিসাবে মণ ৬২।* 


৭০ 





গন কুষি-বিজ্ঞান 








1১৪) অ্ীক্ন ীন্ন :_- 
প্রথম হট চাষ এ মই ৩ জন রর 
ওয় ও গর্থ চাষ ও মই ২ জন ২২ 
৩ গাড়ী গোবর-সার ৪ গলিত উদ্ভিজ্জ-সার ন্‌ 
সার ছিটান ১$ জন Ns 
নালা প্রস্তুত ও বীজ-বপন a 
২॥ সের বীজের মূলা রং 
ক্ষল-সিঞ্চন হং 
মাটী খোড়া ও আগাছা পরিষ্কার কর। এ জন ২৮ 
ফসল উত্তোলন টি 
আমির খাজনা ১০ 
মোট বাছ-২৬* 
২৫ মণ ফরাস বীন ২॥* হিসাবে মণ ৬২৪৮ 
বাধ বাগে লাভ ৩৪৮৯ 
(১৯) গোক্স! বীন্ন ₹ 

প্রথম ছুই চাষ ও মই ৩ জন 5 
ওয় 6 ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
৩ গান্ধী গোবর ও উহ্বিচ্ছ-সার ~ 
সার ছিটান ১২ জন ue 
নালা প্রস্তুত « বীন্ছ-বপন ৪১ 
২॥ সের বীজের মুলা ঙ 
জল-সিঞচল ২ 
মাটী খোড়া ও আগাছা পরিচ্ছার করা ৫ জন ২৪৯ 
ফসল উত্তোলন ৫২. 

কমিক পাঞ্জলা 
নিক আোই বা ২৮% 
i ২৫ মণ গোলা বীল ২। এ 7৯২] 


৮৯7 বায় বাছে লাভ-_-৩৪দ* 








পরিশিষ্ট _আয্ম-বায়ের তালিকা ৫৫৫ 














(১৭) অল্ভী হ₹_ 
প্রথম দুই চাষ ও মই ৩ জন ৩ 
এয ও চর্খ চাষ ও মই ২ জন রী 
বীজ-বপন ১ জন 1 
নিড়ানি ৪ জন ক্র! 
ফসল তোলা ১২ জজ; ৬ 
গোবর ১ গাড়ী ১৯. 
গোবর ছিটান ই জন 
বাজ ৮ সের ue 

মোট বায়_-১৪।* 
১৫ মণ বরবটী ২॥* হিসাবে মণ ৩৭ 





বাহ বাদে লাভ--২-. 


(১৮) আমউন্ল (Field Scale) — 

>ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩২. 
গোবর ১ গাড়ী 
গোবর ছিটাল $ জন I 
তয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন 
বঙ্গ 

বীজ-বপন (লাঙ্গল ও মই সহ ) ১২জন ue 
ফসল তোল! « জন ২ 











মোট বায়--১৯।* 
১০ মণ মটর ৫২ হিলাবে মণ নং 
ব্যয় বাদে লাভ__২৯৭* 


দ্রষ্টব্য :_G৭৮/৷৷ ৯০1এ পাকাটির ঠেকা। (৪4০৮8) দিতে হন, 


তাহাতে বিঘাপ্রতি ১*- বেশী খরচ হয়। 
২% মণ মটরশু টি ২১ হিসাবে মণ হত 





৯১ 





৫৫৬ কুষি-বিজ্ঞান 


(১০) ব্রড, লীন্ন 
প্রথম ছুই চাব ও মই. ৩ জল ৩ 
অয় ও অর্থ চাষ ২ জন ২. 
নাল! প্রস্তুত ও গর্ভ করা ২৯. 
২ গাড়ী গোবর-সার ২ 
> মণ হাড়ের গুড়া 8~ 
সার ছিটান ২ জন ১ 
ৰীজ-বপন র্‌ 
১॥ সের বীজের মুল্য ue 
আমি উন্কান ও নালা ভস্কি করা ৪২ 
একবার নিড়ান ৪ জন ২০ 
ফসল উত্তোলন «< 
জমির খাজ্জনা ১1৯ 





মোট বায়_-২৮1* 
৩* মণ ত্র. বীন ২।৯ হিসাবে মণ ৭৫২ 
বায় বাদে লাভ-_৪ ৬ 


(২+) শল স্পাক্ক :_ 








১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩ 
২ গাড়ী গোবর-সার ২২ 
সার ছিটান ১ জন 1 
ওয় ও ৪র্খ চাষ ও মই ২ জল চে 
নিড়ান ৪ জন ২২ 
জল-সিঞ্চন ৪ জন ২০ 
ৰীজ ue 
হাপর প্রস্থত করা ৩ > 
ফসল তোলা ৮ জন # ৪২ 
মোট বায়_-১৭৪* 
উৎপর ফললের মুলা ৪০ 


না 
ব্যয় বাদে লাভ-__২২॥* 











পরিশিষ্ট আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫৫৭ 


(২১) খাই: 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
গলিত উদ্ধিজ্জ-সার 
গলিত উদ্ধিচ্জ-সার-প্রয়োগ ১ জন 
ওম ও ৪র্থ চাষ এ মই ২ জন 
বীজ 
হাপর প্রস্তুত করা 
কেয়ারী প্রস্তুত ৪ জন 
চার। লাগান « জন 
জল-সিঞ্চন ২ জন 
ফসল তোলা ১২ জন 


উৎপন্জ ফসলের মূল্য 


(২২) চুন্বগা পাল ৮ 
১ম চাষ ও মই ২ জন 
গোবর ২ গাড়ী 
গোবর ছিটান ১ জন 
২য় ও ৩ চাষ ও মই ২ জন 
৪খ ও ৫ম চাষ এ মই ২ জন 
ৰীজ ১ পোয়া 
বীঙ্জ-বপন ১ জন 
জল-সিঞ্চন > জন 
নিড়ানি ও বাছাই ৬ জন 
ফসল তোলা « জন 


উৎপন্ন ফসলের মুল্য" 








মোট ব্যয_২১॥ 
EE 
বায় বাদে লাভ--২৮* 





~~ 


২॥* 





মোট বায়-_-১৭॥* 


৫৯ 
ব্যয় বাদে লাভ-_-৩২৪* 





৫৫৮ কুষি-বিজ্ঞান 
(২৩) জাল-স্ন্ল্ী_ চুকইল্ল _ 





১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ন 
> গাড়ী গোবর ১ 
সার ছিটান $ জন oD 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন ২২ 
বীক্গ ১৭ 

পৰে চারা প্রস্তুত করা ~~ 
চারা-বোপণ ৬ জন ত 
জল-সিঞ্চন ৬ জন ৩৭ 
নিড়ানি ও মাটি উন্ধান ৬ ৩২ 





ফলল তোলা « জন ne 








মোট বা 
উৎপঞ্জ ফসলের মুলা EE 
বায় বাদে জাভ--১৯৭ 


1২৪) পাল ল্পান্বচ 








২ম এ ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৯ 
৩ গাড়ী গোবর ৩, 
সার ছিটান ১২ জন he 
৩য় এ ॥র্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
হম এ ৬ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
বীজ ১ পোয়া যাগ 
ৰীক্ষ-বপন ১ জন te 
নিড়ানি বাছাই ৬ জন ৩৯ 
ক্ষল-পিঞ্চন > জন ne 
ক্ষসল তোলা ৫ জন ২৯ 

মোট বায়_ ১৯৮২ 
উৎপঙ্গ ফসলের মূলা ক এ 


বার বাদে লাভ--৬৯।* 








পরিশিষ্ট - আয়-বায়ের তালিকা ৫৫৯ 





(2৫) হ্যাভিলঙ্ষন :__ 

5 ১ম ও হজ চাষ এ অই ৩ জন EY 
> গাড়ী গোবর ৯৬ 
গোবর ছিটান ই জন I. 

ty এয ও অর্থ চাষ ও মই : 
৮ ড় বাছ। 1 
হম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মহ ২ জন < 
ন্‌ ৯ তোল। বী্ছের মূলা ॥ 
বীঁজ-বপন ue 
জল-সিঞ্চন ১৪* 
ফসল তোলা . 
. ক্মমির খাজনা ১৪০ 

মোট বায়_ 

উতৎ্পন্জ ফললের মু ৭৫. 


বাঘ বাদে লাভ-+৮1 


(২৯) পুঁলিন্না :- 


J >ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯ 
9 ২ গাড়ী গোবর ২৯ 
গোবর ছিন্টান > জন ne 

ওয় ও ওর্থ চাষ এ মই ২ জন ৯ 

ন্‌ হয এ উষ্ট চাহ ও মই ২ জল ২ 
bl কেছারী প্রস্তুত ও চারা লাগান ‘~ 
চারার মূলা as 

জ্বল-সিঞ্চন ২০, 


৯ নিড়ানি ও বাছাই সঃ 


© 





৫৬ কুষি-বিজ্ঞান 
ফসল তোলা 
ক্ষমির খাক্ষলা 
মোট বায়_-২৭৬ 
উৎপঙ্গ ফসলের মূলা নং 


ব্যয় বাদে লাভ--৪৩-, 
(২৭) গাহ্ষন্ন ( গাঁদিন্সা ) = 





৪ বার চাষ ও মই ৫ জন ৫৯ 
৫* মণ গোবর-সার ue 
সার ছিটান ২ জন ১. 
ৰীজের মূলা ( গেড় বা মূল ) ID 
বীজ্র-বপনের জন্য মাটি করা ও বীজ্-বপন, ২॥* 
ফসল উত্তোলন * ২ 
জমির খাজনা ৯০. 

মোট বায--১৪।৮ 





উদ্পপন্ধ ফসলের বুলা ২. 


বায বাদে লাভ__২৭।* 





(২৮) পিঁ্সাজ, ব্রস্থন্স _ 
সম ও হয় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯ 
গোবর ২ গাড়ী ২ 
গোবর ছিটান ১ জন te 
হৈল ৩ মণ, চুণ ১ মণ ১৬১ 
এয ও র্থ চাষ ৪ মই ২ জন ২৯ 
হম এ ৬৯ চাষ ও মই ২ জন ২১. 
ছুড়! বাছা ও ডেল! ভাঙ্গা ৪ ২১ 
বীজ « ০ 


বীজ্গ লাগান ও জুলি করা ১ খান। লাঙ্গল হও, 





পরিশিষ্ট_আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫৬১ 


নিড়ান, মাটি আকা করা ও গোড়ায় মাটি দেওয়া ৮ জন ৪২. 
নিন়্ান ২য় বার ৮ জন ৪২. 
ইখল-প্রয়োগ ৩ জন চা 
বীজ তোলা ৮ জন ২ 

মোট বায়-_৪৬১, 
উৎপন্ন ফসলের মুলা চা 


বায় বাদে লাভ-_-৪৪, 


নিবলাত্তি সহ্জ্গী শিলা প্রতি আআসস্মল্যস্লের 
আআসান্নুনানিক্ হিজলা 


(0১) হুকুলি ও পাউনাই ফলক্লি ৮ 


১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন (লাঙ্গলসহ ) 
১* গাড়ী গোবর-সার ( ১** মণ ) ( গাড়ী ভাড়া সহ) ১০৭ 
শোবর-সার ছিটান ৫ জন ৮ 
অয় ও ৪র্থ ভাষ ও মই ২ জন ( লাঙ্গ সসহ । ২ 
হম ও ৬৮ চাষ ও মই ২ জন ২২ 
ছেল! ভ'জ। ও ত্বড়া বাচা ৪ জল ও 
হৈল ৩ মণ ১৫২ 
কেছারী শথবা সারি প্রস্থত এবং শার্ভ খনন করিয়া ১ম বার 
বৈল ও অন্যান্য সার প্রয়োগ করা ১* জন চি 
রাসাঘনিক সার ১॥* মণ দরে seco 
হাপর হইতে চারা উঠাইয়া জমিতে “রাপণ কর! ১* জন ৫৯ 
ভার। ঢাকা, জল-সিঞ্চন ও কাগল দেওয়া (Filling aps) 
১৫ জন ne 
-* ১ম বার মাটি দে ওহ! ৪ জন ২৯. 
জল-সিঞ্চনের নালা প্রস্তুত করা ৩ জন ne 


৭১ 





৫৬২ কুষি-বিজ্ঞান 


চাকা-ভাঙ্গা, জমি পাইট করা (50150178) ও আগাছা! 
তোলা হ জন 

উপরের শিকর উন্মোচন ৪ জন 

ইধল প্রয়োগ ও মাটি দিয়া উন্মুক্ত শিকরগুলি ঢাকা 
দেওয়া « জন 

জল-সেঁচ ৪ বার, বারপ্রতি ৎ জন ( =২* জন) 

জমি উদ্ধ'ন ৪ বার, বারপ্রতি ৪ জন ( = ১৬ জন) 

পোকা-প্রতিকার ৪ জন 

ফসল তোলা * জন 

২$ তোলা বা ১ আউন্স হাপর বীজের দাম 

হাপর প্রস্তুত করা ২ জন 

চালা তৈছারী 


১৯ 


জল-সিঞ্চন এবং আগাছা তোলা প্রভৃতি দৈনিক পরিচধা| ৭ জন ৩॥* 





মোট বায়--১১৯২, 


৩৬** ক্ুলক্পি গড়ে /* হিলাবে প্রত্যেকটি 


২২৫২, 


ব্যয় বাদে লাভ--১৫২ 


(২) হ্নাগঙ্ম - 
১ম চাষ ও মই ২ জন 
২য় ও ওয় চাষ ও মই ২ জন 

+ ৫ গাড়ী গোবর 

গোবর ছিট্টান ৩ জন 
গর্থ ও ৫ম চাষ ও মই ২ জন 
'ডেলা ভাঙ্গা ও আগাছা বাছ! ৪ জন 
বাঁজেক মূল্য 
বপন-খরচ ২ জন. 
২* সের রাসায়নিক সার 





পরিশিষ্ট আয়-ব্যয়ের তালিকা ৬৩ 


রাসায়নিক স'র-প্রয়োগ ২ জন ২ 
নিড়ানি ও বাছাই ২ বার ২৯ জন ৯০৯ 
জল-সেচ ২ বার ১* জন *২ 
জনি উস্কান ২ বার ৪ জন ২ 
পরিচধ্যা ২ জন ৯ 
ফসল তোল। ৫ জন ২৮ 


মোট বা_৪৬২ 
২০,*** সালগম ৫২ হিসাবে হাজার ৯: 
বায় বাদে লাভ-_-৫৪২. 





(৩) ওহলক্কলি :- 








প্রথম হুই চাষ ও মই ৩ জন ত 
গোবর-সার ৪ গাড়ী ২ 
গোবর-সার ছিটাল ২ জন ১২. 
৩য় ও গর্থ চাষ ও মই ২ জল ২৯. 
হম এ ৬৮ চাষ ও মই ২ জন ২ 
ডেলা ভাঙ্গ! ও আগাছ। বাছা ৪ জন ২ 
বীক্গ > 
বীক্গ-বপন ২ জন ১৯. 
২* সের রাসায়নিক-সারের মুল্য ও প্রয়োগ-খর5 ৯০৯ 
নিড়ানি ও বাছাই ২ বার ২* জন ১০৯ 
জল-সেচ ২ বার ১* জন «~~ 
জমি উদ্কান ২ বার ৮ জন ~~ 
ফসল তোলা এ জন ২॥* 
মোট বায়_৪৭॥* 

১২,*** গলকপি ১*৯ হিসাবে হাজার ১২০২ 
ব্য বাদে লাভ_৭২৷* 

(৪) স্ৰী্বাক্কপি = 

প্রথম দুই চাব ও মই ৩ ~ 








৫৬৪. কৃষি-বিজ্ঞান 





২ গাড়ী গোবর ৯০৭ 
গোবর ছিটান ৫ জন ২৮ 
অয় ও ওর্থ চাষ ও মই ২ জন ২৯ 
হম ও ৬ চাষ ও মই ২ জন ২২ 
ডেলা ভাঙ্গা ও আগাছ। বাছা ৪ জন ২ 
কেছারী প্রস্তুত ও গর্ভ করিয়া সার-প্রয়োগ ১* জন ৫২. 
খৈল ও অন্যান্য সার মে 
হাপর হইতে চার! উঠাইয! জমিতে রোপণ ১* জন ১ 
চার। ঢাকা, জল-পিঞ্চন ও বাগল দেওয়া (Filling 

৪৭5) ১৫ জন ale 
১ম বার মাটি দেওয়া ৪ জন ২. 
জল-সেচের নাল তৈয়ার করা ৩ জন ne 
চাকা ভাঙ্গা, আগাছা বাছা ও জমি পাইট করা 

(mulching) « জন হত 
উপরের শিকর উন্মোচন ৪ জন ২ 
খৈল প্ৰয়োগ ও উন্মুক্ত শিকরগুলি ঢাকা ৫ জন ane 
জল-সেচ ৪ বার ২* জল ১০৭, 
জমি উক্কান ৪ বার ১৬ জল ৮ 
ব্যাধি-প্রতিকার ৪ জন ২ 
ফসল তোলা ৫ জন ne 
২২ তোলা হাপর বীছ্ছের দাম 2 
হাপর প্রস্তুত কর! ৩ জন ১৪০ 
চালা তৈয়ার ১ জন > 
জ্বল-সেচন, আগাছ| বাছা ইত্যাদি দৈনিক কাজ 

গড়ে ॥* হিসাবে ৭ জন 
৩৬০৯ বাধাকপি গড়ে /* হিসাবে প্রত্যেকটি ২২৫১ 


L - বাক বাদে লাভ-_১১৯৪* 








> 








পরিশিষ্ট_ আয়-ব্যয়ের তালিকা 
<) তীউ:_ 


৯ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 

অয় ও ৪র্থ ভাষ ও মই ২ জন 
রাসাহনিক-সার 

রাসায়নিক-সারের প্রয্োগ-খরচ 

‘ম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই ২ জন 

ডেল! ভা ও আগাছা বাছা ৪ জন 
বীছ 

ৰীজ্জ-বপন ২ জন 

নিড়ানি ও বাছাই ১* জন 

জল-সেচ ১* জন 

জমি উদ্'ন ৮ জন 

দৈনিক পরিসর্থা। ও পর্যবেক্ষণ খরচ ২ জন 
ফসল তোলা « জন 


৭* মণ বীট ১॥* হিসাবে মণ 


(৯) গীজন্ল = 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন 
€ গাড়ী (€* মণ ) গোবর-সার 
সার ছিটান ৩ জন 
ওয় ও ৪র্থ চাষ ৪ মই ২ জন 
«ম ও ৬ষ্ চাষ ও মই ২ জন 
ডেলা ভাঙ্গা ও ছুড়া বাছা ৪ জন 
বীজ 
বীজ-বপন ২ জন 
২* সের রাসায়নিক সার 


৫৬৫ 


নিড়ানি ও বাছাই ২ বার, বারপ্রতি ১* জন (--২+ জন ) ১০৭ 





৫৬৬ কৃষি-বিভ্গান ৮১ 


(৭) 


জল-সেচ ২ বার, বারপ্রতি « জন (=১* জন) 3. ৯: «~~ 





জমি উদ্ধান ২ বার, বারপ্রতি ৪ জন (--৮ জল). 4 ৪২ 
পোকা-প্রতিকার ২ জন ৬ ১৭ 
ফসল তোলা « জন ২০ 
মোট বায 
১৫,*=* গাজর ৭২ হিসাবে হাজার ১০৫, 


বায় বাদে লাভ-_ ৫৭১ 





বিলাতী বেগুন (উসাটে!): 








১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন (লাঙল সহ) ৩৯. 
২ গাড়ী গোবর ২৯. 
গোবর ছিটান ১ জন 1 
৩য় ও ৪র্খ চাষ ও মই ২ জন ২৯. 
তৃড়া বাছা ও আগাছা তোলা ২ জন 2 
হাপর বীঙ্গ ১ তোলা i 
হাপর প্রস্থত করা ২ জন un ১৯. 
চারা-রোপণ ৬ জন ৩ 
৯ মণ সোরা-সার ১৭৭, 
১ মণ স্থপার ফসফেট ৮০. 
সার-প্রয়োগ ৩ বার ৩ জন ১৪৯ 
জমি উক্কান ও আগাছা তোলা ২ জন ১৯ 
জল-সিঞ্চন & বার ২* জন ১০৯ 
ব্যাধি-প্রতিকার ২ জন ১৯. 
ক্ষসল তোলা ১* জন ৭, 

মোট ব্যয়, 
উৎপন্ধ ফসলের মৃঙ্য টিটি 


ব্যয় বাদে লাভ-_৭৫-. 





২... পরিশিষ্ট--আয়-বাযয়ের তালিকা ৫৬৭ 
(৮). ক্ৰে্ৰৰচ্জাত্লেস আ্িচোক্ :- 





E স্ব ভুইবার চাৰ ও ম্ট ৩ জন ৩২ 
ওয় ও জর্থ চার ও মই ২ জন ২ 
€ গাড়ী গোবর-সার 21 
সার ছিটান ২ জন থা 
UY কন্দ বীজ ue 
কন্দ-রোপণ ৪ জন ২০. 
গাছের গোড়ায় মাটি টাল! এ ভাটি প্রস্থত করা ৬ জন ৩ 
f জল-সিঞ্চন ৪ বাব ১৬ জন ( বৃষ্টির অভাব হইলে) ৮৯. 
বেড়া দেওয়া ৪ জন ২ 
জমির খাঙ্না ১৪০ 
৪ বার মাটি কোপাল ও স্মাগাডা উত্তোলন ১৯ জন ৮২. 
ফসল উত্তোলন ৪ জন ২২ 
৮ মেট বং-৩৫৭৮ 
৩* মণ ১১588 ২৪৮ হিসাবে মণ ৭৫১ 


বাহ বাদে লাভ-_৩ন।৯ 


0) লালা ( হাতিতোক্ক ): 


(প্রতি বিঘার জন্য ঠিন বংসরের আয-ব্যত ) 








ঃ প্রথম দুই চাষ ও মই ৩ জল .. ~ 
ওয়, ৪র্খ, ৫ম ও ৬ষ ভাব ও মই ও জন ~~ 
৫ গাড়ী গোবর-সার ২৪৮ 
গোবর ডিটান ২ জন ১. 
৩ মণ খৈল ১৫৯ 
১৯ সের অস্থি-সার ২৪ 
১০ সের ডুব অস্থি-সার ২ 


২ বার সার ছিটান ২ জন ১. 








৫৬ চে কুষি-বিভ্ঞান 
১৪* তোলা বীজের মূল্য ১৪০ 
হাপরে চারা তৈয়ারি-খরভ, ২ 
জুলি কাটা ও চারা রোপণ করা ৬ জন ~~ 
প্রথম সপ্তাহে জল-লিঞ্চন ১৯২ 
৬ বার মাটি কোপান ও আগাছা উত্তোলন ২৪ জন ১২৬ 
জমির খাজনা ne 


ক্ষসল উত্তোলন ৫ জন 





১ম বৎসরের মোট ব্যয়_৬০। 
২য় বৎসরের মোট বায়_৪*১ 
ওয় বংসরের মোট বায়--৪*২. 








৩ বৎদরের মোট ব্যং_১৪৩॥* 


১ম বংসর ৯** আর্টিচোক +/* হিসাবে প্রতোক্টি ১১২৭৮ 
২য় বংসৱ ৮** আৰ্টিচোক /* হিলাবে প্রতোকটি ১০১০ 


তয় বৎসর ৬৪* আর্টিচোক %* হিসাবে প্রতে)কটি 


(১৮) ব্লাস্্পাল্লীগাস৮ 








৩ বৎসরের মোট আর, 
বায বাদে লাভ--১৪৯ 


৯২৪* 


( প্রতি বিঘার জন্য প্রথম চারি বৎসরের আয়-ব্যয় ) 


£ 
+ জমি ভাঙ্গিবার খরচ ৩ জন 


৪ বার চাষ ও মই ৪ জন 
/ * গাড়ী গোবর-সার 
সার ছিটাইবার খরচ ২ জন 
৯* সের লবণ (Sodium chloride) 
২ তোলা ৰীজ্ছের মুল্য 
৪ বার জলসিঞ্চন 
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জমি কোপান ও গোড়ায় মাটি দেওয়া ৬ জন ~ 
জল-সিকুনের পর জমি কোপান ও আগাছা নিড়ান 
৪ বার ১৬ bh 








২য় বৎসরের খরচ_ 





৩ গাড়ী গোবর নি) 
গোবর ছিটান ১ জন টু 
৩ বার জল-সিঞ্চন ন্ট 
= বার কোপান FP 

মোট বায_>১৪১ 

৩য় বৎসরের খরচ 

গোবর ও চোনামিশ্রিত তরল সার হং 
জল-সিঞ্চন ৯ বার ৫ জন ক 
কোপাল ১ বার টক 

মোট বায়--৮1* 


১ম বৎসরের বায়_৩১৷০/০ 
২য় বৎসরের বায়- ১৪২. 
অয় বৎসরের বায় ৬৪৯ 





৩ বৎুলরের মোট ব্যয়_৫২1৮%* 


৩ বহলবের জমির খাজনা «~~ 
ফসল উত্তোলন ~~ 
পরবর্্ী প্রক্ি বৎসরের খরচ কি 


সর্ববসমেত মোট বায়_৭২৷%/* 
ওয় বৎসরে উৎপন্ন ২৫ মণ আআস্পারাগাস্‌ ২॥* হিসাবে মণ 
পরবন্তী প্রাতি বৎসরে উৎপর্ন ২৫ মণ ২॥* হিসাবে মণ 


মোট আয়__ ১২৫২, 
বায় বাদে লাভ-_-৫২//৮* 








৭২ 






















৫৭০ = কৃষি-বিজ্ঞান 
(১১) ব্ৰিলাতি সব্বিষ্থ _ 


১ম ও ২য় চাষ ৩ জন 
৩৪ ও ও চাব ২ জন 

১ গাড়ী গোবর 
সার-প্রয়োগ ২ জন 

* সের বীজের মূল্য 

ধম চাষ, মই ও বীজ্র-বপন ৯ জন 
ফসল তোলা ৬ জন 

জমির খাছলা 


উৎপর ফসলের সু 


(১২) জেলটুক্ন: 
১ম ও হয় চাষ ও মই ৩ জন 
৩ গাড়ী গোবর-সার 
সার-প্রয়োগ ১ জল 
ওয় ও তর্থ চাষ ও মই ২ জন 
৫ম ও ৬ চাষ এ মই ২ জন 
বীজের মূল্য 


॥ ই লিন বসান ৬ জন 





মোট বায় ১৩/%/* 
রর ৪২. 
বায় বাদে লাভ__২৬৮* 





পরিশিষ্ট_আয়-ব্যয়ের তালিকা ৫৭১ 


পোকা নিবারণ করা ৩ জন 
. জমির থাঙ্জনা 


উৎপঙ্গ ফসলের মূল্য 


(১৩) হেনজেলল্লি 
সম এ ২য় চাষ ৩ জন 
৩ গাড়ী গোবর-সার 
সার-প্রযোগ > জন 
অথ এ নর্থ চাষ ও মই ২ আজ: 
বীজের মুলা 
ভাপবে বীজ প্ৰস্তত করা 
সারি করিয়া চাবা বসান ৬ জন 
সোরা-সাৱ 
সার-প্রশ্বোগ ও জল-সিঞ্চন ১৮ জন 
মাটি উঠ্ধান ৮ জন 
ফলল তোলা « জন 
পোকা নিবারণ ৩ জন 
জমির খাজনা 








উৎপন্ন ফসলের মূলা 


(১৪) স্স্পিন্সেজ 
ওম এ ২য় চাষ ও মই ৩ 
৩ গাড়ী গোবর-সার 
সার-প্রস্বোগ ১ জন 
ওখ ও হম চাষ ও মই ৩ জন 








১৪০ 





মোট বাছ_এ৭৯ 
১০৭ 
ব্যয় বাগে লাভ--১৯৩৯, 





১৪০ 





৫৭২ কুষি-বিজ্ঞান এ 


ৰীজ্-বপন ও ৬ঠ চাব ১ জন 











চে 
বআআগাছ। তোলা ও নিড়ান ১* জন ৫২ 
জল-সিঞ্চন » জন tac 
মাটি উক্কান * জন ৬ 
পোকা নিবারণ ২ জন ১০ 
ফসল তোলা ৬ জন ৩২. টু 
জমির খাজনা ঠি ১৪৯ 
মোট বায়_ ৩০২ 
উৎপন্ন কললের মুলা ৭৫১, * 
বায় বাদে লাভ- ~~ 
(১) পাক্পচ্বি 
৯ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন i 
৪ গাড়ী গোবর As ~~ 
'ছিটান ২ জন © ৯ 
৪র্খ চাষ ও মই ২ জন ঠা থু k 
হম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই ২ জন ২ 
ne 
১ 
৯ ২৯ 
এ + 
স্‌ 





মোট বায়_-৩৩৯, 
au 
বায় বাদে লাজ_৪২১ 
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0১৬) ০কেল 

১ম ও ২য় চাষ ৩ জন ৩ 
২ গাড়ী গোবর El 
সাব-প্রয়োগ le 
০৭, দর্থ ও হস চাষ ও মই ৩ জন ‘ ~~ 
৬ুষ্ট ভাব ও মু 3, জন > 
বীজের মলা এ সাত 
হাপরে চাৱা করা ২ 
সারি করিয়া চার! লাগান ৮ জন ৪. 
৯* সেৱ সোরা-সার হু 
ক্যাগাছ1 তোলা ও নিচান ১ জন «~~ 
সার-শ্রযোগ্‌ এ জল-সিঞ্চন » জন ove 
মাটি উধান জন ত 
পোকা-নিরারণ ১০ 
ফসল কোলা ৬ জ: ৩৩ 
জমির খাজনা ১৪৮ 
মোট বান ৩৭২ 

উৎপল্প ফসলের মূলা a 
বায বাদে লাভ-_-৩৩. 

(৯৭) পাক্পব্সিপ 

ওম ও ২য় চাষ ৩ জন ৩২ 
৩ গাড়ী গোবর-লার ~~ 
লার ভিটান ২ জন AN 
তৱ ও ৪থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
হম ও ৬ষ্ঠ চাষ ও মই ২ জল মি 
বীজের মুল্য ১ 
ৰীজ-বপন ও লাইন প্ৰস্তত হি 


নিড়ান ও পাতলা করা ৪ জন 





৫৭২ কুষি-বিজ্ঞান 











জল-সিঞ্চন ৯ বার ৬ জল ই 
মাটির টা ভাঙ্গ। ২৪৯ 
রঃ ফসল তোলা ৬ জন ত 

জমির খাজনা ১৪৮ 

b য্চুট-বায়_২৪৷+ 
উৎপন্ন ফসলের মুলা ৮ টি bY 

(১৮) স্ত্যাললস্িিস্যিচ 
১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন ৩৯ 
৪ গাড়ী গোবর-সার ৪২. 
সার ছিটান ১৭ 
অয় ও এর্থ চাষ ও মই ২ জন ২ 
এম ও ৬ষ্ট চাষ ও মই ২ জন ২ 
বীন্ছের দুলা টি 
বীর্ঘবপন ৯ স্‌ 
নিড়ানি ও পাতলা করা bd ২. 
জল-সিঞ্চন ২ বার ৮ জন রর 
মাটির চটা ভাঙ্গ। 
“ ফসল তোলা 
জমির খাজনা 
উদ্পন্ ফসলের মুলা 
el ত্রোক্কহ্নি 

১ম ও ২য় চাষ ও মই ৩ জন স্‌ 
৭ গাড়ী গোবর “~ 
সার-প্রয়োগ 1 


অত ও ৪র্থ চাষ ও মই ২ জন ২৯. 





৫ 
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হম ও ৬ চাষ ও মই» জন ২৯. 
২ মণ রেড়ীর খৈল নু 
বীছ্ছের মূলা ২০. 
হাপরে চার প্রস্তুত করা ২৯ 
সারি করিয়া ও চার! রোপণ ১* জন ~~ 
জল-সিঞ্চন, ২... ৯৪১ 
মাটি উদ্ষান পন ৪২. 
পোকা-লিবারণ ১. 
ফসল তোলা ত 
অমির খাজনা ২ 
মোট বায়_5৯।* 
ves 


ব্যয় বাদে লাভ_৩৩৷৪ 








৩ 
২ গাড়ী গোবর * 7 তং 
গোবর ছিটান > জন ie 
অয় ও চখ চাষ ও মহ ২ জল ইৰ 
হম ও ৬ষ্ট চাষ ও মহ ২ জন ৩২, 
চারার স্থল ২২ 
কেয়ারী হস্তত করা ও চারা লাগান ১* জল PR 
নিড়ানি ও বাছাই ৬ জল ৩ 
অল-সিঞ্চন হি 
ফসল তোল। ৮ জন ৪০ 
জমির বাজনা! ৪" 

মোট ব্যয়_-২৬২, 
উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৬৯৯ 


ৰায় বাদে লাভ ৩৪১, 





৫৭৬ কৃষি-বিজ্ঞান 
তল 
ন্িছবা পতি আহ্-ব্যস্সেল্স আন্ুুনানিক্ হিলাল 
(১) তল! (পতি বিঘার জন দুই বৎসরের ব্যয় । 
৯৮? গাড়ী বোদ মাটি ৩০৭ 


জমিঙেমাটি ডান ৮ জন 









Re ৮ বার চাষ «এ মই ৮ জন 
চারা রোপণের জন্য গন্ত খনন কর! ৬ জন bl 

১৭৮টি তেউড়ের দাম প্রতে)কটি /* হিসাবে t ২২৭ 

০ চারা রোপণ করা ২ জন 
3 >৬ বারা গাছের গোড়া উক্ধান ৯৬ জন ৪৮৬, 

by তেউড় খালি করা ও অনাবশ্যাক তেউড মারা ৮ জন ৪ 
মোচা ভাঙ্গ। ও কাদির নিচের ছুই ছড়া কল! কাট। ৪ জীন: *' ২২. 

কলার কারি কাট! ও খোড় বাহির করা ৫২ খুটি », ২০ 


২ বৎসরের জনির খাজনা 





৩" কাদি কল! ১৮* হিসাবে কাদি 
৯** তেউড়ের মূলা /* হিসাবে প্রত্যেকটি 
মোচা ও খোড় 





দুই বৎসরে বিঘা প্রতি, আয়-_-৪৪৮১ 
প্রতি বৎসর বিঘাপ্রকি বায় 
প্রতি বৎস বিখাগ্রতি আয়_-২২৪. 
বিখাপ্রতি বৎসরে লাভ_ ১৫৯১ 





নাব্রিক্কেল্ :_ 
নারিকেলের চারা রোপণ হইতে ফল ধর। পশ্যন্ত = 
₹ বংসবের ব্যয়, প্রতি বিঘায় মোট ১০৯৯ হিসাবে চে 
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সার মাটি দেওয়া ue 
নারিকেল তোলা ও গুদামঙ্জাত করা ১. 
আমির খাজনা ২৪০ 














(৩) চ্বপোল্লি:- . রি 
«**টি চারার মূলা ৬৮৯, 
.. শর্থ-খনন ও-চারা-রোপণ ১৬ জন ৮৯. 
8. চারার তত্বাবধান করা (৬ বৎসর ) ৩৯ জন ১৮১ 
* বৎসরের জমির 'খাজ্জনা ১৮৯ 
অন্যান্য খরচ. ১২৬ 
স্থপারিরবগান তৈয়ারি করা চি 
বাগান পরিষ্কার রাখা ২৪ জন ১২৯. 
সুপারি তোলা ১২ জন ৬১ 
শ্রপারি তোলার পর অন্তান্ পরিচর্খা! কর! ও ছাড়ান ৯৬ ৮ 
জমির খান্ছলা ৩২ 


মোট বাঘ_ ১৫১২, 
= মণ স্থপারি ২*২ হিসাবে মণ ১৮০২ 
বায় বাদে লা্ভ--২৯-, 


৭৩. 











সস 
অসত্রাণি ফসল * > 
অড়হর ৩ 

আয়-বায়ের আন্ভমানিক 
হিসাব ২০৬ 
চাষ , ৪ 
চৈতালী . 
পোকা ও প্রতিকার হস 
(১) কাতরী পোকা ৬৭ 
(২) চোরা পোকা বা কাটুই ৭-৮ 
মাঘী s 
মাটি ৪ 
সার « 
অমানি ৩ 

অর্থনৈতিক শ্ৰেণীবিভাগ 
১২১৯ 
লাক্তক ২০২, ২৯০, ২৯৬ 
লিভ san 
জঅলিন্ত অয়েল ৪৭৪ 
আযগেভ ১৪৮-১৫২ 

না 
আন ধান ( আশুধান্ত বা 


ভাদইধান) ২৩, ২৫, ২৭-৩* 





স্বায়-বায়ের আস্থমানিক 








হিসাব ৫১০-৫১১ 
কটকতাবা ৩ 
ঢাবণক তং 
ঝাঝি ৩‘ 
ধারিয়াল ৩. 
পর্থযায়ক্ম ২৮ 
পি বাই এল ৩৯ 
মাটি ২৮ 
যেঠে x 
সার ২৮, 
আখরোট ৪৮০ 

দেশী 

বিলাতি ৪৮৯ 
আঙ্গুর ৪৬০-৪৬৩ 
আটিয়! কলা ৪ 
আতা ৩৯৩ ৪৪৮-৪৪১ 
আদা ১১৩-১১৬ 

প্বায়-বায়ের আহ্মানিক 

হিস ৰ ‘২৫ 
আদা উত্তোলন ১১৬-১১৬, 
কষ বদ! ১১৩,১১৬ 
চাষ ১১৪-১১৫ 
চোখ ১১৪, ১১৪ 





শব্দ-সুচী ৫৭৯ 











বীজরক্ষা ১১৫ | আমল ধান রোয়া  ৩*-৩২ 
রোপণ ৩১ 
আনসিউ ৩১ 
আনারস 8৩৬-৪৩৮ ৩২-৩৩ 
কুইন ৩২ 
মাটি ও চাষ ৩১ 
আপেল ৪৫৮-৪৫৯ ৩১ 
ওয়েলিংটন ৩১ 
কক্সেস্‌ অরেঞ্জ লিপপিন্‌ ৩৪-৩১ 
কিং অব পিপপিন্স ৪৫৭ রোপা বা রোয়া ধানের 
গোল্ডেন্‌ কের্রেৎ সি স্থবিধা ৩৪-৩৫ 
ডাচ্‌ কড্লিং ৯]. বোহা আমন ধানের চাষ 
ডিউক জব ডেভনসায়ার ৪৫৯ ৩৩-৩৪ 
জেভলসাঘার কোয়াবেনডন সার ৩১-৩২ 
৪৫> |  আলৰাল ৩৯১ 
ব্েল পিছারমান + ৪4৯ | আমলকী «> 
আফিং =১-৯৩ | আজ ৪৮৪-৪১৮ 
চাষ 2২-৯৩ |. আমের বীজ্জাত ভার! এবং 
নিষ্কাশন ৯৩ কলমের চার৷ ৪৭: 
স্বদ্ধিকা = আলিবক্স 
রস 2৩ এলফেল্রা ৪৮৫ 
সার ৯২. কহিতুর ৪৮৬ 
আম আদা ১১৩ ১৯৬ কালাপাহাড় ৪০৬ 
আয়-ব্যয়ের আহমানিক [কোয়া 
হিসাব £২৫ | ক্ষীরখণ্ 
আমন ধান ২৩, ২৫, ২৭, ৩০৩৫ ক্ষীরসাপাত 
আয়-বায়ের আহুমালিক খরমুজ্া 
হিসাব ১২-৫১৩ খানম্‌ 











৫৮০ 


চন্দন 

জেট বোদ্বাই 

হুখিয়া 

পরবর্তী পরিচ্যা 

পসন্দ 

পু্ধবঙ্গের আমের একপ্রকার 
পোক (Mango Weevil ; 
Cryptorbyneus 
Mangifera) 

পাারী 

ফজ্লী আম 

বড়সাহী 

বোদ্বাট আম 

মাজ্গাও 

মাটি 

মাল্দ 

রাণীভবানী 














পথ্যায় 
মাটি ৩২০ 
সার ও সার প্রয়োগ ৩২*-৩২১ 
হাপর বা বীজ্জতলা 


৩২০ 


৩২৯ 
আলু (গোল আলু) ১৬*-১৬৭ 
আয়-ব্যয়ের আহ্ছমানিক 
হিসাব ৫২৮-৫২৯ 
চাষ ১৯১ 
জমি ১৬+-১৬১ 
জলসেচন ১৬৪ 
জ্ঞাতি ১৬৩ 
পরিমাণ ১৬২-১৬৩ 
পথ্যায় ১৬১ 
পোকা ১৬৪-১৬৬ 
ফলন ১৮৪ 
বপন ১৬৩ 
বীব্জ-বপনকাল ১৬২ 
ব্যাধির প্রতিষেধক ১৬৬ 
ব্যাধির প্রতিকার ১৬৬-১৬১ 
মড়ক ১৬৫-১৬৬ 
সার ১৬১-১৬২ 
আলুবোখ্রা ৪৮২ 
আশফল ৪৪৬ 
আস্পারাগাস্‌ ৩২২-৩২৩ 
আয়-ব্যয়ের আহ্ুমানিক 
হিসাব ৪৬৮-৪৬০ 
আস্থানিক মুল ৪৯২ 





হু 

ইক্ষু ১৭৮-১৯১ 

আয়-ব্যয়ের আস্ুমানিক 
হিসাব ৫৩২-৫৩৩ 
আইস্‌ পোকা ১৯১ 
আখের শক্ত ১৯৪-১৯১ 
ইকড়ি ১৮১, ১৮২ 
ইক্ষুৰীজ ১৮৫-১৮৬ 
উইপোকা ১১২, ১৯০ 
কর্ন ১৮৮ 
কাঙ্গলি ১৮১, ১৮২ 
কোয়ামবেটর ১৮১, ১৮২ 
খাগ্রি ১৮১, ১৮২ 
খেড়ি ৯৮৯ 
গুড়-প্রস্তত ১৮৮-১৮৪ 
গেণ্ডাডি ১৮১ 

গোড়ার মাঞ্জরা পোকা 
ও প্রতিকার ১৯১ 
চাষ ১৮৪ 
জলসেচন ১৮৭-১৮৮ 
জাভা ৩৩ ১৮১, ১৮৩ 
ট্যানা ১৮১, ১৮৩ 
ঢাকা-গেণ্ডারি ১৮১, ১৮২ 
ধসা রোগ ২৯ 
পরবন্তী পরিচধ্যা ১৮৭ 
পরিমাণ ১৮-১৮১ 
পথ্যার ১৮৩-১৮৪ 
পুরি ১৮১, ১৮২ 


৫৮১ 
ফলন ১৮৪ 
বাৰ্দেডোজ (২-৮) ১৮১, ১৮৩ 
1 ৰিভিন্ন ছাতি ১৮১-১৮৩ 
ভেণ্ডামুখী ১৮১০ ১৮২ 
মরিসাস ১৮১ 
| স্বত্তিকা ১৮৩ 
রোপণ ১৮৬-১৮৭ 
| শ্বগাল ও পূৰ ১৯১ 
সাদা মাজর! পোকা ও 
| প্রতিকার ১৯ 
সার ১৮ 





ইবে 


উই পোক। ১১২,৯৯৭ 
উইল্‌্ট (Wilt Fusariam 








Udum Butl. ) নি 
উচ্ছে ২৩৮-২৩৯ 
আয়-ব্যয়ের আ্থমানিক, 
হিসাব 
চাষ 
| মাটি 
উতর চাউল ৩৮. 
উদ্ভিজ্জ রোগ ১১২ 
| সৰি ২2 
উলট কন্দল 2 
উল্ুখড় ৩৪১-৩৪২ 





৫৮২ কুবি-বিজ্ঞান 








এ কন্দ-কসল 
এড়ির চাষ ১৯৯০১ কমলা ৪২* ৪২৬ 
এডি ৰা এপ্ডি পোকা (-২01৯- ৪২৭-৪২৯ 
ene Mieini ) ১৯৯ কমলার সাধারণ চাষ ৪২৭-৪২৯ 
# কীড়া ১৯৯, ২৮ ক্্গ ৪২৫-৪২৬ 
ডিম্ব ১৯3-২০ কেওলা ৪২৫ 
পুতলী ৯১৯, ২০২ খাসিয়া ৪২১-৪২২ 
প্রজাপতি ১৯৯, ৯৭৯, ২২১ ভাবা উৎপাদন ৪২৭-৪২৮ 
এরোরুট ৯৬৯-১৭১ ভিজা ৪২৪-৪২৫ 
পালো-প্রস্তত-প্রণালী চীনা কমলা ৪২৩ 
১৯৯৭৯ জাফা ৪২৩ 
শী ১৭১ টেক্জেরাইল ৪২৩ 
রর তিক্ত কমলা ৪২৮ 
ন, ২৬০২৩৪ | ছা্ছিলিং কমলা ৪২২ 
es আহঙ্রমানিক 9 los: 
নাগপুরী কমল৷ ৪২২-৪২৩ 
হিসাব 
নারক্গী ৪২৫ 
চাষ 
বীঙ্গ নেভেল ৪২৪ 
না পুপা ৪২৫ 
ওলকপি ভারতের বিভিন্ন 
কমল৷ 
আয়-বাছের আহুমানিক |. neh 
bY £১০ | মালটা ওভেল 
আলি পার্পল ৩১১:|  ৰেভিটারেনিয়ান 
আলি হোয়াইট ৩১১ নেও 
শট-টপ গ্রীণ 7 তি 
রা রোপপ-প্রণালী ও পরবর্তী 


5... কনকচুর ধান ২ পরিচ্যা ২৮৪২৪ 





লাড়ু 
নগর কমলা 
সেন্টমাইকেল 
হাপর 
কয়ে বেল 
করম্ড। 
করম-শাক 





শব্দ-সৃচী ৫৮৩ 


আঘ-বাঘের আন্রমানিক 


হিসাব 
করলা 


5২৪ | কলা ৩৪৩, ৪১৪-৪২০ 
৪২২ |. আ্বয়-বাছের আঙ্গমানিক 
৪২৩ হিসাব এন 
৪২৮ কলার শক্ত ৪১৯-৪২ 
৪৮৬, চাটিম অথবা মর্দষান 
৪৭২ জাতীয় কল! ৪১৫ 
২৪৫-২৪৬ চাৱা প্ৰস্তত ৪১৮-৪১১ 
চাৱা-বোপণ ৪১৭-৪১৮ 
£৪২ | চাষ ৪১৯ 
২৩৯-২৪০ পববর্ত্মী পরিচর্যা ৪১৮-৪৯৯ 


স্মা-বাছের ক্ঘান্থমালি ক 


হিসাব 





গদি কলম 
গুটি কলম 
গুড়ি কলম 
গোজ কলম 
চোক কলম 
চোদ কলম 
কি কলম 
জোড় কলম 


টেরচা কাঁটা জোড় কলম ৪ 


দাবা কলম 
পাৰ্শ্ব কলম 
‘শাখা কলম 





৩2৮-৩2৯ 





৩৪৭-৩৪৯৮ 








৩2৫-৩৪৬ 





ছিসাৰ ০৮৫০৯ 

> 

5 

১৪ 

৩৮-৩৪ 

১১৯ 

কাওন ৬০০৯১ 
আআবহ-বাযের সআহ্রমানিক 

হিসাব ২১৬, 

চাষ ৬১ 

মাটি ৬৯ 





৫৮৪ কুষি-বিজ্ঞান 


কাঁকরোল বি হত গাছ-কাপাসের চাষ ১৫৫ 
সায়-বায়ের আফ্মানিক গুটির পোকা (3০ 
হিসাব সা Worms) ১৫৫-১৫৬ 
কাকড়ী ২৩১ চাষ ১৫৩ 
কাকুড় ২৩১ চঙ্গি পোকা ১৫৫ 
আৰ-বায়ের আম্ুমানিক জাবপোকা ( Cotton 
4. চিসাৰ ৪৩৭ aphis, aphis Gossy- 
রী টু 77) ৯৫৭ 
ক ea যু | জীবাণু, ( Rizoctonia 
Violacen) ১৫৭-১৫৮ 
নে দ্র বর পরবতী পরিচর্য্যা ১৫৪-১৫৫ 
বাংলার চাষের 
কাঠাল ইনি ১৯ আবি ব্ৰণ ১৪৬-১৫২ 
মাটি $১২, ৪১৩ | রে টা 
কোপণ-বিছি ও পরিচর্ধা! ৪১৩ ৷ খাট 
কীঠালী জাতীয় কলা ৭১৭- ১৫২-১৫৩ 
4৫ ৪১৭, ৪১৯ হ SA 
0 ১ম জাতীয় সবুজ গুটি পোকা 
কাত্রী পোক! ১:১৯, 2৪% | (Green চনে 
কামরাঙ্গ। 1৬৮-৪৬৭ | Earias Insulana) >¢e-১৫v 
কার্পাস ১৪৫-১৫৯ |. ২য় জাতির কীড়া গোলাপী 
আয়-বায়ের ক্আন্থমানিক বর্ণ-বিশিষ্ট: (Pink-boll 
হিসাব «২৮ worm—Gelechin 
কাপাসী বা ঝাঙ্গাপোকা Gossy piella) ১৫৬ 
(Red cotton Bug— উ। ওয় জাতির গুটি পোকা 
Dysdereus Cingn- (Spotted boll worm— 
latus) ১৫৬-১৫৭ Farias Fabin) ১৫৬ 
কার্পাসের পোকা ও স্বতলী পোকা ১৫৫ 





প্রতিকার ৯৫৫-১৫৮ ৷ কালজাম ৯. ৩৪৩, ৪৪৪. 





কালজীরা 


2৬:৯৭ 
সআয়-বায়ের আঙ্গমানিক 
হিসাব ২২২-৫২৩ 
চাষ ও মাটি > 
কালজীর। ধাল্কা ২৫ 
কালপিনা ধাল্যা ৩৬ 
কালিন্দি পান্তা ২৪ 
কলী চাল্দ। চাউল ৩৯ 
কিনোকনি ৪২৭ 
কীড়া। (Caterpillar) ২৪৪ 
কু্জর ৩১2-৩২১ 
কুম্্রমযুল ২৯৯-২১০ 
কুস্পমফুল ধান্য চট 
কমিবচন ৩৪৩-৩৮৬ 


রুষিপ্রণালী-বিষযক বচন 
৩৪৪-৩৪৯ 
গো-নিৰ্ব্মাচন বিষয়ক সন 
৩৪৪, ৩৮৫-৩৮৬ 
ফলের চাষ-বিষয়ক বচন 
৩৪৪, ৩২৭-৩৮৪ 
ফসলের ভাষ-বিষয়ক বচন 
৩৪৪, ৩৬৫-৩৭৭ 
রষ্টিতত্ধ বিষয়ক বচন 


৩৪৪, ৩৪৯-৩৬৫ 


সবচী ও অন্যান্য ফসল-বিষহক 


বচন ৩৪৪, ৩৭৪-৩৮৪ 
কুষ্ণৃতিল AR 
ঢকেদারজ ধান্য =~’ 


৭৪ 





৫৮৫ 
কেয়ারী ৩০১-৩০৫ 
কেল ৩৩১-৩৩৩ 
আয়-বায়ের আহ্রমানিক 
ভিসার, হত 
| চারারোপণ ৩৩২-৩৩৩ 
কি প্রস্থত ৩৩২-৩৩৩ 
বীজ ৩৩২ 
মাটি ৩৩২ 
সার ৩৩২ 
হাপর বা বীক্ষতলা ৩৩২ 
কেন্দ্র ২৫৬-২৫৭ 
আয়-বায়ের আহুমানিক 
হিসাব 4৪৭ 
কোয়া ১৯৫-১৯৮ 
কোয়া-জাত ৯৯৩ 
কোযন্ৰ (01৮,811) হু 
ক্যাসাভ। বা শিমুল 
আলু, ১৬৮-১৬৯ 
জাতিভেদ ১৬৮ 
শিষূল আলুক কচি পাত! ও 
ডাল ১৬৪ 
শিশ্কুল আলু হঈতে পালো- 
্রস্তত-প্রণালী ১৬৯ 
] ষ্খ 
খরমুজ ৪৪৯-৪৫৯ 
খাই ১৯৬ 
৷ খানসারী চিনি ১৬৯ 








৫৮৬ কষি-! 
খালী করা ৪১৭ 
খির। ২২৯-২৩* 
খেজুর 
আমি, চারা ও চাষবিখি ৪৮৫ 
রস-্মাহরণ ও গুড 
4 প্রজ্থতিকরণ ৪৮৫-৪৮৭ 
. এখড়ে। ২৩২ 
“4 আয়-বায়ের আহমানিক 
হিসাব £৩৭ 
“4 খেসারী ৮১১ 
আয়্-বায়ের কআন্ুমানিক 
এ. হিসাব হত 
মাটি ১০১১ 
(সার ১১ 
সর গ 
*" * শীদিন। ৰ! গন্ধন ২৯৩-২৯৪ 
আয়-বায়ের আম্লমানিক 
ক হিসাব ES 
গম ৫৪-৬৯ 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক, 
হিসাব ৫১৫ 
খেড়ী ee 
গঙ্গাজলী ee 
' গমের পোকা ও নিবারণ- 
বিধি হত 
চাষ প্রণালী ৭ 
৭৮০৯ 





জাব পোকা 








বিজ্ঞান 
জামালা তহ 
ভহিয়া 4 
নানবিষা <. 
পিউসা চে 
মাক্চরা পোব! ৪৯০৬৮ 
মাটি ৬ 
মাঠ ফড়িং < 
| 5৬ 
গাজর ৩১৫-৩১৬ 
আয়-বায়ের 'আশ্বমানিক 
হিসাব হ৬৫-৭৬৬ 
| চাষ ৩১৫ 
বক্ষ ৩১৫ 
মাটি ৩১৫ 
সার ৩১৬ 
গাঁটকপি ৩৮৩৯ 
কমি প্রস্তুত ৩৫৮ 
পরিচথ্যা। ৩০৯ 
বঙ্গ ৩৮ 
মাটি ov 
সার ৩০৮ 
হাপর বা বীজতলা ৩৯ 
শ্যামাক্সিন 1491 
শারে| কচু ২৭১-২৭২ 
আয়-বায়ের আঙ্গমানিক 
হিসাব ৫৫১. 
চাষ ২৭৯-২৭২ 
ৰীন্গ ২৭৯ 





শব্দ-সুচী 


মাটি ২১১ 
গারো|-লঙ্ক ৯১০ 
গিমিকুমড়। ৯২৭-২২৮ 

আয়-ব/য়ের আনুমানিক 

হিসাব tot 

চাষ ২২৭-২২৮ 

মাটি ২২৭ 
গুটির পোক! ১৫১৫৬ 
গুড় বেগুন ৩১৬ 
ঢগাড়৷ লেবু ৪৩০ 
গো-নিরর্বাচন বিষয়ক বচন 

ES) 
গো-নির্্দাচন বিষয়ক অন্থজূপ, 
অন্য বচন ৬৮৫-৩৮৬ 
গোপাল ভোগ ধান ২৫ 
গোবিন্দ ভোগ ধান 2 
(গোয়। বীন বা চারকোলী 
শিম ২৮২ 
আয়-বায়ের স্াস্তমানিক 
হিসাব ৪ 
গোল আলু, ৯৬:১৬ 
পগালাপ জাম ৩৯৩, ৪৪৫ 
ভ্য 
ঘিয়জ ধান্া ২ 
ঘোড়া পোকা ১:৮-১৩৯ 
চু 
চন্দন! বা রান্ধনী ১০১-১০২ 





৫৮৭ 
| চাউল ৩০, ৩৮-৩৯ 
চাউলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ 
৩৭-৩৮ 
চাটা! বোরে। ধান ৩৬ 
চাটিন অথব! অর্তমালজাতীয় 
কলা ৪১৫, ৪১৭-৪১৯ 
ঢাপ! নটে শাক ““ > 
আয়-ব্যয়ের আল্মমানিক 
হিসাব ২৪৪-5৫, 
চারকোলী শিম ২৮২ 
চালিত “a 
চিচিঙ্গ। ২৩৪-২৩৫ 
আয়-বায়ের আহ্রমানিক 
হিলাব < 
চিনা ৬২ 
সআায়-ৰায়ের আনুমানিক 
হিসাব ৭১৯ 
চাষ প্রণালী ৬২ 
মাটি ৬২ 
চীনা বাদাম ৮-১৪ 
আয়-বায়ের আঙ্গমানিক 
হিসাব ৭২০ 
চাষ ৮-১৯ 
মাটি ৭৮ 
শাবান প্ৰস্তত a 
সার ৭৯ 
চুকা পালম ২৮৮ 








৫৮ 


আয়-ব্যয়ের আনুমানিক 





হিসাব হন 
চুক। লেবু ৪২১, ৪২৯, 
চুঙ্গি পোকা ET) 
চুবড়া আলু বা মেটে আলু 

২৫2-২৬- 

॥সায়-বায়ের আহ্থমানিক 
“0 হিসাব csv 
আল্তা-পাত ২৫৯ 
গাড়ার নাদ ২৫৯ 
চাষ ২৬০ 
“চুৰ্ডী ২৫» 
খেমে। ২৫৯ 
মাটি ২৫৯ 
শ্রেণী বিভাগ ২৫৯ 
তরিণ-পালা ২৯ 

_ চোর বা কাটুই পোক! 
৭,৮৯১ ১১২, ১৬৫ 

ছ্‌ 

ছত্রাক ব! বেঙের ছাতা! 
৩৪--৩৪২ 
চাষ ৩৪১-৩৪২ 
ছিন্গরূচ ধান্য ২৪ 
ছোট এলাচী ১২৭-১২৮ 
ছোট পিঁয়াজের চাষ ২৯৫ 
ছোলা ৯১-১৩ 

আয়-ব্যয়ের আহ্থুমানিক 
হিলাব ০৭৫০৮ 





চাষ ১২১৩ 
মাটি ৯২ 
সার ১৩ 

জজ 

জই 2৪-১৭৫ 
আং-বায়ের আশ্রমানিক 

হিসাব 5৩১ 
চাষপ্রপালী ১৭৫, 
মাটি ৯৭৪ 
সার ৯৭৫ 

জড়ানুস্থলী ২*৩ 

জবাবর্গ ২৪৪ 

জলকচু ২৬৫-২৬৬ 

আয়-বায়ের আঙ্ুমানিক 
হিসাব ৭৪৯ 
চাষ ২৬-২৬৬ 
পরবতী পরিচখা। ২৬৬ 
বীজ ২৬৫ 
মাটি ২৬৫ 

জলঢুপী আনারস ৪৩৭ 

জলপাই ৪৭৩-৪৭৪ 

জল হালিম i 

জাত দেওয়া ১১২ 

জাতীফল এবং জৈত্রী ৯২*-১৭১ 

জাপানী লেবু (Citrus 
Japonica) ৪২৬-৪২৭ 


(১) জাপানী কামকোয়াট ৪২৬ 





শব্দ-সুচী 


(২) জাপানের মিষ্ট কমলা 


৪২৬-৪২৭ 
(৩) জাপানের তিক্ত কমল! 
৪২৭ 
জাফরান ১২৪-১২৫ 
জাবপোক। ১৫৭ 
জামরুল 5৪৪৪৯ 
জাবাণু (1515০৩19715 
Violacen) ১৫১-১৬৮ 
জীরা! স্ 
আয়-ব্যয়ের আহ্মমালিক 
হিসাব ২৩ 
চাষ ও মাটি ৯৮ 
জুমকৃষি (লঙ্কামরিচ ) ১১০ 
জুয়ার ৫৭, ১৭২-১৭৪ 
ব্মায়-বাযের আসুমানিক 
হিসাব ৫২2-৫৩১ 
চাষ ১৭৩-১৭৪ 
ব্ুয়ারের ব্যাধি ১৭৪ 
মাটি ১৭৩ 
জুলি ১৮,৩১৯ 
জেরুজালেম আটিচোক 
৩১৮৩১৯ 
আয়-বায়ের স্থাস্তমানিক 
হিসাব ৬ 
হ্ৈত্ী ১২০-১২১ 
= 


৩০ 


ঝাঝি 


৫৮৯ 


কিজ্গাশ। ইল (আমন খান) ২৪, ৩৫ 
ঝিজ্গে 








২৩৬-২৩৮ 

আয-বায়ের আহ্ুমানিক 
ভিলাৰ < 
তরুই কিঙে ২৩৭ 
ভুযে ঝিঙ্গের চাষ ২৩৭ 
মাচার বিজেক চাষ ২৩৭ 
ঝম কুষি ২৭১ 

lo) 
টকই ২৮৯ 
টমাটো ৩১৬৩১৮ 
নু লেবু ৪৩১-৪৩২ 
« 
টেপারী ৪৫১-৪৫২ 
চারা প্রস্তত ৪৫১-৪৭২ 
চাষ ও পরিচধা! ৪৫২ 
মাটি ৪১ 
ভ 
ডন্ুয়! বা ডেওফল 

ডাইল জাতীয় ফসল ২, ৩১৮ 
ডেওফল ৪২৭-৪৭৮ 
ডেজোশাক ২৫৩-২৫৭ 

আহ-ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব es 
আলমপুরী ২৫৩ 
কাটোয়া ২৫৩ 








৫৯০ 
ভু | 
ঢলুয়! এ! রাঙ্গাশাক ২৫-২৫১ 
আয়-ব্যয়ের আছমানিক 
হিসাব ৫৪৪ 
ঢাকা কটন ১৪৭-১৫২ | 
উ্যাড়স ২৪২-২৪৫ 
'আয়-বায়ের ন্যাগ্চমালিক 
হিসাব 4৪২ 
চাষ ২৪৩-২৪৪ 
ঢাড়সের পোকা ২৪৪-২৪৫ 
মাটি ২৪৩ 
ত 
তন্তপ্রদ ফসল ২, ১২৪-১৫৯ 
তরমুজ ৪৯ 
চাষ 
পোকা 
মাটি 
তসর-কীট পালন ১৯৮-১৯৯ 
চীনা তসর ১৯৮ 
জাপানী তসর ১৯৮ 
দেশী তসর ১৯৮ 
তামাক ৮০০৯১ 
'আত্-বায়ের আহুমানিক 
তিসাৰ ₹২০-৪২১ 


চোরা বা কাটুই পোকা ৮৯-৯* 





জমি ৮২ 
জমিপ্রস্তত ৮২-৮৩ 
জলসেচন জা | 


কৃষি-বিজ্ঞান 


পরবর্তী পরিচর্য্যা ve-৮৬ 
পৰ্যায় ৮২ 
পোকা ও ব্যাধি ৮৪-৯১ 
ফলন ৯১ 
ফসল কর্তন ৮ 
ভাটী ৮৪-৮৫ 
মতিহারী ৮, ৮১ 
মাঠ ফড়িং ৮ 
রোপণ ve 
লাল উইচিংড়ি 2 
লেদা পোকা ৯১ 
শ্রেণীবিভাগ ve, ৮১ 
সার ৮৩ 
স্বরই পোকা ৯০-৯১, 
হিৎলি ৮৮১৮১ 
তারামনি ২৫২ 
আয়-ব্যয়ের আঙ্মমানিক 
হিসাব ২৪-৫৪৬ 
তাল ৪৮৩-৪৮৪ 
তিল ৭১-৭৩ 
ন্দায়-বাছের আনুমানিক 
হিসাব ৭১৮ 
কুষ্ণতিল ৭৯) ৭২ 
চাষ ৭২, ৭৩ 
মাটি ৭২ 
তিসি ( মসিন। ) ৭৩-৭৪ 
আয়-ব্যয়ের আহ্নমানিক 
হিসাব ১৮-৫১৯ 





শব্দ-সূচী 


চাষ ৭৩-৭৪ 
মাটি এত 
ভুত ১৯২-১৯৩, ৪৪২-৪৪৩ 
চাষ ১৯২, ১৯৩, ৪5৩ 
মাটি ৪৪৩ 
মোরাস ইণ্ডিকা বা দেশী 
তুত ১৯২, ৪৪২ 
মোরাস এলবা বা শ্বেত 
তুত ৪৪২ 
তুলা ১৪2-১৫২ 
কাম্বে। ১৪৯ 
কাঙ্মোডিয়া ১৪৯, ১৫৯ 
কে ২২ (5 22) ১৪৯ 
গারোহিল ( ছোট ) ১৪৮ 
গারোহিল ( বড় ) ১৪৯, ১৫৮ 
ধারোয়ার ১৪2 
নারমা ১৫১ 
নিউ অরলিন্স ও বুরবন ১৪৮ 
ক্কুটি ১৫১ 
বিহার ১৪৯ 
ৰচী ১৪৯ 
বৈরাটী ৯৪১. 
বোরোচ ১৪৯ 
রসিয়াম ১৪৯ 
সি-আইলগড ১৪৯ 
সিন্দেওয়াহি ১৪৯ 
তেজপাত (তেজপত্ৰ) ১১৮-১১৯ 
৪৭১-৪২২ 





৫৯১৯ 
তৈলজাতীয় ফসল ২, ৬৮-৭৯ 
ত 
থাইম ২৮৭-২৮৮ 
সআয়-বায়ের আক্সমানিক 

হিসাব রন 
দক্ধযব ত্তিকাজাত ধান্য ২৩ 
দাড়িব্ব ৪৬৩-৪৬৪ 
চাৰবিধি ৪৬৪. 
বীজ ও চারা ৪৬৪ 
মাটি ৪৬৪. 
দাদখানি ধাল্যা ২৫ 
দারুচিনি ১১৬-১৯৮ 
চাষ ১১৮-১১৭ 
বন্ধল-সংগ্রহ প্রণালী ১১৭-১১৮ 
দুণকল্মা পা ২9 
সর ( আমন ধান) ৩ 
| দেশী আস্ড়। se 
| দেশী কুল ৪৬৮-৪৭৮ 
দেশী চাউল ৩৮ 
দেশী পাট (6:০,০),০798 
olitorius) ১৩১-১৬২ 
দেশী বাদাম 8৮-৪৭৯ 
দেশী লেবু ৩১ 
আত্রক গন্ধী ৪৩০ 
এলাচী গন্ধী ৪৩১ 
দারুচিনি গন্ধী ৪৩১ 





৫৯২ 
দেশী শিম ২৭৮-২৮০ 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব ৎহ২-৫হ৩ 
চাষ ২৭৯ 
পরবর্তী পরিচধ্যা ২৭2-২৮০ 
প্রকারভেদ ২৭৮, ২৭৯, 
মাটি ২৭৯ 
দোলুয়! বা দোলে! চিনি ৪৮৭ 
লব 
ধইঞ্চ! বা ধঞ্চে ২১৪-২১২ 
আধ-ব্যয়ের আঙ্গমানিক 
হিসাব ৩৪ 
চাষ ২১১-২১২ 
মাটি ২১১ 
ধঞ্চে ২১৪-২১২ 
ধনিয়া 2৫-2৬ 
আয়-ব্যয়ের ক্জান্থমানিক 
হিসাব ৫২১-৫২২ 
চাষ, বী্গবপন ও মাটি 2৫-2৬ 
থান ১৪-৫২ 
ধান্যাদি জাতীয় ফসল ১,১৯-৮৭ 
উদর! ৪০০৪৫ 
গাধি পোকা ৪৮-৪2 
গোলাজাত ধানের পোকা 
১-৫২ 
চাষ ২৯, ৩০, ৩২-৩৭ 


চোদা পোকা 52-৫ 





কুষি-বিভ্ঞান 


খানের রোগ ও পোকা ৪*-৫২ 
ধান্তের চারা তৈয়ারী বা 





োয়। ২৪ 
ধান্তের ছিটা বোনা ২৪ 
ধান্মের ব্যবহার ৩2-৪. 
ধান্যের শ্রেণীবিভাগ 

( আয়ুৰ্বেদে ) ২১-২২ 
ধান্তের শ্রেণীবিভাগ 
(সাধারণতঃ) ২৭ 
পামরী পোকা 
ফড়িং 
মধু পোকা ee 
মাজরা পোক। ১৫১ 
মাটি ২৮, ৩১, ৩৬ 
লেগা পোৰ ৪৭ 
শীষ-কাটা লেদ! পোক! ৪৬-৪৭ 
সার ২৮-২৯, ৩১-৩২ 

ধাবক কলম ৪৫২০ ৪৫৩ 

ধাবক শাখা ৩০৪ 

খারওয়ার তুল। ১৪৮ 

ধু'ছিল ২৩৫ 
আয়-বায়ের আনুমানিক 

হিসাব তন 
ন 

নলেন গুড় we 

নাইট্রোজেন সার ৯ 

নাগর! চাউল ত 

নাৰী ৩, ৩:৩, ৩০৬ 





নারিকেল ৮৮-৪2৫ | 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব ৭৬-৫৭৭ 
বীজ ও চারা ৪৯-৪৯২ । 
ব্যাধি ও পোকা: ৪৯৩, 





চাষবিধি ও পরিচর্যা ১৭৬ 
ফলন ৯৭৭ 
সার ১৭৬-১৭৭ 
নেপী বোরে। ধান ৩ 
লোনা ৩৯৩, ৪৪১ 
নোর ৪৭৭ 
পপ 
পটোল ২৪-২৪২ 
"আয়-ব্যয়ের আহ্মমানিক 
হিসাব 55১ 
চাষ ২৪১-২৪২ 
মাটি ২৪১ 
সার ২৪১ 


পতঙ্গ (Butterfly) « 
পতঙ্গপ্রসূত ফসল ২, ১৯২-২*৮ 
পত্রথাদক পোক! (রেডী ) ৭৭ 


৭৫ 


| 


|| 





৫৯৩, 
পরজীবী উদ্ভিদ ৩৯২ 
পরমাক্সশাল খানা ক 


৩৮৮, ৪১২, ৪৩৬ 


পলু (Silk worm) ১৯২-১৯৮ 
চীনা পলু (Bombyx 
Sinensis) ১৯2, ১৯৪ 


ছোট পলু (Bombyx 


fortunatus) ১৯২, ১৯৪ 
নিস্তারী পলু (৪০mby = 
Crosi) ১৯২১ ১৯৪ 
পলুপালন ১৯২-১৯৮ 
বড় পলু (omby = 
Textor) ১৯২, ১৯৩ 
পশুখাভজাতীয় ফসল 
২, ১৭২-১৭৭ 
পাট ১২৯-১৪০ 
সআয়-বায়ের কআআন্রমালিক 
হিসাব ৫২৬-৫২৭ 
আঁশ লওয়া ১৩৬ 
চাষ ১৩২ 
জাগ ১৩৫-১৩৬ 
জাতি ১৩১ 
0) সিরাঙ্গগল্জী ৯৩৯ 
(২) দেশী বাস্তটীবা 
মিঠা পাট ১৩১ 
পচালো ১৩৪ 
পরবর্তী পরিচখা ১৩৩-১৩৪ 





৫৯৪ 
পরিমাণ ১৩০-১৩১ 
পৰ্যায় ১৩২ 
পোকা ও ব্যাধি এবং 
প্রতিকার ১৩৭-১৪ 
ফলন ১৩৭ 
ফসল কর্ন ১৩৪-১৩৪ 
ৰাণিজা ৯০৮ 
ৰীজ্জ-বপন ১৩৩ 
ৰীজ-সংগ্ৰহ ৯৩৭ 
ব্যবহার ১৩১ 
মাটি ১৩২ 
শুকানো ১৩৬-১৩৭ 
সার ১৩৩ 
পাটনাই ফুলকপি ৩৭ 


পাতার পোক! (Semi-looping 


Caterpillar, Plosia 


Orichalcen) 5০৮ 
পাতি লেবু ৪৩, 
পান ২১২-২১৭ 
গাছপান ২১৬ 
চয়ন ২১৫ 
দেশী সাচী ও মিঠা পানের 
চাষ ২১৩-২১৫ 
দেশীপান ২১৩ 
পরিচর্যা ২১৫ 
পানের ব্যাধি ২১৬-২১৭ 
মিঠাপান ২১৩ 
সার ২১৫ 





কষি-বিজ্ঞান 


সাচীপান 


২১৩ 
পানিফল see 
পারজিপ ৩2৩-৩৩৫ 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব ৭৩-৫৭৪ 
জমি প্রস্তুত ৩৩৪ 
পরিচর্যা ৩৩৪-৩৩৫ 
মাটি ৩৩৪ 
সার ৩৩৪ 
পারজ্রি ৩৩০-৩৩৯ 
আয়-বায়ের আহ্মানিক 
হিসাব ৫৭২ 
চাষের জমি প্রস্থত ৩৩*-৩৩১ 
পরিচর্যা ৩৩১ 
মাটি ৩৩১ 
সার ৩৩৮ 
পালম শাক ২৮৪-২৯১ 
আয়-ব্যয়ের আন্তমানিক 
হিসাব ev 
পালে! প্র্থত প্রণালী 
১৬৯, ১৭:-১৭১ 
পিড়িং শাক ২৫১-২৫২ 
"আয়-ব্যয়ের আহুমানিক 
হিসাব ese 
পিপারমেপ্ট ৩৪২ 
আয়-বায়ের আনুমানিক 
হিসাব «ne 
পিয়াজ ২2৪-২৯৬ 


শব্দ-সৃচী 


আয়-ব্যয়ের আঙ্গমানিক 


হিসাব ৬০-৫৬১ 
আলটি ২2৫ 
ছোট পিয়াজ ২৯৪. 
ছোট শিঁছাজের চাষ চা 
ধবলা ২2৪ 
নলিয়া ২৯৪ 
পটনি ২৯৫ 
পাটনাই পিয়াজ ২৯৪ 
বড় পিয়াজ ২৯৪ 
বড় পিদ্বান্জের চাষ ২৯৫-২৯৬ 
মাটি ২৯৫ 
সার ২2৫ 

পীচ্‌ ৪৫৪-৪৫৬ 
পরবর্তী পরিচথ্য। ৪৫৬ 
ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভাগ ৪৫৫ 
0) সাহারণপুরী পীচ ৪৫৫ 
(২) চীনা জেট লীড ৪৫৫ 
(৩) বাংলার পীচ ৪৫৫ 
মাটি ও চাষ ৪০৫-৪৫৬, 
রোপণ-বিখি ৪৮ 

শুই ২৪৬-২৪৭ 
আর-বায়ের আম্মালিক 

হিসাব ‘ত 
পুইবগ ৩১৪ 
পুঞ্জীফল ৪১১) ৪৪৯. 

২৯৩ 





৫৯৫ 

ব্দাহ-ব্যয়ের আহম্ুমানিক 
হিসাব 4৯-৫৬০ 
গু চাউল ৩৮ 
পেঁপে ৪৩৫-৪৩৬ 
মাটি ও চাষ ৪৩৫-৪৩৬ 
পেপেন ৪৩৫ 
পেয়ার! ৩2৩, ৪৩৩-৪৩৫ 
প্রকার ভেদ ৪৩৩-৪৩৪ 


0) বৃহৎ জাতীয় পেয়ারা 
(Pridium Guyava) ৪৩৩ 
(২) পিয়ার পেয়ারা (Per 








Guyava) ৪৩৪ 
(৩) শাল পেয়ার! (ed 
Guyava) ৪৩৪ 
(৪) দেশী পেয়ারা (Psidium 
Pumilum) ৪৩৪ 
মাটি ও চাষ ৪৩৪. 
পেশোয়ারি ধান্য ২৫ 
পেস্তা ৮১-৪৮২ 
পোস্ত 2২ 
প্রাইমসিটা Ld 
স্ব 
ফরাস বীন ২৮১ 
আয়-ব্যয্বের আস্থমানিক 
হিসাব es 
উপজাতি ২৮৯ 
ফলসা LS) 





৫৯৬ কষ্ি-বিশ্গান 


ফলের চাষ ৩৮৭-৫৩ 
ফলের চাষ বিষয়ক বচন 
৩৭৭-৩৮৪ 
ফসল ১-২১৭ 
ফসলের চাষ বিষয়ক বচন 
৩৬৫-৩৭৪ 
অন্যান্য ফসল বিষয়ক বচন 
৩৭৪-৩৭৭ 
ফাপর ৬৭ 
চাষ, মাটি ও সার ৬৭ 
কুকি ২০৩-২০৪ 


পরবর্তী পরিচর্যা! ৩*৫-৩-৬ 
পোক! ও প্রতিকার ৩*৯-৩*৭ 
ৰীজ ৩০৪ 
মাটি ২2৯-৩*। 

সার ৩০০ 
সার প্রয়োগ ৩০৪-৩০১ 





হাপর বা বীজ্বতল। ৩* 





ত 
বড় এলাচী ১২৬-১২৭ 
বড় কুঠি (Silk Filatures) ১2৮ 
বরবটী 


২৮২-২৮৩ 


স্দায়-ব্যয়ের আছমানিক 
হিসাব eee 
বর্ডোমিকৃষ্চার (3০719 
| Mixture) 2, ১১২৮ ১৬৬, ১৬৭ 
বাওয়। ধান ৩৩ 





চাষপ্রণালী ৩১২-৩১৩ 
ভোয়াফ ক্দারুলি হোয়াইট্‌স 
৩১১ 
ভোয়াফ সেভয়স ৩১১ 
ডামহেড ৩১২ 
নারকলী ৩১২ 
বর্ত,লাকার বাধাকপি ৩৯২ 
মৃত্তিকা ৩১২ 





রেড পিকলিং ক্যাবেজ ৩১২, 
লার্জ্‌ লেট ড্রামহেডস ৩১১ 
সার ৩১২ 
হাপরে চারা উৎপাদন ৩৯২. 








শব্দ-সৃচী 


বালাম চাউল 


৩৮ 
বাংলার তুলার চাষের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪৬-১৫২ 
বিচি ব। আটিয়। কল! 
৪১৩, ৪১৯ 
বিবিধ প্রয়োজনীয় ফসল 
২০৯-২১৭ 
বিরিক্তি ব! বিরিঞ্জ। ২ 
বিলম্া বা বিলিন্বী ৪৮৮ 
বিলাতি কুমড়া ২২১-২২৩ 
বিলাতি বাক্ল! ২৮৫ 
বিলাতি মটর ২৮৪ 
ক্মায়-বায়ের আহ্রমানিক 
হিসাব ৫৫৫ 
বিলাতি সব্জ্ী ২৯৮-৩৪২ 
বিলাতি সরিষ। ৩২৩-৩২৪, 


সআর-ব্যয়ের আঙ্গমানিক 





চাষ ৩১৬-৩১৭ 
বীক্ধবপন ৩১৭-৩১৮ 
মাটি ৩১৬ 

বিলিন্্ী ৬৮ 





৫৯৭ 
ৰীট ৩১৪-১১৫ 
আয়-বায়ের আহ্ুমানিক 
হিসাব ৫৬৫ 
চাৰ ৩১৪ 
পরবর্তী পরিচন্যা ৩১৫ 
মাটি ৩১৪ 
সার ৩১৪ 
বুট ১১-১৩ 


সআয-বায়ের আহ্গমানিক 
হিসাব 

চাৰ 

যাটি >২ 





সার ১৩ 
বষ্টিতন্ক বিষয়ক বচন ৩৪৯-:৬৫ 
বেগুন ২৭২-২৭৬ 

সআায়-বায়ের স্মাস্মমানিক 


হিসাব, «১-৫৫২ 
এলোকেশী ২৭২ 
কুলী বেগুন ২৭২,২৭ 
পোকা ও প্রতিকার ২৭৭-২৭৬ 

প্রকার ভেদ ২৭২-২৭৩ 
বড় বেগুন ২৭২, ২৭৩ 
ৰীজ্ষ-নিৰ্ক্জাচন এ রোপণ 

প্রণালী ২৭৩-২৭৫ 
মাটি ২৭৩ 
মুক্তকেশী ২৭২ 
সার ২৭৩ 

বেঙের ছাত। ৩৪--৩৪২ 











৫৯৮১ 
বেয়া ২৪৮ 
আয়-ব/য়ের আলুমানিক 
হিসাব «ত 
বেল 5৬৪-৪৬৬ 
বেল-শ্ত ঠ ৪৬৫ 
বারে! ধান ২৫, ২৭, ৩৫-৩৭ 
নমায়-বায়ের আঙ্রমানিক 
হিসাৰ ১৪ 
চাষ-প্রণালী ৩৬-৩৭ 
বোঝে! ধান (সাধারণ) ৩৬ 
মাটি ৩৬ 
ব্রড্বীন বা বিলা তি বাক্ল। 


২৮৫ 


স্মায়-বায়ের 'আন্তমালিক 


হিসাব «৬ 
ত্রোকলি ৩৩৮-৩৪০ 
আয়-বায়ের আন্থমানিক 
হিসাব n-ne 
চারা রোপা 4. ৯০৯ 
পরবর্তী পরিচথ্যা ৩০৯! 
বীজ ২৩৩৮ 
বীজতলা বা হাপর ৩৩৮-৩৩৯ 
৩ 
ত 
> 
৩৯ 





কৃষি-বিজ্ঞান 


ভাসামাণিক ( আমন ধান) ৩৫ 
ভুটা ০০০৪ 


আয়-বায়ের আঙ্গমানিক 


হিসাব ১৭ 
চাষ-প্রণালী ৬৪ 
ভাছুই খন্দ ৬৩ 
মাটি ৬৩ 
সার ৪ 

ভরা ৬৬ 
চাষ-প্রণালী ৬৬ 
মাটি ৬৬ 

ভেজিটেবল ম্যারো! ২২৮ 
আয়-ব্যয়ের আস্বমানিক 

হিসাব ২৩৬ 


€ভেষজ-জাতীয় ফসল ২, ৮০-2৪ 


4S সম 
মটর ১৭-১৮ 
আয়-বায়ের আহ্ুমানিক 
i = হিসাব > 
" চাৰ ১৭-১৮ 
ডানফিল্ড 1৯৮ 
প্রকার ভেদ ৯৭ 
ৰ লিটার ১৮ 
ব্ুফ্ক্ডি ১৮. 
মাটি ১৭. 
সার ১৮. 
অগুলবর্গ 1 


০ ০... 





মরিচা রোগ = 
মর্তমান জাতীয় কলা ৪১৭ 
অলম্মা ২৯৬ 


মসলা-জাতীয় ফসল ২, ৯৫-১২৮ 


মজিন। 5৩-৭৪ 1 
মসুর ১৩-১৪ 
আয়-বায়ের আনুমানিক 
* হিসাব < 
চাষ, ১৪ 
মাটি ১৪. 
সার ৯৪ 
অনয! ৪৮৭-৪৮৮ 
মাইজা ৪৯৩ 
মাখম-সীম ২৩৫-২৩৬ 
আয়-ব্যয়ের আঙ্মানিক 
হিসাব 
মাঘী অড়হর 
মাছি (Tricolyga Bombye: 
চি 
মাঠ ফড়িং tv, ৮৯ 





মাদক-জাতীয় ফসল ২, ৮*-৯৪ 
মানকচু ২৬৮-২৭০ 
হিসাব eee 

কচুর শক্ত ২৭০ 
চাষ ২৬৯ 
পরবর্তী পারচথ্যা ২৭০ 
বীজ ২৬৮-২৬৯ 














৫৯৯ 
মাটি ২৮৮ 
সার ২৬৯ 
মারয়া ৬৪-৬৮ 
চাষ-প্রণালী ৬৫ 
পাতার আঁশ ৬৫. 
মাটি ৬ 
মাল্দ ( আম ) ৪৭ 
মা ১৪-১৫ 
চাষ ৯৫ 
মাটি ১৫ 
সার 
মিঠ। লেবু ৪৩৯ 
মিঠে কুমড়া বা বিলাতি 


কুমড়া ৯৬, ১.১, ২২১-২২৩ 
'আয়-বায়ের আঙ্গমানিক 


হিসাব «৩৪-৫৩৫ 
"চাষ ২২২ 
4 পরবর্তী পরিচব্য। ২২৩ 
বীজ ২২২ 
মাটি ২২১-২২২ 
সার ২২২-২২৩ ৭ 
মুকী কচু .. ২৬৭ 


স্মায়-বায়ের আহুমানিক : 


হিসাব - (eee 

চাষ ২৬৭ 
বীজ ২৬৭ 
মাটি ২৯৭ 
মুগ ১৬-১৭ 





৬০০ 

বয-ব্যছের ক্মাভ্যানিক | 
হিসাব «> 
চাষ ১৬ 
প্রকারভেদ ১৬ 

মাটি ১০] 
মুগী চাউল ৩৮ 

মুলজাতীয় ফসল ৩৩৩ | 
মুলজাতীয় সব্জী ৩৩৫ 
২৭৬-২৭৮ 

আয়-বায়ের জ্দাঙ্থমানিক | 

হিসাব eel 

চাষ ২৭৭-২৭৮ | 
ৰীঞ্জরক্ষার নিয়ম ২৭৮ 
মাটি ২৭৭ 
সার ২৭৭ 
মেটে আলু, ২৫৯-২৬০ 
মেখী চি 
চাষ ১০২ 
ব্যবহার ১০২. 
নেন্ত! চুকইর ২ ২৮৯ 
মেস্ত। পাট ১৪২-১৪৩ 
আঁশতোলা ১৪৩ 
চাষ, ১৪২-১৪৩ 
মৌরী বি 

আয়-ব্যয়ের আহ্ুমানিক 

হিসাব «২৪ 
চাষ ১০০ 





«২-৫৩ 
সআয়-বায়ের আন্মানিক 
হিসাব 





যোয়ান 


রবি ফসল 


রস্সন ২০৬ 
আয়-ব্যয়ের আনুমালিক 


>, ২০৯, 








২১-২৬২ 
রাগ আলুর পোকা ২৬২-২৬০ 





শব্দ-সূচী 


রাঙ্গা শাক 


২৫০-২৫১ 
রাণার বীন ২৮০-২৮১ 
আয়-বায়ের আঙ্গরমানিক 
হিসাব ৫৫৩ 
রান্ধনী বা চন্দন| ১১১০২ 
বয়-বায়ের আস্ুমানিক 
হিসাব ২৯] 
রামশাল খান ২৫ 
রায়দ। ধান্য ২৪, ২৫, ২৭ 
রারছি (ভাউল) সপ 
রিজক্টনিয়া ১৫০ 
রিয়। ১৪৩-১৪৪ | 
রেশন (চাউল) ৩» 
ঢেড়া ৭৫-৭৭ 
সআায়-বায়ের আনুমানিক | 
হিসাব 5১৯ 
জমি ও চাষ 1৫ ৭৬ 
নিবারণ বিধি ৭৭ 
পত্রখাদক পোকা ৭ 
* 4 রেড়ীর পোকা ৭৬-৭৭ 
"_" রেড্ীর ব্যবহার ৭৮ 
রেশমের চাষ ১৯২-১৯৮ 
রোপ্যাতিরোপ্য ্বান্ত ২৩ 
ba tp 
লকেট | 








লঙ্কা-মরিচ ৯৬, ১*১, ১*৮-১১২ ৷ 
৭৬ 


৬০১ 
ক্দায-বায়ের আহমালিক 
হিসাব ৫২৬. 
চাষ ১১০১১৯ 
পরবর্তী পরিচর্যা ১১৯. 
ফল চয়ন ১৯৯-৯১৯ 
কলন ৯১২ 
মাটি ১৪২-১১ 
লক্কা-মরিচের পোকা ও 
ব্যাধি *« ১৯২ 
সার ১১১ 
লট্ক। sas 
লবঙ্গ ১৯২-১৯৪ 
লাউ ২২৩-২২৬ 
আয়-বায়ের আহ্মানিক 
৬: ছিসাব ৭৩৫ 
চাষ ২২৪ 
বাক্ষ পোকা! ৰা *কাঠালে” 
পোকা ২২৫ 
7. মাটি 2২৪ 
লাউ-কুমড়ার পোকা ২২৫-২২৬ 
লাক্ষা। ২০১-২০৮ 
আয্-বযয্রের আনুমানিক 
হিসাব তত 
লাক্ষাকীট ( Tachardia 
Lacon ) ২০২৭ ৪৬৪ 
লাক্ষাকীটের আকৃতি ও 
প্রক্কৃতি ২২ 
লাক্ষাকীটের শত্রু ২০৫ 




















৬০২ কুষি-বিজ্ঞান 
লাটাশাইল (সমল ধান) ৩৫ | লেবু জাতীয় ফল Ee 
লাল-অন্দরী বা মেস্তা | কমল! (Citrus Aurantium) 
চুকইর, টকই ২৮৯ ৪২ ২৭-৪৯৯ 
আয়-বায়ের আঙ্রমানিক চুকালেৰ (Citras Acida) 
হিসাব ৭৫৮ ৪২১, ৪২৯-৪৩* 
লাল উইচিংড়ি ৯০,১১২ জাপানী লেবু (09178 
লিচু ৩৯৩, ৪৩৮-৪৩৯ Japonica) ৪২১,৪২৬-৪২৭ 
লিফ কার্ল ১৫০ টাবা লেবু (087. 
লীক ৩৩৬-৩৩৮ Medica) 82>, 8৩১-৪৩২ 
জমি তৈয়ারী ৩৩৭ | বাতাবীলেবু (78৮08 
পরিচর্যা ৩৩৭-৩৩৮ Decumana) 82>, 8২23 
বীক্ষ ৩৩৬] মিঠালেবু (Citrus Limetta) 
বীন্গাতলা ৩৩৬-৩৩৭ ৪২১, ৪৩*-৪৩১ 
মাটি ৩৩৮ লেবু বা দেশীলেৰু (01৮98. 
সার ৩৩৭ Limonum) 28, ৪২১, 
লুসারণ (Lucerne) | ৪৩১ 
_. লেটুস বা সালাদকপি লেবুর সাধারণ চাষ ৪৩২. 
৩২৪-৩২৬ 
'আয়-বায়ের আঙ্গমানিক | nt 
হিসাব €₹৭:-*5১ | শকর কন্দ আলু 
আমি প্রন্তত করা এবং চারা ! শপ 
রোপণ. ৩২৫-৩২৬ 
পরিভর্ধ্া ৩২৬ 
বীজ ৩২৫ | চাৰ 4 ১৪৯ 
মাটি ৩২৫ মাটি ৯. ৯৪৯ 
(লেকটুকা স্কেরিওল। (Lactucs লার ১7551 
Seariola) ৩২৪ ৷ শনি আউস ধান্য ২৫ 
মার, ৩২৫ | শৰ্করা-ফসল৷ ২, ১৭৮-১৯৯ 














শব্দ-সৃচী ৬৩ 
শলই (চাউল) ৩৮1 সব্জী ২১৮-৩৪২ 
এ শস। এবং খিরা ২২৯-২৩০ | গ্ৰীস্ম ও বর্ধাকালের সবজী 
'মায়-বায়ের আহুমানিক ২১৯৮ ২২১-২৫৪ 
হিসাব ৩৬ বিলাতি সবজী ২2৮-৩৪২ 
ৰি ছুয়ে শসা ৰা খীরার চাষ ২৩৯ শীতকালের সবজী ২১৯, 
যাচার শসার চাষ ২২৯-২৩* ২৫৫-২৪৭ 
শাক আলু ২৫৭-২৫৮ : লব্জী ও অন্যান্য ফসল 
া-বাযের ক্সাহ্মানিক | বিষয়ক বচন ৩৭৪-৩৭৭ 
হিসাব *৪৭ সবুজ সার ৯০ 
শালি (শাইল) পান্তা ২২, ২৩ | সরগুজা! 1৪-৭৫ 
শিমুল আলু ১৬৮-১৮৯ আয়-বায়ের আঙ্গমানিক 
সয়! পোক! ( বিছাপোক৷) | হিসাব «১৯ 
১৩৭-১৩৮ | সরিষা ৬৮-৭১ 
শুলফা শাক ২৮৬-২৮৭ আয়-ব্যয়ের আফ্মানিক 
fh আয়-বায়ের স্ণস্ুমানিক ২২, হিসাব «১৭-৫১৮ 
হিসাব ৮ কাল মেড়ী (Mustard 
শ্রেণী বিভাগ-অর্থ নৈতিক ১, ২৯/9১) ও তাহার 
২১৯ প্রতিকার ৭০-৭১ 
আৰ চাষ * 
258 শ্রবেরী ৪২-৪৫৩ | ছাতা রোগ (lent spot 
সু চিৰা 3 fungus) ৬2-1 
1 জমি > 
* . ২.) মাটি, চাষ ও রোপণ-বিধি ৪২৩ মাছি 
‘ জৰ সরিষার পোকা ৬৪-৭১ 
f সজিনা। ॥ ২৪৮-২৪৯ ৷ সরিলাবর্গ ২৯৯ 
আয়-বায়ের আহুমালিক * সাময়িক শ্রেণী বিভাগ 
হিসাব i «es (Seasonal) খ 
সপেট। le ৪৫৮ ৷ সালগম ৩৯৯ 








৬০৪ 
আয়-ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব ৫৬২-৫৬৩ 
চাষ হি 
ৰীজ ৩১০ 
মাটি ৩১৯ 
সার ৩১০ 
সালাদ ২৯২০ ৩১৬, ৩২৩ 
সালাদ কপি ৩২৪-৩২৬ 
সিরাজগঞ্জী পাট ১০১ 
বীজ এবং চারা ৪৯৬-৪৯৭ 
মঘাই পারি ৪৯৯ 


মহামারী (plague) ৪৯৯-৫** 


মাটি ৪৯৮ 
স্থপারির বাগান নিশ্ধাণ 
৪৯৭-২০১ 
€সলেরি ৩২৭-৩২৮ 
আয়-ব্যখের আঙ্ুমানিক 
হিসাব ৭১ 
জমি প্রস্থত ৩২৮ 
মাটি ৩২৭ 
সার ৩২৭ 
হাপর বা বীঞ্জতলা ৩২৭ 
সোয়াতি দান্ত ২৫ 
কস্কায়াস ২৫৫-২৫৯ 





কৃষি-বিভ্ঞান 


বহর আহুমানিক 


হিসাব ২৪৮-৫৪৭ 
স্থলকুমুদজাতীয় উদ্ভিদ ০২২ 
স্পিনেজ ৩২৪-৩৩০ 


আহ-বায়ের আস্রমানিক 








হিসাব ৭১৫৭২ 
জমি প্রস্তুত ৩২৯ 
পরিচ্য। সী 
মাটি ৩২৯৪ 
স্ল্িং টুথ্‌ হারো। ২৯ 
স্যালসিফি ৩৩৫-৩৩৬, 
আয়-ব্যয়ের আহ্মানিক 
ছিসাৰ eae 
জমি প্রস্তুত ৩৩৫-৩৩৬ 
বীজ ৰ 
মাটি ৩৩৫ 
লার ৩৩৫ 
হু 
হুরীতকী 
দেশী হরীতকী 
পাটনাই হরীতকী তত 
হলুদ ( হরিজ্র। ) ১০৩-১*৮ 
আয়-বায়ের আস্থমানিক 
* হিলাৰ ২৪ 
উত্তোলন ১০৮ 
কড়া-পোক। ১০৮ 





শব্দ-সুচী ৬০৫ 


চাষ-প্রণালী ১০৪] ২2১-২৯২ 
মৃত্তিকা ১৯০ | আয়-বায়ের আস্ুমানিক 

রোপণ পদ্ধতি ১৪-১০৬ হিসাব > 
সিদ্ধ ও শু্-করণ প্রণালী হিজল গাছ ৪৮৮ 


১*৭-১*৮ | হিজলা বাদাম ৪৭৯-৪৮০ 
হাতিচোক ৩১৯-৩২১ | হৈমভ্তিক ৩. 


৪৬ 





শুদ্িপত্র 


পতি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
Eb) Argotis Agrotis 
a Revalanta নামক Revalenta নামে 
হু আউস আউশ বা আউষ 
১৫ সপখা স্থপথ্য 
শিরোনামার পরে বলিবে N.O. Graminea 
১৭ যুয়ার জুয়ার 
শিরোনামার পরে N.O. Graminse N.O. Graminea 
28 বিদ্বাপ্রতি > মণ  বিঘাপ্রতি ৩ মণ 
১৬ দোয়াশ দো-আঁশ 
* ১৫ ০৯০৭০ Uiticnceas 
৩ খাই ঘাই 
২ কল-কচ ওলকচু 
১৮ ১৩০০ ২৬০০ 
> নিৰ্ক্দাচণ নির্বাচন 
১৮ নিতান্তই নিতান্তই 
৯২ দূর দূরত্ব কত হাত 
২৩ রৌঙ্গি রৌন্দি 


৯ 








বিজ্ঞা- নং ৯ 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
বঙ্গভাষায় লিখিত * 
শ্রৰ্ম ও দশনি-শ্রিহ্থহাক্ গান্ছসম্যুহ 


১1 পাতঞ্জল যোগদশন (পরিবদ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ )--সাংখ্যযোগাচার্ষ্য 
উমদ্‌ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত এবং ভ্রীমদ্‌ ধর্ম্মমেছ আরণ্য ও রায় বাহাদুর 
যজ্ঞেগর: ঘোৰ, এম. এ., পি-এইচ. ডি. সম্পাদিত। রয়্যাল ৮ পেজী, ৮১৪ 
পৃষ্টা ; ১৯৪৯ ; মুল্য ৯. (নয় টাক! )। 

২) বেদা্মদশনি-_আবৈতবাদ (২য় খ৩)__( বেদাস্ত-প্ৰমাণ-পরিক্রমা ) ডক্টর 
শ্রীমাশ্ডতোধ ভট্টাচাথা-শান্্রী, এম. এ” পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি. প্রণীত । 
রয়্যাল ৮ পেজী, ৪৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ১৯৫* ; মূল্য ১+ (দশ টাকা )। 

৩) বৈষচব-দর্শনে জীববাদ-_্রীশচজ্দ্র বেদাস্বভূবণ, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজ্দী, 
২১৮ পৃষ্ঠা ; ১৯৪৫ ; মুল্য ৩২ (তিন টাকা )। 

8) ন্যায়মঞ্জরী (১ম খণ্ড )-নৈয়ায়িকচুড়ামণি জয়ম্বভট্ট প্রণীত এবং 
_' পঞ্ডিতপ্রবর পন তর্কবাগীশ কর্তৃক স্বরুত অগ্বাদ ও টিপ্ননীসহ সম্পাদিত | 
যাল ৮ লেঙগী, শৃষ্ঠাসংখ্যা_-২০৮+৪৫৮ ; ১৪৩৯; মূল্য ৫৯ ( পাচ টাকা )। 

৫ 1-্যামঞজরী (২য় খণ্ড)-_রর্যাল ৮ পেজা, প্রায় ছুইশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; 
৯৯৪৯৪ মুল্য ২ ( হুই টাকা) 

5৬1 উপনিষদের ক্মালো ( পরিবদ্ধিত ২ সংগ্করণ )-_ধ্যাপক ভীমে 
নাথ সরকার প্রণীত। ভিমাই ৮ পেজী, ১৪১ পৃষ্ঠা ; ১৯৪৯ ; মূল্য ৩৫* (তিন 
টাকা আট আনা )। 

"৭1 গীতার বালী (২য় সংস্করণ )__ভ্রীসনিলবরণ রায়, এম. এ. প্রশীত।) 


< ভিমাই ৮ পেজী, ১৬৮ পৃষ্ঠা ; $৯৪৮ £ মুলা 3 ( ছই টাক! ) ৷ 





+ কান লাল কলাৰ মক পবা 
পত্র লিখুন :_ 

। “হপারিস্টেেন্ট, কলিকাতা ইউনিভানিটি প্রেম (প্রকাশন-বিভাগ )_ $৮ হানয় রোড, 
ৰালীগজ, কলিকাতা ১৯ । 

TO9B. 





© 


[২] 
৮। ইমান্থয়েল কান্ট-_-অধ্যাপক হুমায়ুন কৰির প্রনীত। ভিমাই ৮ পেল্সী, 
১১ পৃষ্ঠা ; ১৯৩৯ ১ মূল্য ১২. ( এক টাকা )। 
৯1 বাঙ্গালীর পুজাপার্কণ__জ্রীসমরেজ্্রনাথ রায় সম্পাদিত। ভিমাট 
৮ পেজী, ১১৬ পৃষ্ঠা ১ ১৯৫* ; মূল্য ৪৯ (চার টাকা )। 


বর্তমানে ছাপা নাই__ 

৯। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধশ্দ_মহামহোপাধ্যায় ৬/প্রমণনাথ তর্কভৃষণ প্রণীত। 

২) ভারতীয় মধ্যবূগে সাধনার ধারা__অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 
শাস্ত্রী, এম. এ. প্রণীত। 

৩) 'অধৱ্বৈতবাদ--অধ্যাপক কোকিলের শাস্ত্রী, এম. এ. প্রণীত | 

৪1 বেদাস্তদৰ্শন-_অদ্বৈতবাদ (প্রথম খণ্ড ) [ বেদান্ত-চিন্তার ক্রমবিকাশ ] 
ডক্টর জরীমাশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, এম. এ., লি, আর, এস.। পি-এইচ. ডি. 
প্রণীত। ৮ 





হুতিহাস ও ভীন্লী-লিস্বল্সচ প্রাক্থস্াম্মহ 

৯) সোক্রাটাল (১ম খণ্ড অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ, এম. এ. 
প্রণীত । ডিমাই ৮ পেজী, ৫৮৪ পৃষ্ঠা ; ১৯২২ ; মূল্য ৫২ ( পাচ টাকা )1 

২) সোক্রাটীস (২য় খণ্ড) | ডিমাই ৮ পেজী, ৮৩১ পৃষ্ঠা ; ॥৯২৫ ; 
মুল্য ৮২ ( আট টাকা )। 

৩) রামদাস ও শিবাজী ( ২য় সংস্গরণ )_ জীচাকুচজ্দ্র দত্ত, আই. লি. এস. 
(অবসরপ্রাপ্ত) প্রলীত। ডিমাই ৮ পেজী, ২৫৬ পৃষ্ঠা ; ১৯৫১; সুল্য ৪২ 
(চার টাকা )। 

৪1 ভ্রীচৈতন্চরিতের উপাদান--অধ্যাপক ডক্টর প্রীবিমানবিহারী মঙ্গুমদার, 
এম. এ, পি-এইচ, ডি. প্রণীত! রয়্যাল ৮ পেজী। ৮১* পৃষ্ঠা ; ১৯৩৭ $ সুল্য 
1॥* (সাড়ে সাত টাকা )। 

৫। বাংলা চরিতগান্থে প্রীচৈতল-_প্রীগিরিজ্ঞাশক্ষকর রায়চৌধুরী প্রলীত। 
রয়্যাল ৮ পেজী, ৩৫৬ পৃষ্ঠা ; ১৯৪৭ ? সুল্য ৭১ (সাত টাকা )1 








Ro | 

৬) ভারতীয় সভ্যতা-_অধ্যাপক ব্রজস্দন্দর রায়, এম. এ. প্রলীত | রয্্যাল 
৮ পেজী, ৭৪ পৃষ্ঠা, ১৯৪৬ ; মূল্য ১২ ( এক টাকা )। 

৭ প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সন্কলন--ডক্টর শ্রীন্্রেন্্রনাথ সেন, এম, এ, 
পি-এইচ. ডি. কর্তৃক সম্পাদিত রয়্যাল ৮ পেজী, ৩১৪ পৃষ্ঠা (১* খানি 
প্লেট সন্বলিত ) ; ১৯৪২ ; মূল্য ৫২ ( পাচ টাকা )1 

৮1 মৌধ্াবুগের ভারতীয় সমাজ-_ডক্টর ৬নারায়ণচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এম. এ., পি-এইচ. ডি. প্রণীত ডিমাই ৮ পেজী, ১৩৬ পৃষ্ঠা ; ১৯৪৫ ; মুল্য 
৯২ ( ছুই টাক1)। 

=! নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস-_ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, এম. এ., 
পি-এইচ. ডি. প্রণীত। রয়্যাল ৮ পেজী, ৬৫৯ পৃষ্ঠা ; ১৯৫০; মূল্য ১৫৯ 
(পনর টাকা.) । 

২*) জীবন-কথা ( আচাৰ্য্য ৮সত্যত্ৰত যামশমীর জীবনী )--মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা-সহ । ডবল 
ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩৮ পৃষ্ঠা ; ১৯৫২ ; মুল্য ১৪৯ ( দেড় টাকা মাত্র )) 

১১। সাহিত্যে নারী: আষ্টী ও স্থষ্টি ( লীলা লেক্চার্স্‌, ১৯৪৪ )-_ভ্রীমতী 
কঅনুরূপা দেবী প্রলীত। ভিমাই ৮ পেজ্দী, ৪৩২২৯ পৃষ্ঠা ; ১৯৪৯: মূল্য ৬২. 
(ছয় টাকা )। 

বর্তমানে ছাপা নাই_ 

>! বৃহৎ বঙ্গ--রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত । 

২) পাণিনি (সংশোধিত সংস্করণ )_-রজ্নীকাস্ত গুপ্ত প্রণীত । 

৩1 মহামদ্ধের পরে ইউরোপ-__অধ্যাপক ভ্রীন্থশোভনচন্্র সরকার প্রণীত ৷ 

৪1 প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দড়েো--জীকুঞ্গোবিন্দ গোস্বামী, এম. এ. 
প্রণীত) 

€৫। ভারতগোরব বক্ষিমচক্জ ও স্থরেক্জনাণ__জ্রীমততী কমলা দেবী, এষ. এ. 
প্রণীত। & 





[৯ 
শিক্ষা, শিল্প, কুল্ছি প্রত্তহ্তি লিল্বন্ম গ্রন্সম্ুহ 


>! বিশ্ববিস্কালয়ের রূপ- রনীক্রলাণ ঠাকুর প্রনীত। ডিমাই ৮ পেজী, 
৩* পৃষ্ঠা, ৯৮৩৩ ; মুল্য ॥* ( আট আনা )1 

২) শিক্ষার বিকিরপ-__রবীক্রনাধ ঠাকুর প্রনীত! ডিমাই ৮ পেঙ্গী, ২৩ 
পৃষ্ঠা, ১৯৩৩ ; মূল্য ॥* ( আট আনা )) 

৩1 ইউরোপের শিল্পকথা__লক্ষৌএর গবর্নমেন্ট শিলপিালয়ের অধ্যক্ষ 
প্রীঅপিতকুমার হালদার প্রনীত। ডিমাই ৮ পেক্গী, ১৪৬ পৃষ্ঠা, ১৯৯৪ ; মুল্য 
2 (এক টাকা )1 

৪.1 বাঙ্গালার ভাম্বখ্য (৯৮ খানি চিত্র সন্ঘলিত )_-ভ্রীকপ্যাণকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রলীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪* পৃষ্ঠা; ১৯৪ ; মূল্য ২২ 
€ছেই টাকা )। 

41 কাণীপুঙ্গা-চিত্ৰাবণী (আৰ্ট পেপারে ছাপ )--ভীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় 
ও ভবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত । ডবল ক্রাউন ৮ পেঞ্জী, ৭* পৃষ্ঠা ; ১৯৩৬ ; 
মুল্য ১* (পাচ সিকা)। 

৬1! ছর্গাপুজ্জা-চিত্রাবলী_ভ্রীচৈতল্ঞদেব চট্টোপাধ্যায় ও জীবিষ্ণুপদ রায়- 
চৌধুরী প্রদীত। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, ৮* পৃষ্ঠা ; ১৮৩৮ ; মুল্য ১৮ 





(পাচ সিকা)। 
৭! সাঙ্গীতিকী__প্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত! ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, 
২৯২ পৃষ্ঠা ; ১৭৩৮ ; মূল্য ২৭ ( ছুই টাকা )। ” 


৮1 কুষিবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ (২য় সংগ্রণ)_রায় বাহাদুর রান্দেশ্বর 
দাশগুপ্ত প্রশীত। ডিমাই ৮ পেজী, ২৮২ পৃষ্ঠা ; ১৯৩৮; মূণ্য ৩২ (তিন টাকা)। 
=! কৃষিবিজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাগ__রায় বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত প্রণীত 
[ভিমাই ৮ পেল্সী, ৬৮৭+১৮* পৃষ্ঠা ; ১৯৫৩ £ মূল্য ১৯৭ ( দশ টাকা ) 1 ' 
১০] গণিতের ভিন্তি__ডক্টর শ্ীজ্যোতিশ্থঁ় ঘোব, এম, এ পি-এইচ. ডি. 
প্রনীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬৪ পৃষ্টা ; ১৯৪২; মুল্য ॥* (আট আনা )। 
৯৯1 ভারতীয় বনৌষধি, সচিত্র »ম খও-_ডষ্টর ভ্রীকালীপদ বিশ্বাস, 
এম. এ ভি-এস-সি- ( এডিন. ), এফ. আর. এস. ই” এফ, এন, আই. ও 











Lae 
শ্রাএককড়ি ঘোষ প্রনীত। রয়্যাল ৮ পেলী, পৃষ্ঠা ১-২০, প্লেট ১-২৩৬ $ 
১৯৫১; সুল্য ১৯২ (দশ টাকা ) 1 

৯২) ভারতীয় বনৌষধি, সচিত্র ২স্র খণ্ড । রর্যাল ৮ পেজ্ী, পৃষ্ঠা 
২০১-৪১৬, প্লেট ২৩৭-৪৫২ ; ১৯৫৯ ; মূল্য ৬২ ( ছয় টাকা )1 

১৩। ভারতীয় বনৌবদি, সচিত্র ৩য় খণ্ড! রয়্যাল ৮ পেল্দী, পৃষ্ঠা ৪১৭- 
৭০৯ (তিনটা নির্ঘণ্ট সহ ), প্লেট ৪৫৩-৬৭২ ; ১৯৫৭ ; মূল্য ৬২ (ছয় টাক! ) 1 

[ পুস্তকখানি ১৯৫২ গরষ্টান্দে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করিয়াছে ] 

১৪। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা--ভূগোল, রসায়ন, শরীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিস্যা, 
উদ্ভিদবি্যা, প্রাণিবিস্তা, গণিতের পরিভাষা, মনোবিদ্া! ও তূবিস্তা--প্রত্যেকখানা 
1* (চার আনা )। ( পদার্থবিশ্া ও অর্থবিহা__ছাপা নাই )। 

১৪ শারীরবিস্ধা (৯০৭০5 বিষয়ে বাংলা বই )-- ডাক্তার জীরুেন্্- 
কুমার পাল, ভি, এস-সি. ( এডিন. ), এম. এস-সি, এম. বি., এম. আর. সি. 
পি. এফ. আর. সি. এস, প্রনীত। ( ৫ খানি রঙীন চিত্রসহ) রয়্যাল ৮ পেক্জী, 
৬২৭ পৃষ্ঠা, ১৯৫ ; মুল্য ১২৯ ( বারো টাকা )। 


বর্তমানে ছাপা নাই 


৯) ভারতের কাকশিল্প--অসিতকুমায় হালদার প্রণীত । 
২। ভারতের শিল্পকথা-_্রীঅসসিতকুমার হালদার প্রনীত। 
৩। বাংলার ব্যাক্িং__সব্যাপক প্রীহরিস্চক্র সিংহ প্রণীত। 





tes) 
ভ্ঞাস্থা ও সাহিত্য-শ্িস্বত্নক্ৰ গান্দসম্মূহ 


৯৪ কনিক্ধণ চন্ী (পু খৰ ভাগ) (নূতন সংস্কর)-_ব্যাপক প্যীস্রীকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিপ 
চৌধুরী ;১৯৫২ খ্ৰীঃ; ৪০৩+ ৬১৮) বুল ১০৷৷০ (সাড়ে দশ টাৰ) ৷ 

২। বৈষ্ণব পদাবলী (চতুৰ্খ সংস্করপ)--অধ্যাপক শ্বীখগেশ্ছনাথ নিত্র পৃভূতি ; ১৯৫২ শ্রী; 

+  নূলা ৪ (চারি টাকা)। 

৩॥ বঙ্গসাহিত্যে ্বদেশপ্ৰ ও ভামাপ্লীতি--শ্বীমরেশ্নাখ রায়; ১৯৫২ খ্রীঃ; ১২৩+ ১২ পৃষ্ঠা; 
৩॥৷০ (সাড়ে তিন টাকা) । 

৪1 বাংল নাটক (গিরিপচন্্র খোঘ বজুতা)_ীহেলেক্পুসাদ খোদ ; ১৯৫২ খ্ৰীঃ; ১৭৯ পু) ; মূলা ৫২ 
(পচ টাকা) । 

৫1 পুাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস__ডক্র শ্রীতমোনাশচঙ্গ দাশগুপ্ত ; ১৯৫৯ খ্রীঃ ৪ 
পৃষ্ঠ; ষুূল্যা ১২২ (বাক টাকা)। 

৬। পলতীন বাংলা সাহিতোর কথা-_ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্্র দাশগুপ্ত ; ৩৩৬ পৃষ্ঠ ; বূলা ৭110 টি 


১৬০পৃষ্া 















টাকা)। 

৭ বাঙ্গাল) সাহিত্যেৰ কখ৷ (পঞ্চম গংস্করণ)-_ডটট শীঙুকুষার সেল; ১৬+২১০ পু্1; বুলা ২11০. 
(আড়াই টাকা)। 

৮) ৰঙ্গসাহিতোর পরিচয় (দুই খণ্ডে)--অধ্যাপক দীনেশচ্র সেন ; ২০৮৭ পৃষ্ঠ; বুলা ১৬৮০ (ঘোল 
টাক্ষা ৰারে। আনা)। A 


৯) বাঞ্জাল৷ ভামাতত্ত্রে ভূমিক। (ঘষ্ঠ সংস্করণ)-_-অধ্যাপক শ্বীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাম,। ১১+ ১৭1 
পু ;ষুত্য ৩১ (তিন টাকা)। 

5০॥ বাংল ছন্দের সুলসত্র (চতুৰ্থ সংস্করণ)__শ্রীঅযুলযধন মুখোপাধ্যায়; ২২৪ পু); মূলা ৪৬ (| 
টাকা) । 

১১ শ্যাচীন বাঙ্গ।ন। গদা--শিবরতন বিতর; ১৯৪ প্‌ষ্ঠ৷, ভিষাই ৮ পেজ্জী ; নূলা ৩, (তিন টাকা) । 








২। ব্নণ-বোসান-ক্যাখলিক-সংবাদ-_অধ্যাপৃক, খ সেন; ৮৮ পৃষ্ঠা; নূলা ২১ (দুই টাকা) 
১৩। চণ্ডীষঙ্গল-বোৰিনী (পুখন ভাগ)_চার বন্দ্যোপাধ্যাৱ ; ৬৭২ পৃষ্ঠা ; নল ৬২ (ছয় টাকা)। 
(ক) অ (দ্বিতীয় ভাগ)-_চাকু বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪২৫ পৃষ্ঠ; মূল্য ৪110 (সাড়ে চার টাক) 


১৪। ৰন্ধিন-পর্রিচয়--শবীঅমবেশ্গনাখ রায় সক্ষলিত; ২১৫ পৃষ্ঠ); মূল্য 110 (আট আন৷)। ] 
Pot বঙ্গসাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়_-পূষখ চৌধুরী ; ১৭ পু); সুল্য 110 (আট আল!) । / 
৯৬ গিরিশচজ্র-_কুষুদবন্ধ সেন; ২৪২ পৃষ্ঠ ; নুলচ ২৯ (দুই টাকা)।  [ ছাপ৷ নাই ] || 
১৭। গিরিপ-নাটালাহিতোর বৈশিষ্টয-_শরীঅসরেক্রনাথ বাৱ ; ১১৬ পৃষ্ঠ); নুল্য ১॥৷০ (দেড় টাক) । ৷ 


পৃষ্ঠ।; সূল্য ২1০ (দুই টাকা চারি আন!) । 4 
৯৯।  গিরিপচন্র-_দেবেজ্রসাখ বন্থ ; ১০৩ পৃষ্ঠা; বুল ১১ (এক টাকা)। 

২০। পিরিপচন্্র-মন ও শির-_সহেস্নাখ দত্ত ; ১৮৭ পৃষ্ঠা; মূলা ১০ (দেড় টাকা)॥ 

২১ বাংলা নাটকের উৎ্পন্ধি ও ক্রবিকাশ-_শ্রীলন্মুখনোহন বন ; ২৮১ পৃষ্ঠ ; মূল্য ৭১ (সাত টাক)4 
২২। শাক্ত পদাধলী_ শ্রীঅসরেন্র নাথ কায ; [ নুতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে ]। & 













EA 


দীন চন্তীদাসের পদাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রীনণীষ্গৰোহন বহু; ৩০4৩৮৫ পৃষ্ঠ; বুলা ০১ 
(পাচ টাকা) । 

) ত্র (দ্বিতীয় খও)-_শ্বীবশীস্রনোহন বন্ধ ; ৭৯ + ৪৪৩ পৃষ্ঠ ; মুলা ৬ (ছয় টাক?) 
ছাপ। নাই ] 
সহজিয়) সাহিত্যা-_শ্রীবশীক্রমোহন বন্থ ; ২০৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ২২ (দুই টাকা)। 
গোৰিল্দদাসেৰ কনচা__নীনেশচন্্র সেন এবং বানোযানীলাল গোস্বামী ; ১৭৬ পৃষ্ঠা; বুল ১1০ (দেড় 
টাকা) bs চর 
হরিলীল৷--নাল। জয়নারায়ণ সেন পুণীত এবং দীনেশচন্র সেন ও বসাস্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ; ১৬০ পৃষ্ঠ; 
৯৪৮০ (এক টাকা চোদ্দ আন৷) । 
কবিকতখ-চণ্তী (দ্বিতীয় ভাগ)-_[ছাপা। লাই, শীঘ্ই সুভ্রিত হইৰে]। 
নয়মনসিংহ-গীতিক। (ব) পূরধবন্দ-গীতিকা, ১৭ খণ্ড, বয় সংগ্য)--শীনেশচঙ্ছ সেল সঞ্চলিত ; 










পৃব্দবন্গ-গীতিক। (দ্বিতীয় খণ্ড, হয় সংখ্যা)--শীলেশচঙ্্র সেন ; ৫৮০ পৃষ্ঠা; মধ্য ৫১ (পাঁচ টাকা) 
(তৃতীর খণ্ড, ২র সংখ্যা)--শীনেশচঙ্গ সেন; ৫৭৭ পৃষ্ঠা; মূলা ৫২ (পাঁচ টাক) । 
(চতুখ খণ্ড, ২য় সংখ্য৷)--দীনেশচহ্্র সেন, ৫৪৮ পৃষ্ঠ; বুলা ০৯ (পাঁচ টাক1)। 
পচুযা-সঙ্গীত--গুকসদর দত্ত; ১৩৫ পৃষ্ঠ; নুলা ১/০ (দেড় টাক) । 
লতাপীরের কথা-__ামেশর ভট্টাচার্য্য বিরচিত, নগেন্পনাখ গুপ্ত সম্পাদিত; ৭৩ পৃষ্ঠা; মূলা 10. 
আন৷) । 
জাতক-মর্সৰী--ঈশানচন্্ৰ ঘোছ লক্ষলিত; ৩৪০ পৃষ্ঠা; সুলা ২1০ (আড়াই টাকা) । 
শীকুষচবিদয় (মালাৰ বন) _লীধগেজরনাখ নিত সম্পাদিত; ১০০০ পৃষ্ঠ; সুলা ১০১ দেশ টাফা)। 
ছাপ নাই ] 
বিহাবীলালের কাবা-সংগুহ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ; ৬১০ পৃ); মুলা ৭110 (সাড়ে সাত টাকা)। 
হারামপি--মৌলবী যহস্থদ সুলন্থর উদ্দীন ; ৩৩৫ পৃষ্ঠা ; নূল্য ২11০ (আড়াই টাকা)। 
পদ্যা-পুরাপ (নারায়ণদেবেৰ মনসা-বঙ্গল) [দ্বিতীয় সংস্করণ] তর শ্ীতঙ্গোনাশচন্্ দাশগুপ্ত সম্পাদিত ; 
১৯ পৃষ্ঠ৷ মুল্য ৭10 (সাড়ে সাত টাকা)। 
ষনসামগ্গল (কেতকাদাস-ক্ষেনানল্দ রচিত)-_স্ীষতীশ্রুমোহন ভট্টাচার্য ; ৬০০ পৃ); 
(সাড়ে ৰাৱ টাকা)। 
নক্ষিমচক্রের ভাঘা--শ্রীসজরচঙ্গ সরকার ; ১৫০ পৃষ্ঠা; নুল্য ২২ (সুই টাক৷)। 
াঙ্গাল। নচনাভিধান (বহৰিৰ বাঙ্গাল রচনা হইতে বহু রকমের সুক্ধিন সংগুহ, বিঘয-হিসাবে সাজান) 












নুলা ১২০ 


বানীসির-_সপাঙ্ষনোহন সেন ; ৮৩২ পৃষ্ঠা; সুলয ৬৯ (ছয় টাকা) । 
মঙগলচণতীর গীত--দিক্ষ মাধব রচিত, প্রীস্থৰীতূঘশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ; ৩০৩+ ৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮১ 


